


সিঙ্গুরের সংকেত, শেষ নয় শুরু 
মোল্লামুফতি এবং বুদ্ধিজীবী 

আবিষ্কারের প্রচার না খ্যাতির লোভ 

ওঝারাও সহযোগী হতে পারে 


“উন্নয়ন হবে। তোমার বাড়ি ভাঙা 
পড়বে। এটা তুমি কীভাবে নেবে?” 


মাটি 


আমাদের প্ররাস 8 টেরাকোেটার এনডিহো আধুনিকতার বি্ার 


হালিসহর, উঃ ২৪ পরগনা, ৭৪৩১৩৫ 





ত 0 ফোন £ ২৭৮৮-০৯৭৯/২৫৮৮-১২৭৪; ৯৪৩৩৮৮৪৯৭৭ 


এসো 
সহজে শিখি কম্পিউটার 


ডাঃ দেবাশিস দাস 


মূলা £ ৯৫ টাকা মাত্র 





লেখকের সাথে যোগাযোগ £ 


+১৮. হি আই পি নগর, কলকাতা-৭০০ ১০০। 
মোবাইল ফোন £ ৯৪৩৩০৮৪৩৭২ 


প্রাপ্তিস্থান £ দাশগুপ্ত এও কোং, কলেড স্রট, কলকাতা আই টি প্রাভা, ধিদ্যাভবন পল্লি, চুচুডা, মৌসুমী পৃশ্তকাপয, 


শাগারি পাড়া বাকা 





প্রাথমিক কম্পিউটার সাক্ষরতার ভনা নিবেদিত প্রাণ লেখক এ বইতে বিশাল কম্পিউটার জগতের শুধুমাত্র অ-শ্রা-ক-থ 
তুলে ধরেছেন। ছাত্র হিসাবে বেছে নিয়েছেন বাংলাভাষী ছাত্র-ছাত্রী, গৃহবধূ, অবসরপ্রাপ্ত কর্মী, ডাক্তার ও অন্যানাদের যারা যে 
কোন বয়সে, যে কোন অবস্থায়, নতুন কিছু শিখতে চান। 





জনৈক শুভার্থীর সৌজন্যে 








গু ভানুযাকি ১০০৭ 





মৃচিপত্র 

সিঙ্গুর : এ ইতিহাস যে আহা সৌনেল নাগ 
সিঙ্গুর শেষ নয়, শুরু শরিক বায় 
নক্ীগ্রামের যাত্রী চিববভন পা 
গান (সিপুর থেকে নক্টীগ্রান) ন্াডেশ সত 
ছোটদের পাতা 

পূব ভারতে পরমাণু-পডি লেবকুমার বস 
লক্ষপতি কোটিপতি ভন- প্রতিনিধি সুর ফাউল 
মোল্লা মুফতি এবং নুসলিন বৃদ্ধিভীবী গিয়াসুদদিল 
চলাতে ফিরতে পা রায় 
আসুন, বাংলায় ফিরি আশীষ লাহিড়ী 
খাতির লোভ না পসার বাড়ানো মুগলকাসি রায় 
অধ্যাপক সুশীলকুনার নুগোপাধাযের 

ম্বৃতিতে ও মননে সুসীর কুমার সেন 
সমাজ বদলের স্বপ্ন ছিল আমতা হনাতোষ সাহা 
নীহারিকা একটি ন্যম উৎস মানুস প্রতিবেদক 
ওরা বনাম আনরা বিজন ভট্টাচার্য 
আবার আড্ডা উৎসনানুষের . ২০০১ পূরবী ঘোষ 


বইমেলায় ময়দানের পরিবেশের ক্ষতি তাবকনোহন দাস 


সম্পাদনা 2 অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় 





উৎস মানুষ 
1SSN 0971 - S800 
বি ডি ৬৯৪, সণ্টসেক, কলক্যতা ৬৪ 
80494. Sal Lake. Kolkata 64 


অস্থায়ী কার্যালয় __ শ্রাবণী, এস ৬/২, সণ্টলেক, কলকাতা ১০৬ 


ফোন :; ২৩৫৮ ৬৩৯১, ২৩৩৯ ০৯০৪ 








সম্পাদকীয়র বদলে 


১৮৫৪ সরি ওয়াশিংটন থেকে আনবিক: ঘুককানটের বাটিলহি 
ফ্লালিন লিল্ার্স সিয্নাটল উপক্রাতিব লোকদের নির্দেশ দেল 
তাদের বসতি এলাকা ছেড়ে চলে যেতে কেন না সেখানে তৈরি 
যবে আধুনিক সময শর আকল। তিক যেনন বাধ, গাড়ির কাসবানা 
সার্নাল৷ পাওয়ার সেশন তৈবির জনা, রাস চণ্ড করাবাত সানা 
বিজ্ে্র কিটে গ্রাম সঙ্গ ছেডে চালে যবোর হুকুন দেওযা যখ 
ভাবার দেশের আদিবাসী বা গরিব মানুখাদেব। ওঘাশিংটানের 
নির্চোশের উক্তরে সিয়াউল উপস্ঞাতির প্রধান একটি চিঠি ছেও 
রাষ্ট্রপতিকে, উপজাতিব ভাধায় ঘিনি সাচগাছের ৰড সর্চান। 
সবচেছে সুন্দর ও স্রলভাকে প্রকাশ ককেছে। সাপ এই 
দিলটিকে গ্রহণ ফরোছেন জাতিসদাহের আধনিয্রদের অধিকারের 
প্রতীক কলে। ইারোি থোক মলানুগ বাংলা আন্বগদের নিনাচিত 
আশ এখানে সাপ হল। 


ওয়াশিংটনের বড় সাদা সর্দারের কাছে 
সিয়াটল উপজ্রাতির প্রধানের চিঠি : ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দ 


কি কলে তোনবা বেচাকেনা করবে আকাশ, 
ধখিষ্ঠাব উষৱত।? আমর: তোমাদের তপ্ত বুধাতে পারিনা 
বাতাসের সতেজতা- ডালের তিকিমিকি. আমৰা 

তো এণ্ডালোর মালিক নই. কোমবা 
(আনানের থোকে) এখল্লো কিনবে কেমন কে? 

এই ধরিতীর প্রতিটি অংশই আনার লোকানের 
কাছে পবিত্র) পাইন গাছের প্রত্যেকটি চকচাকে ডগা, 
বালুকাময় প্রতিটা সনুজতট, অস্কার ধনডনিতে ভালে 
থাকা কুয়াশা, প্রতিটি প্রান্তর, প্রতোকটি পতাদের ২০13৭ 
আমার লোকদের দীর্ঘ শুরভিজ্ঞতা ও স্যৃতিগূত পপির 
প্রতিটি বৃক্ষের ভিতর দিয়ে যে বৃক্ষরস প্রবাহিত হচ্ছে 
ভুলে দূর আকাশের তারার কাছে চুলে যান, আমাদের 
নৃতেরা এই সুন্দর পৃথিবকে কখনও ভোলে লা, ফেন না 

সে লী মানুষদের হা। 

আমরা এই বরিষ্রার অংশ, দেও আমাবের অংশ 

সুগন্ধ ফুপঢলি আমাদের বোন, হরিণ ঘোড়া 

















উৎস আনুহ সা ভানুযারি ২০৩৭ 


বিশাল সব ঈগল পাখি পো আমানের ভাই 
পাহাড়ের পাথুরে সর শহর সবল সাত, ঘোডার 
বানাব শাহের যে উ্কাতা আব মানুষ সব কিছ 
দিলে একাই পরিবার 
তাই জনন ওহাশিতনের বড় সাদা স্যর যখন সঙ্গে 
পারায় যে সে আমাদের দেশ কিনে নিতে চায় তন সে 


আমাদের কাছ থেকে আনেক বেশি কিছুই চাষ, বড় 
মলাব আনাদের জানিয়েই 7 
জলা একটা পি 








আমাদের বাস কববাহ 
অঞ্চল দেবে হেখানে আনরা। আরামে 
খাব: সে আমাদের পিতার মতো হবে, আমরা 
স্নেক মত হব। সুতরাং আমরা তাস থা বিবেচনা 
বাকে দেখব 
কিন্ত এটা এত সহজ নয। এই ভূমি আনাগনক কানে পরিজ 


এই যে নটীৰ 





জগা হিলনিল কাকে কয়ে যাচ্ছে এ শুধু 
নয়, এ আমাদের পূ্বপুকধাদের রক 
যদি আমলা এই ভুমি তোমাদের নিয়ে নিই তাহলে 
হোমাদের মনে বাধতে হবে যে এই ভুমি পত্ত্রি। 
ভোমরা তোমাদের হোলেমেয়েদেরও নিশ্চয় করে 
শেখাবে এব পবিত্রতার কথা । তাদের শিখি যে 
এখদিকাস উ৯গুলির পরিকর ঢালের বধো দেখাতে 
পাওয়া যে কোন বহসাময় ছায়াই আমাদের মানুষদের 
করনাগালোব জলের মর্মরে আনাস বাবার ও তার 
পিতৃপুকুষানেস দল শোনা যায 
নীলা আনাদের ভাই, হারা হানাদের কষা মেটায়। 
নীরা আমানের কেনো বয়ে নিয়ে যায়, আবাদের 
গেলেমেয়েদের মৃখে পাবার যোগায়। যন জানরা 
আমানের দেশ তোমাদের নিই তাহলে তোমরা ননে 
মানুষের ভাই সুতরাং তোনরা নদীদের সে বকমই যয 
বো না। তার কাছে পৃধিহার এক অংশের সঙ্গে অন্য 
অংশের কোনো তফাত নেই কেননা সে ভিনদেশী 
বাতির অন্ধকারে আসে, নিদের যা দরকার মাটিল কাছ 


থেকে কেডেকুড়ে নিছে সে মায় এই ধবিঠা তার 
আর্য নয়, 





শড্রে। সে একে ঢেয় বাবে, তাবপর 
কোলে দিয়ে যায় 
সে পেছনে ফেলে দিয়ে যায় নিডের পিতাৰ করব, 
কিছুই বনে ফলে না. নিজেশ সন্তানাদের তাছ থেকে 
পুথিযীকে যে চুরি কবে, কিছুই মনে কনে না 
তাৱ পিডৃপূক্তযের ববেক, তারা স্থানের অধিকার 
সে ভুলে যায। তার মা এই ধবিইা, তারি ভাই অতকাশ 
এসবকে সে মনে কবে ভে কিংবা ধহিন পুতি নতো 
দাদ) করা বা ভিনি ॥ 
আর লোভ এই পুর্ধিবীতে ধেয়ে ফেলবে, 
কেবল এক মকুতৃমি 
তোলাদের শহরগুল্লির লাল নানুষাপের চোখে ব্যথা দেখ। 
অবশ আমরা লাল মান্যব। ডলি, তাই ছনাই হয়াতো এএল হয়। 
সাদা আানুধরাও চলে যাবে পৃথিবী থেকে, হয়তো 
অনাদের থেকে একটু তাড়াতাডিই যাবে। একবার নিজের 
বিছান্যা নষ্ট করো, একদিন রায়ে নাডের আবন্ডনাতেই দন 
আটকে মাৱে যাবে তুমি) 


হয়তো ধ্বংস হয়ে যাবার সমযেও তোমাদের দেখাবে 
উজ্জ্বপ, ঈন্মসের পতিক জা: 





ড়ে থাকবে 





চীপানান বে খর 
তোমাদের এই দেশে এনেছে, লাস মানুযাদের ওপারে 





সেই নিয়তি আনাদের কাছে রহসা কেননা তাকে 
আমরা বুঝতে পারি না ঘখল সমস্ত অহিষ নিহত হবে, সমস্ত 
বুনো ঘোডাকে পোষ যানানে' হয়ে যাবে. অরণোর প্রতিটি 
স্দ্র ভারি হয়ে উঠবে ভিড়ের গছে, প্রবীণ পাহাডগুলি 


আড়াল কুরে ফেলবে কথা বলতে থাকা তার 
ঝোপড্গলগুলো কোথায়? নেই 
ঈগলগুলো কোথায়? নেই 

বেঁচে থাকা শেষ, কোন রকমে টিকে খাকার শুক 


সৌন্ুনা : 'এবং ছাত্রছাত্রী, ভালুযারি ২০০৭ সংশা। 
পি-১০৬ধি, সি আই টি রোড দ্রিম ৬ (এন), 








কলকাতা ৭০০ ০০৪ 


সিঙ্গুর ঃ এ ইতিহাস যে আমার - একটু ফিরে তাকান 


বড তাড়াতাড়ি শ্রষ্টাতে চাইছেন কমপেড। আপনার (পষ্ধানের 
জনতা যে আপনার থেকে শুমশ পিছিযে পড়ছে, বুঝতে চাইছেন না. 
এতদিনের অর্জিত বিশ্বাস আর কোটি কোটি মানুষের অর্ডিতি 
আততযাগের ইতিহাসের এই ভারী আধারটাকে শবাধার করে এত জত 
ছোটা ঘায় না। 'রাম নাম সং হ্যায়'--ধ্লনি তুলে যাকে শবাধানে তুলে 
সৎকার ঘাটে নিয়ে যাওয়ার জনা ধৃষ্টাতে চাইছেন সেটাব ওডন যে 
পৃথিৱীর মতনই ভারী। 

আর্কিমেডিস অবশ দুর্বপ লোককেও ভবসা গুশিয়ে গেছেন। 
তিনি বলেছিলেন, তাকে টুকরো একটা লাঠি দিলে তিনি এক আতুপের 
চাপে পৃথিবীর ওডনাতেই হাতের তালুতে ভুলে ধরতে পারবেন। তাবে 
সেই লাঠিটার দৈর্ঘা হাতে হাবে পৃথিবীর দৈর্ঘ; থেকে বেশি আর তাকে 
দিতে হবে পৃথিবীর বাইরে দাঁড়াবার একধণ্ড একটু ডায়গা। কিন্তু 
কমরেড, আপনার হাতের লারিটা যতই মোটা হোক না কেন তার দৈর্ঘা 
যে পশ্চিমবঙ্গের মতন এক ক্ষু্রাতিষ্ষৃ রাজ্যের দৈর্ঘোর সনান। এর 
দৈর্ঘোর সঙ্গে অবশ্য আরে দুটো লাঠির দৈর্থা যোগ করার দাবি করতে 
পারেন। তবে তাদের দৈর্ঘা যে আরো ছোট। ত্রিপুরা ও কেবলের মাপ 
পৃথিবীর নানচায়ে সর্ষে দানার মতন। এদের মিলিত সৈর্ঘো দাঁড়িয়ে তো 
ক্ষ কোটি মানুষের আয্মত্যাগ ও বিশ্বাসের এই পৃথিবীর ওভানের মতন 
ভারী ইতিহাসকে লবাধারে পুবে এইভাবে ঘাড়ে তোলা যাবে না। এই 
ইতিহামটির নাম যে মার্কসবাদ। 

কৌশলটা অবশ্য (কু) কৌশলই ছিল। কাটা দিয়ে কাটা তোলার 
কৌপল তে অতি প্রাচীন। মার্কসবাদের নামাবলী গায়ে মার্কসবাদকে 
উপড়ে ফেলার কৌশল তো সবারই জ্রানা। এই বোধহয় রণনীতির 
অঙ্গ।কিন্তু কৌশলের লড়াইতে তো এত আধৈর্য হলে চলেনা কমবেড। 
কারণ কৌশলটা তাড়াস্কড়োতে যে ধরা পড়ে ধায়। তখন এটা বুমেরাঙ 
হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পক্র সাধারণ হয়ে যায়। যেমন হয়েছে 
সিঙ্গুর । এখনও যারা মার্কসবাদের মধো নুক্রির আলো দেখার বিশ্বাসকে 
বুকে ধরে রেখেছেন তারা যে এই কৌশল ধরে ফেললে একাবন্ধ হয়ে 
পড়তে পারেন। একচেটিয়া পুদির শিরোমণি টাটার শিল্পমূগয়ার মধ্যে 
মুক্তির বাণী প্রচারের বিরুদ্ধে তারা মার্কসবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে যদি 
একাবন্ধ হয়ে পড়েন তবে যে মুক্ত দুনিয়ার মুক্ত বাণিজোর প্রভৃদের 
বিপাদের কারণ হয়ে পাঁড়াবে। প্রভুর স্বার্থ সিদ্ধ লা হলে প্রভুর দরবারে 
বুদ্ধিমান ভৃতোরও কোন জায়গা থাকে না। 

ফরাসি রাষ্ট্রপতি দাগ তার মন্ত্রী পিনেকে বলেছিলেন 
“ঘটনাবলি প্রমাণ করতে পারে আমারই ভুল হয়েছে কিন্তু ইতিহাস 
প্রমাণ করবে আমিই ঠিক। পিনে বলেছিলেন, 'কিন্তু খসিয়ে. ঘটনাবলিই 
তো ইতিহাস।" 

কথাটা আরেকবার ভেবে দেখা যেতে পারে। ইতিহাসটাকে 
ক্ষমতার দপ্তে অনেতেই নিজের আজ্ঞাবহ দাসের ভূমিকায় খাঁচায় পুরে 
রাখতে চাইছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, ইতিহাসের শিক্ষা হল আমরা 
ইতিহাম থেকে শিক্ষা নিতে চাই না। ইতিহাসের যে অংশটা মনঃপূত 








ইয না তাইতিহাস পোকে মুছে 2যাটা নিনাপদ 
চেষ্টা করি। পৃথিসীর সক পা 
আপন নর্জজি মতন তৈরি অথবা 


থেকে মুতে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল তথৰেস্ষ্ট থে ইতিহাস হার 
আলোকিত শুবোছে। সপা্টাকাসকে হত্া। কবে ইতিহাস ৫ 
চেষ্টা হালেও ইতিহাস কিন্ত *পাটকোসকেই ভায়গ! 
ভ্রশ-বিষ্ধ হয়েছেন বটে, be ক হাব তি নি 
ইতিহাস হয়েছে হীগুব ইতিহ 


ক মেদ রে যে টাটাল সিঙ্গালের ইতিহাসে 







আগেই সিঙ্গুর তাল কৃষক আন্লেলনের হিতে 
করে নিয়েছিল তাকে মুছে ফেলার ডলা বড্ড তা 
লাম কমবেডরা। আর তা ভরতে লিয়ে নিভোর পরিচয়ের ইহাসটালেই 
অস্বীকার করতে বসেছেন তারা। কাবণ ৪৩-এ দলাবোর সেই 
সংগ্রামের ইতিহাস বচিত হায়েছিল সংগ্রাহী কষকপৃহিদের 
আল্পনা সিয়ে। আর সেই সংগ্রানের নড়তে ছিল সেগিনাকার 
কমিউনিস্ট পাটি 

একটা প্রশ্ন অবশ্য উঁকি নিতে পারে। ইতিহাসকে মাছ নেওয়ার 
পেছনে আজাকেব নব্য কমিউনিস্টদের অসহ্য নাকি ভ্রানপাপীস মতন 
সেই ইতিহাসকে ঢেকে রাখার চেষ্টা কোনটা! প্রধান ভূছিক্তা পালন 
করাতে চাইছে? আডকের কদরেডালের হমাতো জানাই নেই বাতিক ও 
শুইরানের নামসহ সিগুবের পাচ কৃষক রমণীর কথা যেদিন 
ভারতের কনিউনিস্ট পাটির ডাকে ভনির অধিধাস সার দাড়াইাতে 
কিন্তু মৃখান্ত্রীর দলে এখনও তো আনেক প্রবীণ বাক্কি আছেন উনের 
তো সিঙ্গুরের সেই সাত শহিদের রক্তে তেভা ইতিহাসকে 
ভুলে যাওয়ার কথা ছিঙগ না। সেগিনকার সেই শহিদাদের বানের 
বিনিময়ে গড়া পথ ধবেই আভ্াকের এই মহ্যকরণ লখল করা সম্ভব 
হরেছিল। একথা বিবেকের দরজায় কোনো এক একান্ত মৃহৃতেও তো 
বৌঁচা দেওয়ার কথা কারণ স্মৃতি যে বড় নিষ্ঠুর । বিশেধ কারে সেই 
স্মৃতি যদি হয় কিশ্বাসঘাতকতা ও অকৃতদ্রতার আবরণে ঢাকা । তাই 
বোধ হয় ভূমি ও ভূমিরান্ঞথ মন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লা মাঝে মধ্য কৃষি ভুনি 
থেকে কৃষকদের এই উচ্ছেদের ঘটনায় সেই কৃষক শহিদদের স্মৃতির ভারে 
প্রতিবাদের সুবে কথা বলে ওঠেল। তাই বলে প্রতিবাদী হয়ে ক্ষমতার 
সুর ঘর পেকে বিতাডিত হবার ঝুঁকি নেবেন, ঘোর কলি যুগে এমন 
আশা করা ঠিক নয়। 

শিঙ্গুরের ইতিহাস এতিহ্যবাহী সংগ্রামী ইতিহাস। নেতাতে 
ছিলেন সেদিনকার ভারতের কমিউনিস্ট পা্টি। শহিদের শবকে সিঁড়ি 
বানিয়ে লাল বাড়ির ক্ষমতার ঘরে “পৌছে গিয়ে সেই শহিদদের কথা 
ভুলে গেলেও তাদের উত্তরপৃর্ষদের রক্ত প্রবাহে সেদিনকার সেই 























উৎস বানুষ -- জানুয়ারি ২০০৭ 


কমিউনিস্ট নেতৃত্বের উন আহ্বান এখনো যে তাদের সংগ্রাম বক্ষে 
টেনে আনে। এটাই যে ইতিহাসের শতি। জ্যাক লভভনের সেই হিজ্যাত 
গজ 7038! ০? 8৫ 1" লিশ্যয়ই আপনার পড়া কমরেড 
প্বপূকষদের ডাকতে যে অস্বীকার করা যায় লা। আজ্ঞকে যে সিসুরের 
কৃষকেরা জমির অধিকার বক্ষাল দর্শবাে প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে 
কুলেছে তাদের বভ্তেও যে বইছে পূর্বপুরুষের ভাক। জান কবুঙ্গ আর 
আনে রুল/আরে দেব না ভাব নেব ন'/ব্রে বোনা ধান, মোদের শা 
হো 

কবি হলে বা দুঃসময়’ রচনা করলে ইতিহাসকে জানার 
শুযোজন নেই, এটা কিন্তু নিক নয়। মৃখ্যমন্রী একবার চেয়ে নিন না ভার 
হাজির হবে লুঝাতে পালালেন, সিঙ্গুসেন কৃষকের এই বেহাড়াপনা 
বিল্লোহেব পিছনে কোনে এক মমতা ধন্বোপাধ্যয় লয়, এই উৎস তাদের 
যফ্তপ্রবাহে সেই সংগ্রামী ইতিহাস । 
ডকমলাপুরেই যে দানা বেঁধেছিল ধণলি 









ইউনিয়ন কোড। ৩৭ নির্বাচনে সকলকে অবাক ভরে দিয়ে 
কমিউনিস্ট পাটি নিয়ন্ত্রিত কৃষক সমিতি দল তাবে নেয় বোর্ডের 
অধিকাংশ আসন। নিগার সাভার থোকে যে তোলা তুলত কৃষক 


সমিতি তার ধিকুদ্ধে গড়ে তোলে প্রতিরোধ । 

১০৪৯ শ্বার্টীন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের স্বরাষ্ট্র নী 
ভিরপশ্র রায়। এখানকার কৃষ্ক সমিতিকে ভাঙতে সিসগুরে 
সমিতির সদস। এই অপরালে শু শড়ানকে গ্রেপ্তার কাবে বাস্তা দিয়ে 
ড়ান্থ অমাদুবিক ভাবে টেনে হিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল । পুলিশে 
এই নির্মনিতার নিরুকে কাতিত ও ইরান শ্রতিবান করেছিলেন। পুলিশ 
সঙ্গে সঙ্গে ওলি চালালে কার্তিক ও গুইরান ঘটনাস্থলেই নিহত 
হয়েছিলেন। উত্তাল প্রতিবানকে নোকাবিঙা করতে সনগ্র এসাকায় লর্ড 
ভারি করে মিলিটারি পাহারায় কৃষক সমিতির সনসাদের গ্রেপ্তার করা 
হয়েছিল। 

অলির ডুবির, ভেড়ি অঞ্চল এর থেকে কয়েক কদন দূরে। 
১৯৪৬ সাঙ্েই তেভাগা আন্দেরানের ঢেউ এখানে আছড়ে পড়েছিল। 

১৯৪৯। কৃষক সমিতির কহা ভা" স্পক্ষিল একটি ঘকে। বিভয় 
বঙ্গি নানে এক ভোতনার তার দানক বত লিয়ে ঘরের দার 
সামনে এসে শাসাতে তুর করেছিল এখানে কৃবক গানেতির সভা সা 
চলবে না। করীরা এই শাসানির প্রতিবাদে তার হাত থেকে বন্ধুকটা 
কেড়ে নিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে ফেরত দিয়েছিল। বি চান কোন অধিকারে 
বুক নিয়ে শাসাতে এসেছিল সেই অভিযোগকে কোন আমল না দিয়ে 
কৃষক সমিতির সদসারা কেন তার বন্দু ভেঙে দিয়েছিল সেই 
অভভিযোগে অর্জুন ধাড়া, শরাণড ভূইয়া সহ বেশ করেকন্ডল বৃদ্ধ কৃষককে 
শ্লেপ্তার করা হয়। 

১৯৪৯-এর ১৯শে ফেব্রুয়ারি, বিশাল পুলিশ বাহিনী কৃষক 
স্দিতিকে নির্নুল করতে সমগ্র এলাকাকে ঘিরে নিয়ে কৃষক সমিতির 
সদসাদের প্রেপ্তার করতে এসেছিল। গ্রানের দেতেরা সাননের সারিতে 
দাঁড়িয়ে পুলিশের পতির়োধ করে। পুলিশের প্রতি নির্দেশ যে ভাবেই 
হোক কৃষক সমিতিকে নির্ভুল করতে হবে, হোক না সাননের সারিতে 
শড়ান প্রতিরোধকারিদীরা কৃষক রম্ী। পুলিশের হাত থেকে তথ্তু সিসা 











নিক্ষিপ্ত হতে তাই হাত কাপেনি পুলিশের তে এনে 
নিখক হয়ে লুটিয়ে পড়েছিলেন, মুক্তকেশী নাকি, চত্তীবালা পালিবা. 
পৃম্পবালা মা্ফি. পাচুবালা ভৌমিক ও দানীবাল। পণ, এাহতেদ সংগা 
আনেক। তবু কিন্তু সেদিন পুলিশ বাহিনীকে ঢুকতে দেয় নি ভাসকের 
সিঙ্গুবেব পূর্বসৃনির: । 

১৯৩৯ (থোকে ২০০৬: আছে পোকে ৫৭ বছর আগে যে শিশুটি 
সেৰিল সিঙ্গুবের মাটিতে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল সে বাক্াদের গান্ছে মায়ের 
আতুড় ঘকে গুয়ে অথবা শহিদ মায়ের লাধবাজে রচিত যে লাল 
ঝপড়ে জড়িয়ে ছিল সেই লাল কাপডটাকেই কিল কাণ্ড বানিয়ে 
আন্রকের লাল কমরেডদের কিরণশক্ষর বাখাদের পরিবর্তে লাল্বাড়ির 
সিহেনরডা দিয়ে ঢোকার পথ কারে দিয়েছিল বব না সেই 
ধান হো/কান্েটা নাও শান হো, গাইতে গাইতে 
তে রোপণ করেছিল: ধান, ধানের শিষে হাত বুলিয়ে 
নিবাপতার উঃ উভাপের সাপ নিয়ে চাপেছিল। ডেনে এসেছিল 
জোতদরে ও একচেচিয়া পুর্তিপতি রাড উ্লেদ্ধলের প্রতিরোবন্ধ দলাকেই 
তার ক্ষৰতার আসনে বসিয়ে এসেছে। 

আড সেই লালবাবুরা ক্ুধিত পাধাপের মেহের আলির তন, 
সব কুট হায় বললেও সিগ্গারের কৃষকেরা তাদের পূর্বপুরুষদের রেনানে 
গড়া ইতিহাসকে ঝুট বলে নানতে পারছে না। গালবাবুর্য কী বলাতে 
চাইছেন? এতদিন তারা যা বঙ্গে এসেছিলেন তা সবই নিপা? গেনিনের 
দেশ থেকে শ্রমিক কৃষকের যে বিভয়বার্তা নিয়ে পাইখস্টাগের লীধে 
লাল পতাকার চীপ্ত বার্তা তা ছিল নিথা।' মাও দে উ৬ এর দো সঙ 
মার্চের যে পিড্রয়ের ইতিহাস তা মিথ্যা। হো চিমিনের দোপের 
সাশ্বাডাবাঠ। শক্তিৰ পরাজায়ের পেছনে শ্রথিক-কৃষাকের শুপরাভেয় 
শক্তির যে ইতিহাস তা নিথা। ফিদেল কাস্ত্রোর দেশে শ্রমিক কৃষকের 
বগদৃপ্ত প্রতিরোধের সামনে সম্রাট বুশের ঝুঁকে পড়া মাধ্যর যে ইতিহাস 
তা বিধা: এই সস ইতিহাসকে "রাম লাম সং হ্যায়' ধ্বনিতে শবাধারে 
ভরতে যে আধার, সেটাই সতা 

ম্বজ দুনিয়ার মুক্ত বাণিভোর বার্তাই এখন সত্য, ইন্দোনেশিয়ার 
4 লক্ষ কমিউনিস্ট নিধনকারীর সহখোনী সালেন গোষ্ঠীর বাণিডা 
মৃগয়ার স্বাথই এখন সতা। পুঁজিবাদের বিকাশই মুক্তির পথ-এ৩ সতা। 
টাটা কোম্পানির বাপিজা বৃলায় বিহার (ঝাড়খণ্ড) এখনও দেশের 
দ্বিতীয় দরিদ্রতম রাজা হলেও একচেটিয়া পুঁজির লিরোমণি টাটা, 
রিলায়ে'প, বিড়লা, আদ্বানি ইত্যাদির মতন বৃহৎ পুজি গোষ্ঠীর সম্পদ 
বৃদ্ধির পথই দুকির পথ সেটাই যে সত্য। 

যে লালবাবুদের মিঙুরের কৃষকেরা এতদিন বিশ্বন্তত্যার সাথে 
চিহ্নিত করে আসছিল সেই লালবাবুদের যে তাদের কাছে অচেনা বলে 
মনে হচ্ছে। যে লাগৰাবুরা সেদিন বলছিলেন, লাঙল যার জমি তা, 
তারাই থে এখন বলচ্ছেন -. এ জনি টাটার, এ জনি সালের, এ জমি 
আহ্বানির ৷ জনিন্যরের নায়েবরা যেনন বলত ভনিদার তোর মা-বাপ, 
ভার যখন তোর ভমিটা পছ্ছ হয়েছে, তো জনিগারের পায়ে নিয়ে আয়, 
তিনিই তোদের দেখবেন। এখন লালবাবুর। বলছেন _- জমি দাও, 
টাঁটারা না বাপ, তারাই তোমাদের দেখবেন। 

কৃষক একক্জন শ্রষ্টা, একজন শিল্পী। সে মাটিকে দা বলে জানে। 
আবহাওয়ার সঙ্গে কথ্য বলে বীজকে চিনতে অপুরীক্ষণের প্রয়োজন হয় 
না। পোকা চেনে, সার জালে, কিভাবে ফসল বাড়াতে হয় ানে। এই 
জ্ঞান, এই বাক্তিব্ান, এই সমষ্টি জ্ঞান, এই সানাজিক জান সে অর্জন 




















উৎস মানুষ = জনুযারি ২০০৭ 


করে পরীক্ষা, অনুসঙ্গান, চা ও প্রয়োগের মাসানে। সৃষ্টির আনন্দে সে 
বৌচে থাকার অর্থতে সুদে পায়। অপচ তাকে হতে হবে চৌকিলর 
ঝাড়পর নয়ত জমাদার। তানের স্টাকে হতে হাবে লালু পাডিন শন : 

এটা হয় না কমবেড) বঙ্গ হচ্ছে. উ্চতিস ভন কিছু নানুষবে 
তা ঈধীচি হাতেই হবে। কিন্তু কালের উন্নতি + 

উন্নতি তো চাই। শিল্পাযানেস বিরোধিতা কলার শ্রশ্ন নেই) 
শিলায়ন ও কুলি তো একে অপরের প্রতিদ্্থী নয় হে কৃষিকে হত্যা কবে 
শিলাযানেপ ইমারত গড়াতে হবে! কৃষির ডন! প্রয়েডেন উর্স্স ডলি, 
শিল্পের ভন! শ্রয়োডন হয় কাচামাল € পরিকাঠানো। ভামশেদ্পুরের 
নেই জনি তো তখন উর্বস কৃষিডুনি হিল না। প্রয়োভন ছিল প্রয়োজনীয় 
খনিজ আর যোগাযোগের পাবস্থা। 

উন্নয়নের অথ নিশ্চয়ই আরেকের বিনাশ নয়। অথচ এপ্ানে 
যে সেই বিনাশের নধোই উন্নয়নের কি শ্রাকার কথা বলা হচ্ছে। 
১৯৮৯ সাল পর্যন্ত জনি থেকে উচ্ছেদ করা হায়েছে ১ কোটি ৬৫ লক্ষ 
নানুষকে। পুনর্বাসনের সুযোগ পেয়েছে মাত্র ৩৯ ক্ষ ৫০ হান্তার। 
ঢাটার শিল্প সাহাডোর প্রয়োজনে (মূলত) ইস্টার্ন কোল্ড ফিল্ড অধিগ্রহণ 
কারেছিল ৩০.০০০ এর ভমি। ৩২,৭৫০টি পরিবার নি থেকে 
উৎখাত হয়েছিল। কর্মসংস্থান হয়েছিল নাত্ত ১১.৯১০ ডনের। (সূত্র: 
ভারত সরক্চার_১৯৮৫)। 

রাড নাকি কর্মসংস্থানের বান বইকে। উন্নয়নের মোহনয়ী বাকা 
ছটার ফলতা, ফুলপি, রাঝচারহাট, বানতলা, ঠাদঘনি_একে একে 
কৃষিজমি অধিগ্রহণ ফরা ধায়েছিল। রাডোর নদিতৃক্ত বেকার সংখ্যা হাউই 
বাজির মতন উ্ব্বগাবী হতে হাতে ৮০ শষ ধুই ছুই করছে) 

কী অবস্থা এখন সেই বহু (ঘোষিত ফলতার$ ২৮০ একর ভরি 
অধিগ্রহণ করা হয়েছিল তার সবটাই ছিল কৃষি ভনি। বল৷ হয়েছিল 
রাছোর অর্থনৈতিক বানের সাঙ্গ কর্মসংস্থানের জোয়ার আসবে। সরকাবি 
কোযাগার থেকে ঢালা হল ৭০০ কোটি টাকা (১৯৮০-৮১-এর মূলা 
মানে)। কর্মসংস্থান হয়েছে ৪০০ জনের এখানে যারা এসেছে তারা 
মৃগত এডেন্সি হাউস, এতে করীর প্রয়োজন খুবই কম। পর্থাৎ 
কর্মসংস্থানের পরিমাণ দাড়াল একর প্রতি ০.৭ ভন। আর এই অধিকৃত 
জমিতে ঘখন চাষ হত তখন একর প্রতি কর্মসংস্থান হত ৩.২ ডনের। 

বেশিদূর যাওয়ার দরকার নেই। সিপিএনের তাতিক নুখপত্র 
"মার্কসবাদী পথই (নভেঃ ২০০৩) এমন একটা তথা দিয়ে বাসে শ্রাছে। 
দুর্গাপুর নিমেন্টে কাজ করে ৫০০ ভন ত্মী। লার্সন ট্রাোর সিমেন্ট 
কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা ও উৎপাদনের পরিণাণ দুর্ণাপুর সিনেন্ট 
কারখানা থেকে আনেক বেশি সেখানে শ্রমিকের সংখ্যা যাত ২৩ 
(তেই) জন) বর্ধমান জেলায় বিদেশি প্রযুক্তির স্টলবার্গের আগমন 
নিয়েও বল৷ হয়েছিল জেলায় কর্মসংস্থানের বন্যা বইবে। “মার্কসবাদী 
পথ'ই ডালিয়েছে এখানে কাছ পেয়েছে ১৮ ভন। এর মধে স্থায়ী 
শ্রমিকের সংখা! মত ৬ দ্রন। 

আজ্জকের মেহনতি ডনতার যুক্তিসূর্ঘ টাটা সিঙ্গারে যে মোটর 
গাড়ি নির্মাণ করবে তাতে ঝাঙযশীর মা অভাগীও মুখাতী গিষ্টির বত 
শ্বগের রথে চড়তে পারবে বলে যেভাবে এ যুগের ফুলপুরোহিত 
ভট্টাচার্য-বসু রাবুরা বলেছেন তা ভানতে পারলে শরৎ চা্টুজেজ মশাই 
"অভাশীর সব লিখে কাণও কালি আর সময় নষ্ট করতেন কলে মনে 
হয় লা। রি 


ল্াারপানাটা নিশ্চযুষ্ট হানে হত্যাধূনিশ গতাজিস সা নিস । 
অত্যাধূনিন্ত শিল্পই তালিকা হার্তির লালের তো বোঝা মায় সৃতডন 
মান্য কান্ড পারে । আনুষের আশঙ্কাত নিপ্যা প্রমাণ 

সসই 7 কতভন চাকৰি পাবে, 
কিভাসে পালে সব কিট যে তপা ভিত্তি বাসার প্রযোডল ডিল: অথ 
সাজা সবকাৰ টপ্টা, সাঙ্গেন গোষ্ঠীর সঙ্গে তালের এই দলা সাতার 
বিবরণ গোপন সাতে চাইছেন কেন? এ তো পর-সধৃর ফুলপ্যন নয় 
নে সাধারণ মানবেন ভিতানের সোনাল ডালাস অধিকারে পাকবে মা 
এপানে তো সাদারণ নানুবেস শ্বার্প ডতিয়ে আছে! তাকে বিশিয়ে 
দেওয়ার অধিকাৰ কিছু সযাঙ্গট বাক্স দগ্যরেস নাধ্য পাওয়া 

কৃমি জনিত সনাধির উপর চিনি দোহা ওধু যে কৃসিল 
দৃাঘণ্টা বাড়ায় ত’ তে নয়। এতো পরিবেশকেও গলা টিপে হত্যা 
করা। কৃষি জনি শুধু ফসালের গোলায় গোলে না। ছানি ধরে রাখে 
ডৃত্তরের জালহল। লালন করে অসাখা কীউপতঙ্গ। এরা ধ্রতোকেই 

ভারসামাকে রক্ষা করার জন্য নানা ভূমিক। পালন কারে 

থাকে! এলা শহিন হরে কিন্ত পরিনত মৃতের গহে পরিণত হয়। 

হাতে আছে পন্দুক । সিন্দালের বৃঝ উদাকেল নাড়ে দিছে কানে 
করাতে পারবেন কমারেও : হিটগান পোবেহিলেন : সৃল্যেলেনি 
পেবেচিল্গেন। পুশ পোলেছেন (5): কিন্তু ইতিহাস সাঙ্গে দন্দুক বো 
কথা কলে মা। 

গুনেছি কবিতা সোখেন ভনবেড) এক অগ্রজ কলি বিযু দে 
১৯৪৬ সালে খুলনা ডেঙ্গার ভোগে অনুষ্ঠিত কিাণ সাক্মেলানের 
উপলক্ষে যে কবিতাটা লিখেছিলেন একবার সেটা লালে লোধ হয় 
সিঙগাঝের সেই শহিদ কৃষকেরা একটু সাহা পাতে পারেন 

“ভম্ম তালেন কৃষাণ গুনি কান্ডে বানায় হাদ্পাতে 

কৃষাগের সউ পইচ্ছে বাছু লানায় : 

যাতা তানের কঠিন পে রাহীরবীধা কিশোর হাতে 

বাক্ষসেবা বৃপাই বে নখ শানায় 

নীলকনলের আহে দেখি লানিকমল যে ভাবা 

তৈরি হাতে নিষ্াহানা একক তারোমপল, 

লাঙ্গ তি্গাকে ললাট রাঙা উধার রভরাদগ 

_কার এসেছে কাল?" 

আন্ত কমরেড সবকিছুতে ভুলতে বলোহেল। কিন্তু ভু দতে 
গেলেও যে আরেক নুশকিল। আপনি যে আবার শহিদ সেদিতেই ঘটা 
জরে মালা নিতে আসেন গুনতে পান না, ১৯৪৭ সালে ১৯শে জুন 
সেদিনকার কমিউনিস্ট পার্টির মুখপ্ “স্বাধীনতা য় প্রকাশিত এক 
সাঁওতাল আদিবাসী রচিত সেই শ্রাক্ষেপের গান 

হালিম করলাম বন 

উঁচু ভমি সমান করলাম 

হেসে উঠল ফসল। 

আন্ সে ড্রমির মালিক আমরা নই 

সেই ক্ষিধেও বইল 

আর থাকার মধো রইল শুধু নেই লেই। 

কমরেড দরকার কি আর মুখোশের? ওটা যে উলঙ্গ রাডার 
তন মুখ থেকে খসে পড়েছে। 
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সিঙ্গুর শেষ নয়, শুরু 


শিতা রায় 


সাদা চোষে 
বৃদ্ধদ্রে ভট্টাচার্য বুধ্যমুঠ পাদে আসীন হওয়ার পর পোকেই 
মৃলত পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রীয় কর্মসূচি একমুখী একটা পে যাত্রা 





ওক করেছে। শিলাযন শুধুই শিল্পায়ন । বৃহৎ পৃভির ওপর ভর করা 
ভি্তি হলি, (যদিও একাজে৷ ক্ষ হালে এখনও অনাহ্াবের পরিস্থিতি 
আছে এমন হীলাবোক্তি কাবোদ্ধেন মৃধাসহথী) এবং লাবি কৰা হচ্ছে 
ই ইল! ভাবসাব দোখে মানে হচ্ছে, পথ 
কোনো সস পেযেহির দেশের সন্তান পেয়ে 





উন্নয়নের পাশ্চাতা আধিপাতোর ছায়া 

রাডানৈতিক অধনীতিতে উন্লমানের যে সংজ্ঞা বাবহৃত হয়ে 
চলেছে, তা শিল্পা ও নগ্রায়পের ছ্াচে গড়া। তান্ত্রিক বাজানের 
হিস, দীতি ও নীতি অনুসারে শিখের সৃষ্চি ও বিজাশাতে অবশাস্থাটী 
পনাত বিরনের পরম ফলহ্রতি হিসেবে গন্য করে ভুপটা ও নবা 
ধ্রুপদী অসিতি। শিলের বিকাশ € বাজারের প্রসারণকে অবারিত কারে 
দেওয়াই আধুমিকতা। পণ্য উৎপাদন ৫ পূডিব লখি উভভরোভর বেড়ে 
চলবে, এই স্বাভাবিক নিয়ান' মেনেই উপ্যলে অপ্রতিনে'ধ। উত্লয়নেক এই 
স্বাভাবিক নিয়ন নেনে পশ্চিন ইউরোপের দেশগুলো উপনিবেশ নিস্তার 
ও অবাধ পর্ন চালিয়ে গেছে, পৃ হয়েছে সাভ্তাডাগুলো। আবার ও 
একই দিয়াম নেনে স্বাধনত্য প্রাপ্তির পর ও প্রান উপনিবেশগুলোতে 
অথনৈতিক উল্লয়ন কোন পথে হওয়। উচিত, সেটা বাতলে দেয় 
শিল্পোছত ধনী দেশগলো। 

পশ্চিমবঙ্গ এই নিয়নের বাতিক্রন নয় ভারতবর্ষের মতই) 
ঘটনার সৃদ্রপাত এই ২০০৬ সালের নে নাস । আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে দলের 
সদর দফতরে বিজয়ের খবর জানাতে তখন সাংবাদিকদের নুখোদুষি 
বৃদ্ধদেখ ভট্টাচার্য। এমন সনারে মঞ্চে উপস্থিত হলেন আগ সহায়ক 
জরীপ সুখোপাধ্যার। রতন টাটা চিঠি পাঠিয়েছেন সাজে মোটর 
কারখানা হাপনের উদ্দেশো। তার কিছু আগেই ডাকার সালিম গোষ্ঠীর 
কর্ণধার বেনি সাড়োস৷ অভিনন্দন জানিয়েছেন। মুকেশ আদ্বানি 
পাঠিয়েছেন পুচ্পন্তবক। একদা 'চোরেদের ক্যাবিনেট ছেড়ে বেরিয়ে 
আসা বর্তবান মুখান্রী দৃশাতই বিহল। একদা টাটা-বিড়লা-গোয়েক্কার 
কালে হাত ভেঙে-গাড়িয়ে দেওয়ার শপথ নেওয়া সংস্কৃতিপ্েহী 
সুখামন্্র ক্ষেত্রে এও বোধহয় এক কালচারাল রেভল্যুশন"। 


বর্গা চাষের ইতিহাস ও বর্তমান 


১৯৫০ সালে পশ্চিনবঙ্গ বর্গাদার আইনে বর্গাদারদের অংশ 
প্রথম স্বীকৃতি পায়। এই আইনে মালিক ও বর্গাদারদের প্রাপ্য সমান 





সবান ছিল। ১৯৫৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ ডুনি সংস্কার আইলে ভাগচাহিকে 
আরও কিছু সুযোগ সুবিতা দেওয়া হয়। পাবে সামফ্রন্ট সরকার আইন 
সংশোধন কৰে বর্গাদারদের অংশ আরও বাড়াবার বাবা কারে। 
এমনকার নিযন হল চাষে বাবহৃত ভিনিসপয় যদি বর্গাশক দেন, তাহাগে 
উৎপন্ন ফসঙ্লের তিন চতুর্থাংশ তার, আর ভ্রমির নালিক হলি উদ 
ভিনিস যোগান দেন, তাবে অর্ধেক ফসল চাষির, আর্ধেক নাশিকোর । 

১৯৫০ সালের বর্গানার আইনে কিছু শুধিব্যর ই্কেতি পেলেও 
বর্গা জমিতে চাবিব উ্বাধিকারকে পূর্ণ স্বীকৃতি দেওয়া হয় ১৯৭০ 
সালের ভূমি সংস্কার ভাইনে। তাবে, এই আইনের দূর্বলতা হল এখানে 
নধিভুক্ত ও অনধিভুক্ত বর্ণাদারদের কোন পীর্থক। কর। হয়নি। তাই 
অনথিভুক্ত বর্গাদারাদের প্রায়ই উৎখাত হতে হয়। বামগ্রন্ট সরকার 
১৯৭৮-৭৯ সাল থেকে এঁদের নাম নথিভুক্ত করার জনা পদ্মায়েতাকে 
যুক্ত করে অপারেশন বর্গা আন্দোলন কারে। সেটলমেন্ট রেকর্ডে 
বর্গাদারাদের নান নথিড়ক্ত করা এবং এই নথিভৃক্তকে বংশানুক্তমিক 
করা হয় এক লাইনের নাধামে। এদের অধো আনেক বর্গাদার অবশ! পরে 
চাষবাস ছেড়েছেন, বা মালিকের করা মামলার সেশনে চাষ 
করতে পারেননি। আড় এই বর্ণাদারদের অধিকারকে অস্্ীকার করেই 
সি.পি এন. শিল্পায়ন ঘটাতে চাইছে। 


চলুন চিনে 

কৃষকের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে খারা ভিলেন সবচেয়ে অগ্রণী 
তানেক বর্তনান অবস্থা ভানতে হালে চিনের দিকে তাকানো প্রযোজ্ডন। 
ঝা-চকচকে সংহাই ছাড়া চিনে ধারা আন্দ আর কিছুই দেখতে পান লা, 
তাদের জন্য বলি অনা আর এক গাল্স। 

নামনাত্র সুলো কষিদমি ত্রোমোটারদের হাতে তুলে দেওয়ার 
সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রেললাইনে ছ ঘণ্টা শুয়ে পড়ে ট্রেন ভাঙচুর 
করেছিলেন ২৪ মে ভিয়াংডি শ্রদেশের শ্রু্ধ গ্াববাসীরা। 

৩৩ হেক্টর জনিতে একটা শিল্পপার্ক গড়ার কথা ছিল 
দংগিয়াঙের পয়াক্সি গ্রামে। কুড়ি হাডার কৃষকের প্রতিরোধে সেদিন 
গ্যা গুটিয়ে পালিয়েছিল তিন হাজার পুলিশের হানাদার বাহিনী। শেষ 
পর্যন্ত ৰাখা নামায় প্রশাসন। শিল্প পার্ক থেকে ছ'টি কারখানা বাইরে তুলে 
নিয়ে যাওয়ার কথা তারা ঘোষণা করে। কেনন চেনা চেনা লাগছে না 


গ্লটা! 
[সূত্র ২ ১৩ ছুলাই দৈনিক স্টেটসম্যান--াশিস ঘোষ] 
আসুন উত্তরবঙ্গে 
শিলিগুড়ির টাদবনি চা বাগানে প্রোমোটার রাজ কায়েনের জনা 


উৎখাত কঞ্সা হয়েছে চা বাগিচা শিল্পকে, এই ঝারেক বছর আগে। 
উততরবন্ে শিল্প বলতে চা শিল্পাকেই বোঝায়। এই শিল্প পুঁতির পরিবর্তে 
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শ্রনির্ভব। একই সে পরিবেশের সপ রেখে মুলাফা অনলি করা যাক 
১৯৯৭ সালে টাদমনি বাগানের উৎপাদিত চারের বাক্তাল-নুলয ১ কোটি 
৩২ লক্ষ, উৎপাদন মৃলা ৪০ লক্ষ টাকার মত) 
চাগমনি চা বাগানের মাঝখান নিয়ে চলে গেছে ৩১ নং ভাত 
সড়ত। এই সড়কের দু পাশের ডবিশুক্গি ২০ হাডার পেকে ১ লক্ষ ৭০ 
হাজার টাক কাঠা। 
কোনো চা বাগানের ডমির নালিক কখনই চা শিল্পের নালিক 
নন। এর প্রকৃত মালিক রাড সরকার। রাজ্য সরকার ৩৩ বহরে লিডে 
চা খাগান স্থাপনের জনা এই ভুমি দেযে। ভনি পতিত পাকলে বা বাগান 
পরিচালনা না করতে পারলে এই লিড বাতিল হায় ঘায়। কিন্তু এখানে 
১৯৯৭ সালের এক চুড়িপায়ে দেখা গেল, চাৰমনি চা-বাগানের কর্তৃপক্ষ 
৪০৪-৬৪ একর ভনি রাজা সরকারকে বিষিয়ে দিয়েছেন রাজা সরকার 
এই জমি নতুন গ্ধায়ে ওঠা লক্ষ্মী টাউনশিপ কোম্পানিকে 
১৩,১২৮৭,৯৪৭ টাকায় উপনগারী অর্থাৎ প্রোমোটাব রাড প্রতিষ্ঠার 
জনয ৯৯ বছারের লি হস্তাস্তর কারোছে। জার অভার কথা. এই 
কোম্পানিটির মালিক চাদমনি চা বাগানের মালিক দীপদ্ধর চ্যাটার্ডি। 
এখানেই শেষ নয়। এর আর্থিক অনিয়মের প্রশ্নটিও চমকে 
দেওয়ার মতো। ভুমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের নির্ধারিত যে বহ, তাতে 
এই ৪০৪ এফরেরও বেশি জমির দাম ১২০ কোটি টাকার কাহাকাছি। 
বাঝ্ার দ্র আরও বেশি। অথচ, চাদননি চা বাগানের নালিককেই সে 
জমি দেওয়া হগ ১৪ কোটি টাকায়। শিলিগুড়ির অনেক ব্রেচ্ছাসেৰী 
সংগঠন সহ বেশ কিছু দায়বদ্ধ বৃদ্ধিতীষী এর প্রতিবাদে রাস্তায় 
নেমেছিলেন। জাতীয় সড়কে খুলি চালিয়ে দু'ভন শ্রমিককে হত্যা করে 
চা গাছ তুলে দিয়েছিল পুলিশ। ঠিক টাটাদের প্রায় বিনা পথসায় ডমি 
দেওয়ার মতই ঠাদমনি মালিঝাকেও এত কমে জমি ছেড়ে দেওয়ার 
উৎসাহটা সরকারের কেন, তা এক মন্ত বাঁধা) 
[সূত্র £ উচ্ছেদ মিছিল-সৌমেন নাগ। একক যাত্রা। 
নভেম্বর, ২০০৬] 


দিঙ্গুরের জমির চরিত্র ও সরকারের টাটাকে আড়াল করার চেষ্টা 


সিঙ্গুর নিয়ে সংবাদমাধামের এক অংশ ও সরকারি প্রচার 
যেসব তথা দিচ্ছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে সিঙ্গুর বকের কৃষি উত্রয়ন 
আধিকারিক রামপ্রসাদ ঘোষের লেখা “কৃষি উপকরণ ব্যবসায়ী সহারিকা' 
নানে গত বছর (২০০৫) ২৫ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত বইটি থেকে কিছু 
তথা দিচ্ছি) 

্রীঘোবের তথ্য অনুযায়ী সিঙ্গুরের মাটি প্রচণ্ড উর্বর, দোর্জাশ। 
এখানে মোট কৃষি ভমির পরিমাণ ১০ হাজার ৫২৬ হেষ্টর। এর ৮৩ 
শতাংশ, অর্থাৎ, ৮ হাজার ৮৩০ হেক্টর সেচসেবিত। বৃষ্টিপ্যতের 
পরিমাণ গড় বার্ষিক ১৪৭৫ মিলিমিটার 

শাসকদল কথিত 'অনুর্বর একফসলি' সিঙ্গুরে কেমন ফসল হয় 
তাও বলেছেন & ব্লক আধিকারিক । আনন ধান চায হয় ৭৩৪০ 
হেষ্টরে। ১৮০০ হেক্টরে বোরো ধান, ৩৫০ হেক্টর কমিতে আউশ ধান। 


৪০৫০ প্রক্টর ভছিতে আল চাষ হয় শীতকস্যাঙীন সন্ত হয় ৯৪৫? 
হেক্টর জনিতে. খরীদুকার্সীন সন্ভি হয় ১৯৫০ হে্টবে, হাল সর্মাকাকীন 
৬০০ হ্েক্টারে। 

প্র পাটি তত, ২০১৫ হেক্টর ডনাতে । কা, 
সাগিচ্যয ফসল হয ১০৮০ হেইর 
হভ়ৃতি তৈলসীড, মুগ, বলাই, লা 
উৎপাদিত হয়: চাষীরা এখানে ঘোষ শিক্ষিত ও ইণ্ত প্রযুক্তিতে 
কৃষিকাডে অভান্ত। উংবৃষ্টননের চন্তনুসী আলুর চাষ হয় সিসুনে। কেবল 
আল্মধিভই লগে ৪০০০ নেঠিক টন। আলুচায সনে যানের 
আহে, তারা বুঝবেন, 3 আল্গহীড থেকে কও হাডাব মেট্রিক উন জাল 
ফলতে পারে: 












ভৈল সারেব ব্যৎসবিক চাহিল ৩০০০ নে্্রিত টন । তায়:ডা 
লাইন্রোদ্েন, ফসফরাস ও পটাশ মিলিয়ে ৭০০5 মেটিল টল বাসাযনিক 
সার বিক্রি হয়। ভীবাণু সারও বাজার তৈলি কাসছে। এখন মার চাহি 
এক মেন্রিত উন। 

পরিসংখ্যান ললে লিচেছ কী বিপুল শাসোব ভাণ্ডার এই সিঙ্ুন 
01০18101851 বা শসা-নিবিড়তা রাথপ্রসাদ্লালৃত ব্টাতে সলা 
হায়েছে ২২৩ পতাংশ। 

এমন সোনার ভরি প্রায় বিনা পাসোয বুন্ধবাবূল' কুলে দিলেন 
টাটাদের হাতে। এই ভমি টাটারা লাজোর তৃমিসংস্কার আইনের ভোলে 
সরাসরি কিনে নিতে পারত। কিন্তু সেক্সে কতিপৃলের আশি ভাগ 
টাকাই আগে ডমা নিতে হত এবং মউ সই করে তা বাশ ডানাতে 
হত। তা এড়াতেই রাজা শিল্পোক্লযন নিগমের নাধানে ডমি কেনা 
হয়েছে, এমনই অভিযোগ এনোছে নাগরিক 

সরকারের সর্বশেহ ভি বাহার নানচিহ তৈরি হযে স্তরের 
দশকে। তখন এই এলাকাতে বলা হত বৃষ্টিসেবিত : ভারপৰ থেকে 
ওখানে চারটি সরকারি ডিপ টিউবওয়েল বসানে। হয়েছে. তিনটি সংস্কার 
কব! ডিভিসি ক্যানাল বযোগ্ে। উৎপানল এতটাই যোডছে যে ২৭টি 
বাক্তি-নালিকানায় নিনি পাম্পও এখানে চালে: চঙ্গে ডিজেল 
কেরোসিনের কয়েকশো পাম্প । এটি এখন সেচসেবিত উন্নত কৃষি 
এলাক৷। 








[সূত ২ নৈনিক স্টেটসদ্যান, ১৫ ডিসেম্বর, ২ 
অশান্ত সিঙ্গুরের দিনলিপি £ 


“কৃষি আমাদের ভিন্তি শিল্প আনানের ভবিধাং'। আছ এই 
স্লোগান দিয়ে খারা বাষ্তার মাত করার চেষ্টা করাছেন, বাংলায় চা-পাট 
ও ইঞ্জিনিয়াৰিং শিল্পে তালা ফোলাবার কান্ড শেষ করেছেন তারা শত 
৩০ বছরে। বাংলার এক বিখ্যাত সাংবাদিকের কথায় এনের কাডঝানে 
এটাই গড়াচ্ছে 'মার্কসবাদ আমানের ভিত্তি, পৃ্তিবাদ আনাদের 
ভবিধাৎ।' টাটারা না আসুন-_এফথা আভ পর্যস্ত কোল দসই বলেনি! 
সকলের একটাই দাবি, শি হোক, তবে তা উর্বর কৃষিঞ্রনি বাদ দিয়ে 
কিন্তু এ রাোর সুখামন্ত্রীর ভেদ "কারখানা ওহি বনায়োসে' বলায় 





এ 
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রাখতে কত যে নিথাচার, অপপ্রচার চলছে. তা জানতে হলে সিঙ্গুরে 
একবার যেতেই হবে। 
২ ডিসেম্বর '০৬ সিঙ্গুর 

কোনো প্রতিবোধ আসবে না চাবিদের পক্ষ থেকে। বেড়া দেবার 
জনা নিযুক্ত সংস্থা হ্াকিনাটোস বার্নের কর্মী! ইৃক্িনিয়ারদের কাছেও 
পৌছে দেওয়া হয়েছিল অভয়বা্ণী। তার আগের নিন বিধানসভা 
ভাঙচুর করেছেন তৃণমূল বিধায়করা বাদ্জা সরকার তা খুলে দেখাচ্ছেন 
রাজাবাসীকে। তা দেখে সিঙ্গুরকে সানয়িকভাকে ভুলেছেন রাজ্াবাসী 
এবং অমতাও সপারিবদ ইসলানপুরে, ভোটের শ্রচারে। এমনই 
মাহেস্তক্ষণে প্রতিরোধহীন ভাবেই কেটে যায় ১ ডিসেম্বাবের বেড়া 
প্ওয়ার কান্ত। সবকার পক্ষের চাটুকাব সংবাদপত্র পরের দিন ছবিসহ 
দেখাল, কত উৎসাহে সিঙ্গুরের মানুষ হাত মিলিয়েছে বেড়া দেবার 
কাভে। একথাটি অবশা বলা হয়নি. সেইসব বদাডারবাহিনী বা তাদের 
পরিবারের লোকদের ১০২ টাকা রোদে নিযুক্ত করা হয়েছে (অপ্রকাশা 
ছুরি কত, তা ভান" যায়নি) যেখানে নির্ধারিত মজুরি ৬৮ টাকা, 
শ্রতিদিন। 

মানুষ দেখেছিলেন দুরে দাড়িয়ে হাজারে হাজারে মানুষ 
দেখেছিলেন, কীভালে তাদের সম্মতি না দেওয়া ভমির বুকের ওপর 
বসছে শালবন্লা শ্রার পুলিশ-ক্যাডারের দাপাদাপি। কত পুলিশ ছিল 
সেদিন? বুদ্ধবাবুর হাতে "৯৪৫ একরের সম্মতিপত্র' থাকা সত্তেও 
অনিচ্ছুক চাষিদের প্রতিরোধ ঢেকাতে সেদিন পুলিশ আনা হয়েছিল কুড়ি 
হাজার । সুদ্রলা-সুফলা-শসাশ্যানলা গ্রামটির মানুষের প্রতিরোধে নামতে 
সময লেগেছিল একদিন। তারপর ২ ডিসেম্বর কী হল, শুনুন প্রতাক্ষদী 
গোপালনগর পশ্চিমপাড়ার হারাধন নাঝিব কাছে। 

“সকাল থেকে খুঁটি পৌতার তোড়ভোড় চলছে। এক থেকে 
দেড় হাজার মানুষ জাড়ো হয়। পুলিশ সহ ব্দাডার বাহিনী এগিয়ে ভাসে 
তাদের বাধা দেওয়ার ভনা। রবার বুলেট থেকে শুলিবৃষ্টি চলেছে। পুলিশ 
বাড়ির দরজার খিল ভেঙে বাড়ির ভেতরে ঢুকে অকথা অতাচার 
চালিয়েছে, বাচ্চা নেয়ে ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের ওপরে। নেয়োদের ঘর খেলে 
ভোর করে বের করে জানা ছিঁড়ে মাপা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। লাঠির 
বাড়ি নেরে জানালার কাচ ভেঙে ছে পুলিশ। ধানের গাদা, খড়ের গাদা 
ও পাটকাঠির ভ্ুপে আগুন ধরিয়েছে। নুখে তাদের অশ্রাব্য শিল্তি।" 

২ ডিসেম্বর, সন্তাসিত এলাকা__সিঙ্গুর। এ রাতে যখন 
মেডিকাল টিন নিয়ে আমরা পৌছাই, বারোহাত কালীতলার সন্ত মানুষ 
আমাদের বাধা দিলেন খাসেরভেড়ি যাওয়ার জন্য। আরেস্ট হওয়ার 
ভয়ে কেউ ঘর থেকে বেরোচ্ছে না তাদের ধারণা, বেশি রাতে পুলিশ 
এসে যাকে পারবে তুলে নিয়ে যাবে পরের দিনের বেড়া দেওয়া 
নিশ্ধপ্টঝ করতে। 

২ ডিসেম্বর, বিকেল ৪টে. টুচুড়া ইনামবাড়া হাসপাতালের লক 
আপে পাশাপাশি ৪টি বেডে শুয়ে আছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 
দর্শনের ছাত্র, ২৬ বছরের বিলাস সরকার- পায়ে চোট, বুকের হাড় 
ভেঙেছে। সি.পি.আই. এম. এল (লিবারেশন) রাডা কমিটির সদসা 
তপন বটব্যাল__সিন বোন ভেভেছে। মাথায় বিশাল ব্যান্ডের গুয়ে 





চাষীরা দলিল হাতে 

আছেন ক্ষেতমভুর দিলীপ দাস. ভার খাসেরভেড়ির মৃত্বা্ডয় পাত্র 
কোমরে চোট ৷ দু'জন বন্ধুকধারী আছেন পাহারায়। গরাদের বাইরে 
থেকে কথা বলতে হল। 

সিঙ্গুর ঘুরে এসে অভিজ্ঞতা ভানালেন সমাজকর্মী অনুরাধা 
তলোয়ার। বললেন, ওখানে যুদ্ধ চলছে। পুলিশ-প্রশাসনের সঙ্গে 
কৃষকের। ড্রমির মালিকের অনুমতি ছাড়াই বেড়া দেওয়া হয়েছে 
ওখানে। এখনও এক তৃতীয়াংশ ভ্রমিতে ধান আছে। মানুষকে ধান 
আনতে দিচ্ছে না পুলিশ। হ্যারাস করছে। নুড়ি কেড়ে খেয়ে নিচ্ছে। তবু 
মানুষ এখনও লড়াইয়ের উদান হারান নি। স্ট্যাম্প পেপারে তিনাকোটা 
টেস্টিমোনি সঙ্গে এনেছেন অনুরাধা, যেখানে কৃষকরা লিখিত দিয়েছেন, 
ভারা ভমি দেননি, দেবেন না। 

দেরিতে এলেন। এসেই নেধা ফেটে পড়লেন ক্ষোভে। দৃঢ়তার 
সঙ্গে জানালেন, বুদ্ধের গলায় তিনি নরেশ মোদীর কণ্ঠস্বর শুনতে 
পাচ্ছেন। ওরা সম্পূর্ণ আগণতান্ত্িক চার্জ আনছে গণতাস্িক 
আদ্দালনবত কৃষকদের বিরদ্ধে । তিনি ঘোষণা করলেন, এই আন্দোলন 
তিনি ভাতীয় সপে নিযে নাবেন। 








উৎস মানুষ __ জানুয়ারি ২০০৭ 


বাথাই এখানো আছে। এবারে ২ ডিসেম্বব বাটিতে ফেলে কানের ওপর 
বুট দিয়ে চেপে ধরেছিল পুলিশ। রাস্তায় দাড়িয়ে কথা কলা নিরাপদ নয়। 
সি. পি. এমের ক্যাডাররা আশপাশেই ঘুরছে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে সন্ত্রাস 
চালাচ্ছে নিজেদের বাড়িতে খড়কুটো দ্রেলে পুলিশ ডেকে আনছে। 

এত সন্ত্রাস, তার নধোও চোখ দুটি চকচক করে ওঠে 
বসুদেবের। উত্তর বাজেমেলিয়ার মাহিষাপাড়ার বাসিন্দা এই যুবক 
বললেন, 'এক বিঘে জমিতে ৩০.০০০ টাকার আল চোখ বুদে পাবেন" 
পাশেই বসেছিলেন ব্রজ্রমোহন খাড়া বললেন, অস্ত্র নেই আনাদের ৷ কিন্তু, 
আপনারা গুনে যান, শেষ দেখে তবেই ছাড়ব আমরা।' 

এসেছেন ৩৮ বছরের তৃষারকাস্তি শীট উরুতে রবার বুলেটের 
চিহ্ন। কিংবা ৫৫ বছর বয়সী আভা পাত্র। না, পুলিশ নয়। পাকি 
পোশাক পরা ক্যাডাররা তিনভানে চেপে ধরে ইট দিয়ে থেঁতলে দিয়েছে 
এঁদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ২৫ সেপ্টে স্বর লাঠি চার্জের পরে কারা 
বেছে বেছে এদের বাড়ি চিনিয়ে দিয়েছিল পুলিশকে? 

জানেন দিদি, সেদিন মেধা পাটকর যখন খাকি ড্রেস পরা 
শয়তানগুলোকে চ্যালেঞ্জ করেন, আই, ডি. কার্ড দেখতে চান. ৫০০ খালি 
দৌড়ে পালিয়েছিল। এখন ওই দালালগুলোকে রাত পাহারায় রাখার ডনা 
ক্যাম্প তৈরি হচ্ছে।' 

দৈবক খালের ধার দিয়ে আসতে পড়ে হিমান্রী পাত্রের বাড়ি। 
জানালার সারি ভেঙে ছত্রখান। দৈবক খালের পাড় ধরে গণ অনশনে 
বসেছেন অসংখ্য মানুষ। সিঙ্গুর কৃষিজমি রক্ষা কমিটি (বাজোনেছিা 
উত্তর) ব্যানারে বসেছেন ২০ ভ্রন পুরুষ ও মহিলা। বাড়ির বাচ্চার'ও 
সামিল। পাড, কলম, ক্যামেরা দেখে কিঞ্চিৎ অস্থিরতা। ডিত্রাসা 
করলাম, "আপনারা নাকি সেদিন ছুরি, আসিড বান্ধ নিয়ে মাঠে 
নেমেছিলেন?" হৈ হৈ করে প্রতিবাদ করে উঠলেন সবাই। এগিয়ে এলেন 
একনন। ‘কোন কাগজত থেকে এসেছেন বলুন তো? সবার প্রশ্নের জবাব 
দিই না আমরা।'--আমাদের সঙ্গী স্থানীয় নেতাকে দেখে অবশেষে সবই 
বললেন। 

দেখা হল সনং শীটের সঙ্গে। জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন সনয। 
বললেন কারাবাসের অভিজ্ঞতা। কপির ডাটা-পাতা সেদ্ধ খেয়ে দুদিন 
কাটাতে হয়েছে। তারপর প্রতিবাদ করাতে একটু ভালো খাবার দেয়। 
কোর্টে কেস ওঠেনি। তাতে ওঁরা ২৮ ঘণ্টা অনশন করেছেন, ভামিন 
পাবার পর অনশন ভেঙেছেন ওঁরা। 

হেঁটে আসছি, দৈবক খালের ধার ধরে, হঠাৎ পেছন থেকে 
ডাকলেন কেউ। এক ভদ্রলোক, স্রান করছিলেন। আমরা এগিয়ে যেতেই 
উঠে এলেন। নাম বললেন, কোমল খাঁড়া। ৩৬ বছর ধরে সি. পি. এম. 
করেছেন। দাবি করলেন, সি. পি. এম. কে এ অঞ্চলে এনেছেন তিনিই। 
অথচ, আজ অনশনে বসছেন তৃণমূল বিধায়কের সঙ্গে। ঘোষণা করার 
ঢঙে বললেন, আর ওদের ভোট দেব না। 

ওরা বুক দিয়ে আগলে রেখেছে মাটি। বর্গী হানাদারদের 
অত্যাচার সরে নিরস্ত্র কৃষক আন্দোলনের নতুন এক ধারা তৈরি করেছে 
সিঙ্গুর। উঠে এসেছে নানা সৃজনীশক্তির পরিচয়। শখ বাজিয়ে, কাটা 





দেখিয়ে প্রতিবাদের ক নতুন নতুন পথ ওরা দেখিয়েছে আজ পূর্ব 
পাড়ায় দেখলান প্রতিটি বাড়িতে কালো পতাকা উড়ছে । 

এলান খাসেরভেভিতে। একটা হৌ্তা যেন তছনছ হয়ে গেছে। 
বিনয় দাসের দুটো ঘরের ছিটকিনি ডেঙে পুলিশ ঢুকেছির। ঘবে তখন 
অস্তহ্থত্বা স্ত্রী সোনালি ও তিন বছরের শিশুকন্যা বিদিশা। ভয়ে মৃক 
হয়ে গেছে। ছিটকিনি সারানো হয়ে গেলেও মেয়ে আর লাগাতে দিচ্ছে 
না। 

পাশের বাড়িটি ভারতী লাসের। সঙ লিয়ে আঘাত করে যার 
হাতের তালু চিন্রভিন্র কবে নিয়ে গেছে পুলিশ নহিলার অপরাধ, তিনি 
ছেলেকে কীঁচাতে গিয়েছিলেন। 
ভোঙে পুলিশ ঢুকেছিল। লাঠির 
ভাঘাতে টুকরো ট্রকবো কারে 
দিয়েছে পায়খানার প্যান। ঘরে 
৭৭ বছর বয়সী শান দাস 
করে পিটিয়েছে পুলিশ ৷ বাধা 
দিতে এসে মার ধেযেছেন ৬২ 
বছর বয়সী কাকিমা চানেলি 
দাস। 

ছুটে এলেন হীরা দাস। 

ভাঙা দরজার পাল্ল'্ট' খাড়া করে 
আক্র রাখাব চেষ্টা। পুলিশ ঘর 
থেকে বের কবে নিয়ে গেছে সষ্ভয়কে। দেওর রাজু ওরফে বন্ডকুমার 
সাতরাকে মারতে মারতে ছাদ থেকে পাশের বাড়ির চালে ফেলে দিয়েছে 
পুলিশ। সুদীপ দাসের ২ বছরের মেয়ে ববিতাও বাদ যাযনি। কানে- 
গলায় কাচের টুকরো ঢুকে গেছে এই ছোট্র শিশুটির 

এদের অপরাধ এঁরা মি দেননি। কিন্তু বেছে বেছে এদের 
বাড়িগুলো পুলিশকে চিনিয়ে দিল কারা? ২৯ নভেম্বর সিঙ্গুরে ডনাযেত 
বিমান বসু-বিনয় কোন্তাররা হুমকি দিয়েছিলেন যে, সাধারণ মানুষ নাকি 
বিরোধীদের পেটাবে। তা, এরাই বুঝি সেইসব "সাধারণ নানুষ'? 

একটা অঞ্চলকে ভেঙে-ঢুরে খণ্ড খণ্ড করে দিয়ে ওরা দম নিতে 
ঢুকেছিল বুবুন খড়ুই এর দোকানে। দোকানের মালপত্র সব লু হয়ে 
গেছে। যা পেরেছে রযাফ-পুলিশ খেয়েছে। ঝুড়ি থেকে ডডানে-ডন্ডনে 
ডিম বের করে গেখুয়া খেলেছে। ভাঙচুর করেছে শিশি-বয়েম। 

দোকানের পেছনেই বাড়ি অরবিন্দ পাত্রের। কাগভ-কলম- 
ক্যামেরা দেখে ফুঁসে উঠলেন অরকিন্দ। সদ্য জেল থেকে ফিবেছেন। 
“কোন কাগজ থেকে আসছেন? বুদ্ধের লোক যদি হন, তাহলে ওখান 
থেকেই আসুন।' আমাদের স্থানীয় বন্ধুদের আশ্বাস পেয়ে ঘরে নিয়ে 
গেলেন। মেঝেতে ছড়ানো আলুর যী ৷ ঘরের টিউব লাইট ভেঙে 
খানখান করে দিয়ে গেছে পুলিশ। দরজার পাল্লা টুকরো টুকরো। ঘরে 
ঢুকে দীননাথ পাত্রের মেয়েদের অক্লীল ভাষায় গালিগালাজ করেছে। 


মোহন দাস, পেছনে পুলিশি তাণ্ডব 


Ll টা টে ্ার্ার্া 
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ভাই অশোক পাত্রের বাড়িটা একটু দূবে। অরবিন্দর বাড়ি থেকে 
পুলিশ গেছে ওখানে। ওঁরা লুকিয়ে ছিলেন খাটের তলায়। রান্না 
করছিলেন সনকা পাত্র। দরভ্ঞা ভেঙে খাটের তলা থেকে বের করে 
ইঁদুরের মত পিটিয়েছে পুলিশ। ১২ বছরের মেয়ে কুমাকে ধবে নিয়ে 
জেলে পুবে দিয়েছে দুপুর গড়িয়ে বিকেল। আমরা ফিরছি বেড়াবেড়ি 
হয়ে। শীতলা মাতা শক্তি সংঘের সামনে প্রচুর ভিড়। ক্লাবের পাশেই 
চণ্ডীমণ্ডপ প্রাঙ্গণে ১৪ ভন অনশনে বসেছেন। ও দেরই সঙ্গে বযোছেন 
পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেত মজুর সনিতির সংগঠকবা। বয়েছেন অনুরাধা 
তলোয়ার । জনি দেননি__ দেবেন না-_এই শপথ নিয়ে সমবেত শ্রেসের 
ক্যামেরার সামনে হাতে দলিল নিয়ে ছবি দিলেন শ'ধানেক কৃষক। 

কমিটির তরফে প্রসেনডিত দাস বললেন, তাদের কাছে ৪৫০ 
দেননি, বা দেবেন না। 

দিনের আলো কনে আসছে। আমরা ফিরছি আলপথ ধরে। পথে 
পড়ল নিউ উজ্জ্বল সংঘ। নাস্টাবনশাই প্রফুল্ল মানি দশ জনকে নিয়ে 
অনশনে বসেছেন। এই সেই নিউ উচ্ছল সংঘ. যেখানে প্রথম টাটার 
শাড়ি আটকানো হয়েছিল। 
এখন চেক ফেরত দিতে চাইছেন অনেকেই : 

লড়াইটা যে এই উচ্চতায় পৌঁছবে, তা কে ভেবেছিল? 
শনেকেই ভয়ে-ভাবনায়-নকিতে জমি দিয়ে চেক নিয়েছিলেন। আজ 
অনেকেই আসছেন চেক ফেরত দিয়ে ডনি ফেরত পেতে। রাজোর 
মানবাধিকার কমিশনাকে দেওয়া রিপোর্টে সিআইডি-৫ জানিয়েছে, এখন 
সিঙ্গুরে অনেক কৃষক শ্াছেন. যাঁরা জমি ছাড়াতে রানি নন। এলাকায় 
রটে গিয়েছিল, তালে তলে সবাই ডবি নিয়ে নিয়েছে। ফলে অনেক 
অনিচ্ছুকও এপথে পা বাড়িয়েছিল্গেন। প্রশাসন ভোর কবে বেড়া দেবার 
পর কৃষি জমি রক্ষা কমিটি অনিচ্ছুক চাষিদের তালিকা তৈরি করায় 
প্রকৃত তথা চাবিদের সামনে এসে পড়েছে। আর তা দেখেই বেঁকে 
বসেছেন অনেকেই । যেমন বেড়াবেড়ির বাসিন্দা অনস্তু ঘোষ। জনি 
যেহেতু মিউটেশন হয়নি, তাই ক্ষতিপূরণের তালিকায় আগের মালিকের 
নাম উঠেছিল। তাকে বলা হয়, তিনি টাকা না নিলে আগের মালিককে 
টাকা দিয়ে দেওয়া হবে। সেই ভায়ে টাকা নিয়েছিলেন তিনি। এখন 
শাস্তিরাম ঘোবের মত তিনিও চেক ফেরত দিয়ে জনি ফেরত পেতে 
চান। 
ভুয়ো মালিক 

সিঙ্গুরে কৃষিজমি নিয়ে আন্দোলনকে জাতীয় স্তরে নিয়ে গেছেন 
মেধা পাটকর। শাসক শ্রেণীর ঘু কেড়ে নিরেছেন। তাকে মোকাবিলা 
করতে এলেন বৃন্দা কারাত। কৃষিজ্ঞমি রক্ষা কমিটির প্রচার ঠোতা করতে 
জমি দাতা কৃষক সহিতির পক্ষ থেকে সিঙ্গুরের কৃষকদের নিয়ে এসে 
সভা করলেন ধর্মতলা রানি রাসমণি রোডে। এ দিনের সমাবেশে 
শ'তিনেকের বেশি লোক আসেনি। (সূত্র : বর্তমান ১৩ ডিসেম্বর)। 
সরকারি হিসাব মত ১১ হাজার ১১০ ভন চাবি স্বেচ্ছায় ভমি দিলেও 


এদিন স্বেচ্ছায় জমি দিয়েছেন বলে স্বাক্ষর করেছেন নাত্র ৪২ ডন। 
সেই পোল্দার রুইদাস. ভয়দেব কুইদাস, কচি ঘোষ, ভুগ্জ, মায়া, সুহাস, 
রতন কোলে. রমা__তারা সবাই দলুইগাছার বাসিন্পা। এক হুটাক 
ভমিও তাদের টাটার দখল করা এলাকায় পড়েনি। ভুয়ো মির 
মালিকের তালিকায় বাড়ছে আরও নান-_ডর়্ত মালিক, রবীন ঘোষ, 
প্রশান্ত মালিক, দিলীপ বায়। ভমায়েতের নধো থেকে উঠে আসছে রোধ 
-সিংপি-এম. আর মিডিয়া পয়সা দিয়ে গ্রানের কয়েকজনকে কিনে 
নিয়েছে! সেলাই-ফোড়াই প্রশিক্ষণ কোল্ড কাজ শিখিয়ে চাকরি দেওযার 
টোপ ফেলে যাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তাদেরও কারও জনি নেই ঘেরা 
ভায়গায়। যেমন-_ শ্যামল মালিক, শ্রীকান্ত সাধুখা, সুকুমার সাধৃখাদের 
স্রীদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে।” 

(সূত্র £ একদিন £ ২২ ডিসেম্বর, ২০০৬) 


এই মৃত্যু উপতাকা ... 

২৫ সেপ্টেম্বরের লাঠিচার্জ কেড়ে নিয়েছিল তরতাজা যুবক 
রাডকুমার ভুলকে। ওকে ফেলে পিটিয়েছিল পুলিশ আর ১৮ ডিসেম্বর 
(ভোররাতে খুন করা হল তাপসী মালিককে। ভোর পাঁচটায় তাপসী যখন 
প্রাতঃকৃতা সারতে টাটাদের জনা অধিকৃত ডমিতে গিয়েছিল, তখন 
তাকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়। খুনের ঘটনায় স্তদ্িত শোকাহত 
কৃষকরা এবং তাপসীর মা-বাবা অভিযোগের আঙুল তুলেছেন সেদিন 
রাতে যারা পাহারায় ছিল সেই সিপিএমের গুণ্ডাবাহিনীর দিকে। 
তাপসীকে খুন করে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তার গলা থেকে 
হাঁটু পর্যস্থ। ওর ভিভ বেরিয়ে ছিল। 





কালো পতাকা 


তাপসীর বাবা মানোরগ্ুন মালিকের নিজ্ঞের জমি নেই। মাছ 
বিক্রি করেন। তবু, তাপসী যোগ দিয়েছিল কৃষি জনি রক্ষার আন্দোলানে। 
তাকে ধর্ষণ করে শ্বাসরোধ করে গায়ে আগুন দিয়ে দ্রালিয়ে দেওয়া 
হয়েছিল লক পূজোর খিচুড়ি রানা করার উনুনে__এমনই মনে করছেন 
গ্রামবাসীরা। সি.আই.ডি. তদন্ত হয়েছে। সি.বি.আইও তদন্তে নেমেছে। 
কিন্ত হরতোকেই ব্যস্ত একে ' প্রেমঘটিত আত্মহত্যা’ বলে প্রমাণ করতে। 
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১০ 


যাদের দিকে কু গ্রামবাসীদের সম্গেহের তীর, সেই পাহারালানাদের 
ভেরাই করেনি সিআইডি । রাড খেকে পাওয়া চুল ও ঝোপের ধারে 


রক্তে এরা বলছেন নালুলেন নয়, পাঠাব । ৩০ ডিসেম্বর, দৈনিক 
স্টেটসম্যানের অন্ত বলাছে "ঘটনার সাতে ঘটনাস্থলে এনন কিছু 
নিরাপণ দেয়নি পুলিশ তার ফলে খুনিরা আরও প্রনাণ লোপ করার 
সুযোগ পেয়েছে।' 
“বহিরাগত কারা? 

২ ডিসেম্বর সিসুরে অনান্থিক লাঠিচার্ডের দৃশ্য অধিকাংশ 
মিডিয়াই মানুষের কাছে তুলে ধবেছিঙ্। আর তখন থেকেই সর্বত্র 
“বহিরাশর্ত দেখছেন সরকার । আসুন দেখি, সেদিন পুলিশ যানের 
গ্রেফতার করেছে, তাদের কতন্তন বহিরাগত? 

সিঙ্গুর থানা, কেস নশ্বর ১৫০/৬০ নোতাবেক পুলিশ 
চচ্দননগর আদালতে খাদের নান পেশ করেছে, তাদের প্রথম তের 
জনের বারো জনই ধাসেরভেড়ির, একজন বেড়াবেড়ির। ১৫০ নম্বর 
কেসেই ওকালতনামার আব এক পাতায় দশ জানের মাধো আছেন 
বেড়াবেডি, খাসের ভেড়ি ও বাডেমেলিয়াব বাসিদ্দারা। ১৫১ নম্বর 
কেসের ওকালতনামায আছে ২১ জনের নান) তাদের মাধ একলন 
হরিপালের, যাদবাকিরা হয় বেড়াবেড়ির, নয়াতো খাসেরভেড়ির। 

এঁদের মধো আছেন বাট বছরের বৃদ্ধা শদ্ধনী কোলে, ১২ 
বছরের ঝুনা পাত্র, ১৫ বন্ধরের সোনা ধাড়া। কী কেস দেওয়া হাতেছে 
এদের বিরুদ্ধে গুনবেন? রয়োছে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৭ ধাবা আছে 
১৪৭, ১৪৯৮, ১৪৯, ১৮৬, 88৭, ৩৩২, ৩৩৩. ৩৫৩ ধারাতে ভয়ঙ্কর 
সব অভিযোগ -_ মারায়াঝ অন্তহাতে হানলা. সরকারি শ্রফিসারকে 
বাধা, পুলিশকে সাংঘাতিক ভাবে আহত করা। 

বাইরের শোঝ বলতে তিনজন চুটুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে 
অর্ধমৃত দিলীপ দাস--এই দিনমজুর নর্শিদাবাদের লোক। আর রয়েছেন 
যাদবপুর ফিএবিদ্যালয়ের দর্শনের ছাত্র বিলাস সরকার) আর 
সি.পি আই,এম এল কর্মী তপন বটবাল। তিনভনই হাসপাতালে । 

ওই সব মারায়ক কাণডকারখানা কি এরা খালি হাতেই করেছিল? 
করে নিজেরাই আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হল? একমাত্র মহিলা 
ডিএসপি সোমা দাস ভগ্রেশ্বর নাসিং হোমে ভর্তি হয়ে ৩ ডিসেম্বর ছাড়া 
পেয়েছেন। তাছাড়া, পুর্লিণ কোন সিজার লিস্টও দেয়নি! 'একদিন' 
পত্রিকার সম্পাদক সুমন চট্রোপাধায় এ বিষয়ে ৮ ডিসেম্বর কী 
বলছেন__গুনি-. 

“শনিবার গিঙুরের গ্রামে পুলিশি সন্ত্রাসের পর যাদের গ্রেফতার 
করা হয়েছে, সরকারের অভিযোগ, তারা অনেকেই নাকি 'বহিরাগর্ত । 
এবং সেটাই তাদের শুনাতন অপরাধ। এর চেয়ে কড় ফাাসিৰাদী কৃযুক্তি 
বাম জমানায় কেউ কখনও শোনেননি। 
ধা রাজনৈতিক দল সমর্থন জানাতে পারবে না, কিংবা গ্রামবাসীদের 
পাশে দাঁড়াতে পারবে না, এমন ফতোয়া সভা গপতাত্রিক সমাঞ্ে 





দেওয়ার অপিক্গার হাকরণ বা আলিনুঙ্গিলকে দিল কে? সিপিএম 
লেতৃত, রাজা পলিশ € প্রশাসানেন এই যুক্তিকে শিরোধার্ঘ বানান অর্থ 
দাড়া একটাই : ভাঙ্গে কোনে আন্দোলানে সেই এলাকার বাইিবের 
লোক অংশ নিতে পারবে না, এই খুঁড়ি আদতে হালে সর্দি সিট ৫ 
কৃষক সভার সব নেতাকে ফেলে ভরাতে হয়। কেননা বহিসাগাত 
হিসাবেই তারা বিভিহ কারগনো ও শিল্প ক্ষেতে যান এবং আন্নোগপ্ন 
সেডত দিযে পাকেন। সম্মতি তপা-প্রযুক্ষি শিল্পে ইউনিয়নের অধিকার 
বতিষ্ঠার জনা সি.পি এম যে সব নেতাকে মনোনীত কাসোছে, তর 
তথা প্রযুক্তির শোক নন। সিঙ্গুর যাওয়ার ঢলা যাদহপূর বা কলক 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো নেতাকে যনি গ্রেফতার হতে হয়, তাহলে 
বিধানলগকে সেক্স ফাইভে প্রবেশ করায় দলা সি.পি.এম. নেতাদের ও 
গ্রেফতার করা উচিত। শাক দিয়ে নাছ ঢাকতে গিয়ে বৃদ্ধাদেনের পুলিশ 
€ প্রশাসন যেসব হাসাকব যুক্তি আওডাচ্ছেন, তাকে পাগঙেন প্রলাপ 
বললেও কন বঙগা হয়।' 

সিঙ্গার গিয়ে সাভার-পুলিশ বাহিনীবে তীরাযা প্রতাক্ষ জাপোহেন 
সঅরনীক' সম্পাদক দী;পন্ধর চক্রবর্তী । ২২ ডিসেম্বর দৈনিক স্টেটসম্যানে 
তিনি বৃদ্ধাদেসবাযুর উদ্দেশে লিশাস্থেন একটি চিঠি, কীভাবে আপমি কোন 
আন্দোলনের বাইরের সচেতন মানুষেষ সনর্গন এবং আংশিক সনগনিকে 
নতিগত বিরোধিতা করচ্ছেল অগ্রণী সচেতন নান্ষরাই শ্রমিক কৃষক 
আন্দোলনাকে এগিয়ে নেওয়ার কান্ডে সহযোগিতা কাবেন, এতো 
ইতিহাসের শিক্ষা, শ্রেণি সংগ্রানের অঙ। তাহালে লেনিন -স্থালিন-নাও 
ডে-এ২-_সবাইকেই বহিরাগত বালে নিন্দ: ভরতে হয! কিবা চে- 
ওয়েভাবা, যিনি কিউবার লোক তো ছিলেনই না, যেখানে বিশ্রী 
আন্দোলনে অংশ নিতে গিয়ে নিহত হয়েছিলেন, সেই ললিভিয়াসও 
শ্লোক ছিলেন না। চে আসলে ছিলেন আর্জেন্টিনার লেকে। তাহলে 
ডাঙ্গে, বণদিভে ব৷ নৃজফর আমেদবা যে শ্রমিক আগন্যাক্ন বা বৃদ্ধিত 
দুখার্ডিরা কৃষক আম্মালনে নেতৃত নিয়েছিলেন, সেটাও তাহলে ছিল 
"বহিরাগত দের চক্তান্ত। বাংলার যে তেভাগা আান্দালানেধ গীরবমম 
এ্রতিহের উত্তরাধিকার আপনারা গাবি কারেন ভার মুল নেতারা 
(কংসারি হালদার বাহে) শশোক বঙ্গ, অবনী লাহিড়ী, ডা; পৃ ঘোষ 
প্রভৃতিবা তো ছিলেন 'বহিরাগর্ত-ই। একি, বর্তমানে স্যতানান 
ইয়েচুরি বা বৃন্দা কাবাত-_খাদেরকে আপনারা পশ্চিমবঙ্গ থেকে 
রাজ্যসভায় নির্বাচিত করেছেন, তারাও কি আপনাদের ভাষার 
'বহিরাগর্ত নন? সিঙ্গুরে বাইরে থেকে হে মুষ্টিমেয় কর্মী আন্দোলন 
সহযোগিতা করতে গেছেন. তারা সিঙ্গুধের লোক না হালেও সবাই তো 
পশ্চিমবঙ্গের লোক: কিন্ত সীতারা, বৃন্দারা তো তাও নল । তাহলে?" 


সিঙ্গুর ও মহিলা কমিশন 


২৫ সেপ্টে স্বর রাতে পুলিশ ফেলে পিটিয়েছিল মহিলাদের: 
জ্রীলতাহানি করেছিল। একই কাণ্ড আবার কবল ২ ভিদেশ্বর, বাড়ি বাড়ি 
ঢুঝে। ভার শেধ তাপসী মালিকের হত্যাকাণ্ড মহিলা কমিশনের টিকিও 
লেখা যারনি। শেষে প্রবল প্রতিবাদের মুখে পাড়ে ২০ ডিসেম্বর স্তারা 
সিঙ্গুরে গেলেন, গিয়েই ধবল বিক্ষোভের মুখে পড়েন তারা । তাপসীকে 
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নিছে নেতা এবং কিছু সংবাদ মাতামের বানানো গল্প প্রমাণের চেষ্টা 
করতেই কৃষকরা এককোট হবে রুখে দাঁড়াল বাধ্য হবে যশোধরা দেবীরা 
শাড়ি থেকে নেমে ওদের কণা শোনেন। কলকাতায় এসে তারা যে 
জমি যেহেতু তাপের মাধ্মতি ছ্বাডাই অধিগৃহীত হয়েছে, একলা তার 
কুক 
শীর্ষ আদালতের গুরুত্বপূর্ণ শুলানি 

সঙ্গে চাষিদের হয়ে সুধিম কোটে এক ভনস্বার্থের মামলা 
গয়ের করেছেন আইনভীর ভয়দীপ মাখোপাতায়। বিচারপতি কে. ফি. 
বালাকঞাণ, বিচারপতি এ. আব. লক্ষণ এবং বিচারপতি ভি. পি. 
মাথুরাকে নিয়ে গঠিত বেঞ্চাকে জাবেদনকারীর তরফে ৮ ডিসেম্বর 
শেওড়াফুলিতে সাংবাদিকদের ওপর পুলিশি অত্যাচারের ছবিসহ 
আহতাদেক মেডিক্া্গ বিপোর্ট দেওয়া হয় এবং টাটা মোটারেৰ প্রস্তাবিত 
জমির নথিভুক্ত বর্ণানার ও নথিহীল বর্ানারদের একটি তালিকা পেশ 
করা হয়: গলির ডেল! শাস্ককে জমি দিতে অনিচ্ছুক শতাধিক চাবি 
চিঠি পেওযার পরও তলের কেনে শুনানি হয়নি একথা গুনে বেঞ্চ বলে, 
এই অভিযোগোর হিদাংসা না করে সবকার ডমি অধিগ্রহণের দিকে কী 
ঝরে পা বাড়াল? 
বা বছফস্গি নয় এমন ডমির হদিশ আছে কিনা জানতে চাইলে 
জয়ী পব্াবু সিঙারেই জনা মির নক্জা দেন। 

বেড়া প্রসঙ্গে হে বাঙ্গেছে, নানলা যখন চলাছে, শুন বেডা 
লিয়ে জমি ঘিবে দিলেই তা বেড়ার মালিকের হয়ে যায় না। এ ব্যাপাবে 
যা সিদ্ধাত্ত আদালত নোবে। (সূত £ বর্তমান, ১৩ ডিসেম্বর, ২০০৬) 


সুষ্রিম কোর্টের গুরুত্বপূর্ণ রায় 

দিল্লি-উত্তরপ্রদেশের সীমান্ত শ্রহব নয়ড্য এলাকায় ৯০০ একব 
জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত এক মামলার বাঘ দিতে গিয়ে সুতি কোট 
জানিয়েছে, যে সমত মানুষেক জমি সবকাব অধিগ্রহণ করতে চায় আগে 
তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। দেখতে হাবে তাদের কারও কোনও বকম 
আপত্তি আনে কিলা। ভমি হারণতে বস মানুষদের সম্মতি ছাড় সরকার 
কখনই ওই ডবি অধিগ্রহণ করাতে পাপনে না বলেও সুপ্রিয় কোর্ট 
পরিষ্কারভাবে জানায় । 

সে £ দৈনিক স্টেটসম্যান, ৩০ ডিসেম্বর, ১০০৬) 

আইন আছে। আদালত আছে৷ এখনও হারিয়ে যায়নি মানুনের 
মনুধাদ্ধ। সিঙ্গুরের কৃষক সংগ্রাম আসলে একটা আসিড টেস্ট। 
আমাদের গুত্যেকের পরীক্ষা হয়ে যাবে এ আন্দোলনের নাধা নিয়ে । এ 
সংগ্রাম সিগুরেই শেষ নয়, বরং শুক। সারা দেশ ছুড়ে এস. ই. ডেড 
তৈবির নামে চালেছে যে ভূমিসংহারঙীলা, তাতে পথ দেখাবে সিঙ্গুর, 
মানুষের শিকড়ের লড়াইয়ের দাবিতে । 


তথাসূত্র; 
উল্নতনেএ পুরাকথা _ দেকল দেখ, নাগরিক মঞ্চ 
সৈনিক স্টেটস্মান 
বর্তমান 
আনন্নবাঙার পিক 
একদিন 
জাকের দেপরুর্তী বিশেষ সংখ্যা ২৫ ডানুগাসি, ২০০৬ 
একক মাতা 
এবং 


শিঙরের বানুষ 
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বই-চিত্র (কলেজ স্ট্রীট কফি হাউসের তিন তলা) এবং 
বুক মার্ক, পাতিরাম (কলেজ স্তীট মোড়), অমর কোলে (বি. বা. দি. বাগ), 
সৈকত (আগরতলা) 


নন্দীগ্রামের যাত্রী 


চিররগঞ্জন পাল 


“ছোটবকৃষপুৰ_- কে মাৰে? সেখানে দৈন। পুলিশ গ্রান ঘিলে আছে. নতিনত পড়াই উলাছে '_" ছোট একুপপ্রের মাতা. মানিক পারেনাপাসাত্য । 
"শ্াপনারা কি লক্্ীগ্রানে গিয়েছিলেন? ওখানকার কোনে! খবর “পেলেন? '_ ভানৈক ক্ষেত্নৃ্জন. পোবীণি গ্রাম, মিঙ্গন ॥ 


আপনারা কি নন্দীগ্রাম গিয়েছিলেন? ওখানকার কোনও খবর 
পেলেন? 

শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতা নয়, পুঁজির বিশ্বায়ন! তাই পুছি 
সর্বক্বগামী হলেও এখন এক রাজা থেকে অলা রাজ. এক ডেলা থেকে 
অন্য জেলা, এক ব্লক থেকে অনা ব্লকে, এমনকি এক গ্রাম থেকে অনা 
গ্রামে গেলেও আমরা 'বহিরাগর্ত ৷ কিন্তু সিঙ্গুরের মানুব ডানতে চান 
সংগ্রাযী ননদীগ্রাথের কথা। নশ্মীগ্রামের নানুধ জানতে চান সিঙ্গুরের 
বর্তমান পরিষ্থিতি। হরিপুরের মানুধ জানতে চান সিঙ্গুরের হা হকিকত। 
ভানাতে চান সংহতি। তারা ছুটে আসেন বারুইপুরের 'কৃষি ডনি বক্ষা 
কমিটি র সভায়। মানবঞ্জমিনের সানচিয়ে কোনেও সীমানা নেই। আমরা 
যাঁরা নাগরিক সমাজের মানুষ, রাজনৈতিক করী, মানবাধিকার কর্মী, 
গণ বিজ্ঞান কী, ঝা পরিবেশ আন্দোলনের সাথে যুক্ত তারাও 
বহিরাগত' হিসেবেই ছুটে যাচ্ছি বিভিগ্ন জায়গায় গড়ে ওঠা 
আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানাতে। 

এখন মারা দেশ জুড়েই বৃহৎ পুঁজির স্বার্থে বিশেষ অর্থানিতিক 
অঞ্চল ধা এস ই গ্রেড গড়ে তোলা হচ্ছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার 
নন্দীগ্রামের কৃষি জমি অধিগ্রহণ সেই প্রক্রিয়ারই অস। ১২ সেপ্টেম্বর 
২০০৬ তারিখে হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট অর্থরিটির চিফ এক্সিকিউটিভ 
অফিদার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডিরেক্টর অ ইতস্ট্রিজ এবং কনাস 
জ্যান্ত ইনাস্ট্িও ডিপার্টমেন্ট-এর মুখা সচিবকে যে চিঠি (Ve 70. 
888/HDA/V11-M-72/06) দিয়েছেন সেখানে বিশেষ অর্থনৈতিক 
অঞ্চলের না সংশোধিত প্রস্তাবে নক্ষীগ্রাম, মহিষাগল, সুতাহাটা ইত্যাদি 
অঞ্চলে মোট জমি চাওয়া হয়েছে ৩৮,৮৭৩.৩৭ একর ৷ সংবাদে প্রকাশ, 
নন্দীগ্রাম ১ নং ব্লকের ২৭টি মৌজা এবং খেজুরির ২টি ত্র্জা নিয়ে 
একটি মেগা কেমিক্যাল হাব এবং জাহান নির্মাণ ও মেরামতির 
কারখানা এবং হলদিয়া যন্দরের উ্নয়নের জনা মোট ২২.৫০০ একর 
আমি নেওয়া হবে। 

মি অধিগ্রহাপর আলোচনা শুরু হতেই মানুষের মনের মধো 
নানা জঙকনা, প্রশ্ন ও আশক্া উঠেছে। বসত ভিটে, কৃষি ভমি থেকে 
উচ্ছেদ, কর্মহীনতা, অনিশ্চিত 'ভবিষাং__এইসব দুর্ভাবনা হিলিয়ে 
এলাকার মানুষের মধ্যে একটু একটু করে ক্ষোভ জমা হচ্ছিল। পাশাপাশি 
প্রতিবাদ, প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রস্তুতিও চলছিল । 

৩ জানুগ্লারি, ২০৩৭ হলদিয়া উন পর্ধদের বিজ্ঞপ্তিকে কের 
কারে গড় উক্তবেডিযার ৯ নং কালীচরণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে 


অবস্থান বিক্ষোভ, পুলিশের নির্বিচারে ল’ঠি-চার্ড, 0 লিচালনা, ভনগাগের 
পাস্টা প্রতিরেগে পুলিশের পাক্ষিযে মাওয়া, পুলিশের জিপ পুড়িয়ে 
দেওয়া, রাস্তা কোট বড বড় গাছের গুঁড়ি, ইটের পা লিয়ে পাস্তা 
আটাকে দেওয়া, সাঁকো ভেঙে বেওয়া_ গণ বিক্ষোভের এসব ধনরই 
বিডি পত্র পরিকার প্রকাশিত হযেছে । প্রকাশিত হায়েছে ৭ ডালুযারি 
ভোব রাতে হলৰি নার ওপর 'খোকে ভাসা লক্ষণ বাহিনীর আন্না 
গণহত্যার খবরও । প্রকৃত নৃত্তার সংখ্যা এখনও অজানা" স্ার্মীনাতা 
আন্দোঙ্গন, তেভাগার সংগ্রামী ইতিহাবাহী নন্দীগ্রাম জালাল বা 
কৃষকের রাডে। 

১২ ভানুয়ারি, ২০০৭। দুপুর ১টা ৪০ মিনিট আনরা যখন 
নন্ষীগ্রান বাস স্ট্যান্ডে পৌছলান, দেখা (গল এলাকায় ই এফ ভার টহল 
দিচ্ছে। ডানদিকের বাস্তা ধাবে আবও কিছুটা এগোলে বারের ভেতর 
দীড়িয়ে আছে তিনটে পুলিশ ভ্যান! প্রধানমন্ত্রীর সড়ক যোডনাব পথ 
ধরে আরও খানিকটা এগিয়ে হোসেনপুর গ্রামে ঢোকার আদ আমাদের 
গাড়ি পরাডিকে গেল। কারণ গাড়ি আর যাবে না। বাস্তা কটা জাছে: 
আমরা নেনে হাটা শুক করঙান। দিলি থেকে আসা 'সন্ধুয' নয়দুর 
মুক্তির স্বামী অপ্নিবেশ, নর্মদা বীচাও আন্মো্ানের দেঠী মেধা পাক, 
পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেত্র সমিতির সভানেঠী অনুরাধা ভগওয়ার, প্রবীণ 
গান্ধীবাদী ধপব বন্দোপাধ্যায়, গণ প্রতিরোধ মাঞ্চোব ছোটন দাস সহ 
কলকাতা থেকে আমবা প্রায় ২০-২২ জন গিয়েছিলান: নক্টীগ্রাম 
বাঙ্চারের কাছ থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হলেন পলা গঢ়িত "দি 
উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি, নন্দীগ্রাম -এব সামাদ ভাই। 

আমরা যখন রাস্তা ধবে হাঁটছি, খ্রানের নানুষও এলিয়ে এসে 
আমাদের সাথে যোগ দিলেন। ক্রমশ মিছিল ল্থা হল। সংস্কৃতির 
কর্মীরা গান ধরলেন, 'মানবো লা এ বন্ধনে, মানবে৷ না এ শঙ্খলে। 

হাঁটতে হাটতে মাঝে মাঝে একটু পাড়াতে হটেছ। কাবগ, কোর 


- রাস্তা কাটা আছে। কোথাও বা গাছের গুড়ি সদ! সারানো হয়েছে৷ পথ 


আটকে থাকা ইটের পীনার কিছুটা অংশ সরানো হায়েছে। হাডাকাটা 
বাজারে পুল ভাঙা বয়েছে। তবে সেই পুঙ্গটি এমনভাবে ভ:ঙা হয়েছে 
যাতে একজন দু'ক্তন করে ওপারে যাওয়া যায়। 

পথে হাটতে হাতেই জানতে চাইছিলাম, সিঙ্গুবের মাতো এখানে 
কোনও সহীক্কা করা হয়েছে কিনা? ছোটনদা জানালেন, 'গণ উন্নয়ন ও 
ভুল অধিকার সংগ্রাম স্গিতি'র তরফে চারদিন ধরে ৫১০ ভনের মাথো 
একটি নমুনা সমীক্ষা করা হয়েছে। ৫১০ জনের মধ্যে মাও একভন 





১৩ 


উৎস মানুষ __ ভানুয়ারি ২০০৭ 


বাক্তি জমি দিতে বাজি আছেন! ১০ জন বলেছেন, ভরতিপূরণ < 
পুনৰ্বাসনেৰ পাকে রেখে সিন্ধান্ত নো ' বাফি ৪৯৯ জনই বলেছেন, 
ভাবা কোনও মূলেই ভনি দিতে বাড়ি নন। - 

হাক্তরাকংটা বভোরেই কথা হল স্থানীয় বাসিন্দা অলিকলল মহ্‌ ্নদ- 
এ সাছে। তার তিন বিঘা জনি আছে) ধান আব খেসারি চাষ হয়। 
চাব মেঘে এক ছেলে। সকলেই বাডারামচক শিক্ষা নিকেতল-এ পাড়ে। 
মনিরুল জনি দিতে বাড়ি লন! কথা বলতে বলতেই আনবা এগিয়ে 
পেলাম বি উদে? প্রতিরোধ কমিটি. নন্দীয়ানা আয়োজিত জনসভার 
মাজেব দিকে। মাসখানেক আগে জ্ঞাটা হয়েছে ধান । সেই ধাল বেতেই 
সভার আয়োজন করা হয়েছে। কিছুপ্সগের এধোই ১০ থেকে ১২ হানার 
লোক জমায়েত হলেন। 

হোসেনপুব-হাডবাকাটরে এই সভায় স্থানীয় নানুধ ছাড়াও দল 
দলে মানুষডন এসেছেন শ্যামাসুন্দনীচক, বান্তারামচক, গোলীমোহনপুর, 
শরখেডিয়া, কেম্দানাবি, বীলপুব, বৈজ্ঞবারি ইত্যাদি গ্রাম থেকে। 
বছতঠিন মুখ৷ ভমির প্র নিতে প্রস্তুত সকলেই গানের মহিলাদের 
হতঃস্মর্ত অপগ্রহণও আন্দোলনের মাত্রা অনেকটাই বদলে দিয়েছে; 

গোপামোহনপৃরের শেখ আন্দুল নারিক। ১০ বিঘা ঢমির 
মালিক ধান ছাড়াও সেসাসি চাষ হয॥ জনি নেবেন না বালে 
জোলের সাঙ্গে ভানিয়ে ছিলেন । শানাসুন্বী চক এর লিশিকাত জানা 
তিন দিঘা মিথ নালিক। ধান, বেসারি চাষ করেন। ভুমি দেবেন না। 
ধান, নটরগ্ডাট চাষ হয়। চালের ব্যবসাও আছে। তিনিও ডি দিতে 
রাজি নন। 

সঞ্চলেই ঢানালেন, 'এখানে কোনও দ্গীয় ব্যাপার নেই। ভরি 
আমরা নেব না।' তথা বালে ভালা গেল সি পি আই (এস) দলের বঙ্গ 
কী সমর্থক ডমি সক্ষার এই আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত 
রয়েছেল। এনন কি ধারা গত বছর বিধানসভা নির্বাচনেও দলের হয়ে 
কা করেছেন ডমি অধিগ্রহণের প্রশ্নে তারাও সরকার এবং দলের 
বিরদ্ধে ঘুরে দীড়িয়োছেন। 

জনসভা গুরু হল দুপুর ২ টো ১৫ মিনিট লাগাদ। শহীদাদের 
স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ভানিয়ে এক নিনিট নীরবতা পালন করা হল। শেখ 
সেলিম, ভরত মণ্ডল, বিশ্বক্িত নাইতির সৃতদেহ পাওয়া গেছে। 
অনেকেই লিখো রয়েছেন। 

সভায় সব্গলেই সারা দেশ জুড়ে বিকাশের নামে বিনাশ-এর 





চক্রান্তের প্রতিবাদ ভ্রানিয়ে বক্তব্য রাষেন। পুলিশকে নির্তিয করে রেখে . 


সপ পার্টি ঝ্রাডার দিয়ে আক্রমণ চালিয়ে বর্বর গণহত্যার পরিকল্পনার 
কঠোর ভাষায় নিন্দা করেন। . 

আমরা ফিরে আসার সদয়. সাংবাদিক বন্ধুরা আগে থাকতেই 
আমাদের জানিয়েছিলেন, হাসচড়ায় সি পি আই (এন) দলের কর্মীরা 
জড়ো হয়েছেন। আমাদের বাধা দেবেন। 

আনরা যখন হাঁসচডায় পৌছলান তখন রাত সোয়া আটটা। 
ভ্রালো-আঁধারে দেখলাম রাস্তার দু'পাশে "ওরা" ছড়িয়ে ছিটিয়ে পঁড়ায়ে। 








সংখায় জলা পদ্গাণেকে ॥ হাতে হাতে দয় স্মানাল আস লাল পতাকা 
টিলার বে থেকে কেউ একভন জোগান নিলেন, ব্যারা । 
না, খলা নিলিয়ে সরব হলেন লা কেউই। চারপাশে অধ নৈঃশনদা 
কাঠের সিপাইয়ের মতে নির্বাহ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন বাকিরা 

মানুষের ফ্রোং. ক্ষোভ বড় পরিজ আবেগ । ভালোবাসা হত 
শতীর হয়. নির্মল মানবিক ক্ষোভও তত তীত্র হয়। মানুষের প্রতি 
মানবের ড্যালাবাসা. ভবনের প্রতি, নিপীডিতের প্রতি, মা-নাটি, পৃথিবী 
শ্রকৃতির প্রতি ভালোবাসাই কোরেণ 'আগুনেন পরশমণি! প্রাপে 
জৌযাষ' যে আগুনের আঁচ দেখে এলাম সানদে ভাই 
আগুন তো অর্থের লোভে, ক্ষনতার লোডে ধিকো 
হিংসা ভাড়া করা যায়, যি ক্ষোভ ডাড়া খাট লা। 

“এদের পিছনে ফোলে এগিয়ে চলল আবাদের গাড়ি । মুক 
ছায়ানূর্তিগুলো ক্রমশ অদ্ভকাবে নিলিয়ে ঘাচ্ছে। চড়া হেডলাইটে? 
আলোয় সাননের রাস্তাটা পরিষ্ধার দেখা যাচ্ছে। এবন০ অনেকটা পথ 
যেতে হবে। 








লন্দীগ্রামে মোট কত একর জমি অধিগৃহীত হবে? 
বোট ২২.৫০০ একর। এবনাধো ১৯,২০০ একর জমি 
নন্ধীগ্রাণ-১ ব্লকের ৩৮টি যৌন্রায়। 


কী কী শিল্প ও প্রকল্প হবে? 

একটি দান্টি প্রোডাক্ট বিশেষ অথানৈতিত অঞ্চল, মেগা 
কেনিব্দাল হাব, জঞাহাভ নির্মাণ ও মেরানতির কারখানা এবং সেতৃ । 
প্রথম দফা কতটা জামির জানা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল? 

মোট ১৪,৫০০ একব। লক্ষীগ্রাম-১ প্রকের ২৭টি মৌডা এবং 
খেজুরি-২ বাকের ২টি মৌভা অর্থাৎ মোট ২৯টি বৌভাব ডমি। 
১০,০০০ একর ভনিতে (১৫টি শোনা) গড়ে উঠবে ইদ্লোনেশিখাল 
সালিন গোষ্ঠীর বৃহৎ রাসায়নিক ফারখানা। ১৪টি মৌন্ডার ৪,৫০০ 
একরের বধ্যে ২৫০০ একর ভমিতে তৈরি হবে পবন কুয়া 
গোষ্ঠীর ডাহা কারখানা এবং বাকি ২০০০ এঝর মি হলদিয়া! 
বন্দর থেকে ড্রেছিং-এর পলি৷ ফেলবার জনা বাবহৃত হাব। 


কৃষিপ্রকৃতি ও সেচব্যবস্থা : 

বৃষ্টিনির্ভর চাববাস। দু'পাশের গলি ও হলদি নদী আর 
খালনালার জল সনু৪ উপকূলের কাছে বলে জবপাক। ভুগর্ভহ মিষ্টি 
ছল নাটির ৯৬০ ফুট গতীরে। তাই নঙ্গকৃপের বদলে এলাকায় প্রচুর 
পুকুর খনন করে বৃষ্টির ভল ধরে সেচের ব্যবস্থা হয়েছে। 
জমির প্রকৃতি : 

অধিগ্রহণের ভুলা চিহ্নিত কৃষি জনির অধিকাংশই (প্রায় ২৩ 
শতাংশ) শালি’ জমি । অবশিষ্ট কিছু অংশ খাস জনি (মাত ৫-৬ 
হাডার একর) এবং নদী চর এলাকায় বছরে একসার ধানের চাষ 
হয়। 
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১৪ 


কী কী ফসল উৎপনর হয়? 


ধান, আলু, খেসালি, সর্মনৃশীর চাষ হয়: পচন সংবাকে পানেক 
বারো আছে । এক্চাড়াও আগে বেওল, কপি, উনি, পাসম্ডিন 
ফলন এপং পর্যান্র নহে চাব: ভালো মানের চিং 


কীবন-জীবিকা 


২০০১-এর ভনগণনার রিপোর্ট অনুসালে, এই অঙ্চালে ৫৪ 





শতাংশ মানুষের ভীবন-ভীবিকাই কৃষিনির্ভয। নঙ্গ অতসার্ভীহী 





সংখ্ািষ্ঠ গ্যমসাসী নুসলিন (৬১ শতাংশ): তিন্দুদেশ নাধো। 
বর হিন্দু প্রা নেই । তিন তসিলি জাতি সংখ্যায় অধিক 
আছেন কিছু নাহিন পরিবার 

বিধৃত কৃষি ভনি ছাড়াও লিশ্াঙগ লাস্তুজদিত সালিননের এই 
শিক্গ তালুকের কবলে পড়াবে। মষ্জাগ্ামেন ৪২টি মসজিদ এবং 
১৯২টি নন্দিবও শুকলেন গ্রাসে ঘাসে বলে আশঙ্কা রায় ১০:৭০ 
হাজার নানুষের ঘন সসতিপূর্ণ €ই এলাকা পেকে ডাঙ্ছেদ হতে হালে 











মানুধও আছেন। বঙ্গ পনিনাবাকে। অনেকগুলি বাতাস এবং প্রাথনিক ও হাই পালের 
ভমিও অপিখৃহীত হবে) 
সিঙ্গুর থেকে নন্দীগ্রাম 
কথা ও সুর $ রাজেশ দত্ত 
এক দুই 

চাষের ভনি লুইটা নিতে সংগ্রাম-গণসংগ্রান 

রতন টাটা আইল রে। ডাক দিয়েছে নক্টীগ্রান। 

সোনাৰ সিঙ্গুর খাইল (রে) ডনতার প্রত্তিবাধে, 


আমার) চাবের লাঙ্গল কান্দে রে। 
(আমার) খেতের ফসল কান্দে রে। 
(আমার) উঠানে পালুই কান্দে রে। 
(আমার) শুনা মরাই কান্দে রে) 


টাটার সাঙ্গাত বিমান-বৃদ্ধ 

কোমর বান্ধা পাটি সুদ, 

চাষির সঙ্গে কইর্য শষ 
কাইড়া নিল ডমি। 

(আবার) ক্যাডার পুলিশ-প্যাযনা দিয়া 
তারের বেড়ায় বান্ধে রে) 


তাপসী আর রাজকুমার ভুল, 
তাজা প্রাণের খুনের মাশুল 

রর দিয়াই করব উত্তল 
ভাঙব রে তার বেড়া। 

(আজ) লড়াই ছাড়া বাঁচার পথ নাই, 
থাকিস নে মন ধন্দে রে। 


€ই শোনো ভেহাবের পয়গান। 


এ সড়াই কৃষকের, এ লড়াই দুরের । 
ঘু ঝেড়ে ভেবে যত মালিকেন, প্রদুরের 
ভীবনের ডয়গালে 

ফিরে আলে ইতিহাসে তিভাগার নাম 


শোবাপেন দ্বালা আর দুখ বুডে সইধলা ৷ 
বারে বারে অলাচারে চুপ কারে রইব না। 
পথে নোনে একসাথে 

বুঝে নেব শহীদের রক্তের দা! 


এ মাটি বুকের ধন, দেখব কে নেয় কেডে? 
(দেখি) মুখোনুখি লড়াইতে কে ভেতে, কে হারে? 
আগুন বলছে বুকে. 

বোমা-শুলি-কনদুকে 

এ আশুন নিতবে লা, ফেলো রেখো পরিণান। 





পানের পুর ও স্বরলিপির দলা আগ্রহীরা সৃতপা বন্বোপাধ্যর়ের সঙ্গে হোখাধোগ করতে পারেন। দূরভাধ : ২৬৮৫-২৯৯৯/৯৩৩০৯৮৮ ১৭৬ 
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দুই প্রজগ্মেষ আহা দৃহিভঙ্গিব অস্বর থাকবেই । তবু, এখন নতুন 
শ্রজন্মকে হেন বড়দের পেকে বড্ড দুনের মনে হয়! ওবা কী ভাবছে. 
তালের মানসিকতা কেমন-_ আমরা, বড়রা. ঠিকঠাক ডানি না। হয়তো 
ওষা যা বলাতে চাহ তা অশুপাট বলার সুযোগ পায় না, জায়গা পায় 
না। উৎস মানুষ বর্তমান প্রভদ্যকে সে জাযাগা করে দিতে চাং। 

এবারে হত্যত শাসসিক একটি প্রশ্ন বাধা হয়েছিল 

ফোমার এলাকায় উত্তয়ন হবে। ফ্লাই-ওডার হবে, 

শপিং মল হবে। সরকারি নোটিশ হয়েছে তোমাদের 

বসত বাড়ি ভাঙা হবে, বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। এটা 

কমি কীঙাবে নেবে? 


উত্তর পাওয়া গেছে এরকম 


দায়ী কে? 

শপিং সেন্টার, মলাইওভীব, এই কগাগাঙ্গো আমাদের প্রতোকেবই 
পরিচিত। তবে এগুলো ফতটা উ্রতি করাতে পারাবে, কতটা বদলাতে 
পারবে পরিবেশ, এ নিয়ে কেউ কি একট ভেবে দেখেন! দেশে এখনও 
আনেক পিণ্ড আছে যালা দুবেলা দুনুটো খেতে পায় না, যাদের ভবিবাং 
খালে কিছুই প্রা নেই। তাদের জনা কি কর্মকর্তারা কিছু্ট করতে পারেন 
নাঃ 





নিউনিসিপ্যালিচি কর্তৃপক্ষের চিঠিতে লেখা ছিল ভাগারী বাসে 
আমাদের বাড়ি ভাঙা হববে। বাবা, গাদা কী করাবেন কিছুই বুঝতে 
পারলেন না। আনার ননাটা খারাপ হায়ে গেল। ব্রা, বাসা দুক্জানেই 
কর্তৃপক্ষের কাছে গেলেন কিন্ত কোনো কাছ হল না। আমাদের তিনতলা 
বাড়ি চোখের সাননে সকলে ১০টা থেকে টের নধো ভেঙে চুরবার 
হয়ে গেল। আমাদের দেশে সরকারই সব। তার যা বুঝবে তাই করবে। 
সেখানে এইরকম ঘটনা হয়তো শহরের বুকে দিনরাতই ঘাটে চলেছে, 
আর এই সমস্ত সমস্যার সম্থুবীন হতে হাচ্ছে আমাদের নত সাধারপ 
মানুষদের, আর নয়তো ঝুঁপড়িবাসীদের। এবার আপনারাই বলুন, 
দেশের উদ্নতি বা অবনতি ধরার জনা দারী আমাদের দেশের সরকারি 
ব্যবস্থা, না জনগণ? 
শিল্পী দাস 
নব শ্রেণি 


রাজার হত... 
আমাদের এলাকায় এক বিশাল শপিং মল তৈরি হবে, তাতে 
আমাদের বাড়িও ভাত্তা পড়বে। হয়তো সরকার এর বিকল্প বাবস্থা গ্রহণ 


বকে; ভাগাক্রামে হযতো অনয একটি বাসহনের প্রদিশ আমাদের 
মিলবে. কিন্তু তা কি আমাদের সেই পূর্বের পৰিবেশ ফিরিয়ে দিতে 
পারবে? তাৰা কি আমাদের মন থেকে সুছে দিতে পারালে আমানের পূর্ণ 
স্মৃতি? আসন পরিবেশের সাথে হয়াতো শুভিযোজন করাতে পাবব কিছু 
তাকে কি ব্রন ‘পাকে মেলে লিতে পারদ? মঙ্টি তৈৰি হালে হযাতো লচ 
মানুষ এর সুবিধা পাবে, কিন্ত শানোক সৃহিধাল ডলা নিজের সুধ বলি 
নিতে পারব লা। মানুষ মাত্রেই স্বার্থপর, আমিও মানুষ । দোহেক আমি 
আবার স্বার্থপবতাকেই বড় করে দেখতে চাই। কেন ভানিনা, রর 
পবিপার্খ আমাকে এই শিক্ষাই দিয়েছে। এতসব যে ভাবছি এ সবই সৃথা, 
রণ জানি আনি নিকপাহ। তাই এক্ষেত্রে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা ডা 
আমাক আর কোনো ভূমিকা নেই । সরকাবের সিদ্ধান্তই চলন। তার কথ" 
অনানা করার সাধা আমার নেই : এর খেতে আমার এই আনে হয় যে 
এ জগতে হায় সেই বেশী চাষ আছে যার ভরিড়রি 
বাজার হস্ত কাবে সমস্ত কাঙালের ধন চবি)" 
অন্ধিতা নাথ 
নবন শ্রেণি 


গুড়িয়ে যেতেই হবে 

এতদ্নি চাইছিলান ভানাদেরই এলাকায় একটা "শপিং বঙ্গ" তৈরি 
হোক। কিন্ত স্বপ্নেও কোনোদিল ভাবিনি যে আমশনেরই এতপড দুর্ঘটনা 
ঘটবে) যেখানে ভবনের প্রতোকটা মুহূর্ত অর্থাৎ হাসি, খে 
সমস্ত কিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে কিছুদিন বাদে বাবা, ভোঠা, বাড়ির বড়রা 
আনেক চেষ্টা করেছেন বাড়িটাকে বাচানোর ডলা এলাকার অনেঝেই 
সহানুভূতি জানালেও সেভাবে সাহাযা করাতে কেউ এগিয়ে আসছে না। 
হা, ঠাকুনা সবাই ভগবানের উপর ্থাস্থা রেখে বসে আছেন। সকলের 
স্বপ্নের বিশাঙ শপিং মলের কাছে আমাদের বাড়িটা বড়োই ছোটো, 
বড়োই ভঙ্গুর, তাকে গুড়িয়ে যেতেই হবে। 





দেবাঞ্জনা দে 
নবম শ্রেণি 


দুঃখের ক্ষতিপূরণ 

আছ আমাদের থাকার কোনো আশ্রয় নেই, নেই কোনো মাথা 
গৌজার ঠাই। থে বাণ্ভিটেতে আমাদের পূর্ব-পুরুধেরা জাগ্রহণ 
করেছিলেন. সেই যাডি আড সরকারের একটি পরিকঘলার নাধামে 
ধ্বংসন্থূপে পরিণত হাবে। আনাদের কোলকাতাকে সারিয়ে তোলার ভন্য 
শপিং নল’ 'ফুড বাডার', "টাই ওভার' ইত্যাদি বিভিন্ন আমোদ- 
শুনোদের জায়গ৷ তৈৰি হাচ্ছে। 

ভবিষ্যতে যখন আমি চোখের সামনে দেখব থে আমাদের 
বান্ততিটোকেই ভেঙে বা ধ্বংস করে কোলকাতা নগরী নানা সাজে 
সঞ্চিত হচ্ছে, তখন আমার মনে হবে যেন সরকারের এই পরিষদ 
বাস্তবায়িত হয়েছে আমাদের চোখ থেকে ঝরে পড়া প্রতিটি ডালের নিন্দুর 
ওপর। সরকার যনে করে যে, আমাদের সাস্তৃভিটে থেকে বিতাড়িত 
করার দুঃখ সামানা ক্ষতিপূরণ দিয়ে দূর করতে সক্ষম হবে। কিন্তু ধা 
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স্তব নয়, তা কখনও হয না। কেক্েকাতগকে সনৃষ্ধ ও উচ্ত কষার 
ভন্দ আমাদের নম্তেভিটে কেড়ে নেওয়ার পচ্চতি কোনে ভালো 
মানসিকতার লক্ষণ নয়। 





সমর্পিতা দে 
নবন শ্রেণি 


সমুরেতে অঙ্গবায়! 


বি. ঠি, রোডের রাকা চওড়া হবে, ফ্লাই ওভার হরে, তাই আমাদের 
বাড়ি ভাঙা হাবে। কথাটা আমার বুকে শোগের মতো বিধগ। নানে কেমন 
একটা শূন্যতার সৃষ্টি হল, ঠিক বঙ্গে বোঝাতে পারাকে লা। যদিও ডানি, 
আমাদের ভনা বিকল খানস্থা করা হবে। কিন্তু সেটাই কি সহ! প্রতিসেশী, 
স্মৃতি: তাছাড়া দীর্ঘ পনের বছর যে পরিবেশকে আঁকড়ে ধরে শাটিয়েছি, 
তার কি কোনো মূলা নেই? সরকারের কাছে এসন নস্টাগভিয়ার কোনো 
মূল নেই। তাই আমার এই চোখের জল বাথ, এতো সনুদ্দেতে 
অশ্তবায়ের মাতো। 
ধরিতা দত 
নবম শ্রেণি 


ওধুই আত্মমুখ 


পাড়ায় শপিং মল হলে, সবার অনেক সুবিধা হাবে। হাতের কানে 
নতুন, সুন্দর, শৌখিন ডিনিসপত্র পাওয়া যাবে। কিন্তু কোনও 
পরিবারের সংসারের বাড়ি-ঘর ভোগে শপিং মল তৈরি হবে, এটি কী 
ধরনের সিদ্ধান্ত তারা খালি নিভোদের সূর্ঘটাই দেখালো, এই সিাত্তটি 
গ্রহণ করার আগে কি একবারও ডেবে দেখলো না, আমার পরিবারের 
কি হবে! আমরা কোথায় যাব? কোথার থাকবো আমরা? আমাদের 
আজকের এইকপ পরিস্থিতিতে যদি তারা উপস্থিত থাকতো, তবে তানের 
হাদয়ের কিবাগ অবস্থা হত? 
আমার মাতে কোনও পরিবারের ঘর বাড়ি ভেষ্জে দিয়ে সেখানে 
শপিং-মল তৈরি করা উচিত নয়। 
দেবাঞ্জলী সেন 
নবম শ্রেপি 


কোথায় ঘাৰ? 


সরকারের হঠাৎ এমন পরিকল্পনায় আমরা সবাই বিচলিত। 
সরকারের দায়িত্ব আমাদের স্বাচ্ছন্দোর দিকে লক্ষণ রাখা। কিন্তু এ কিঃ 
এখন আমাদের কী হবে? কোথায় যাবে? আমাদের মতো মধাবিত্ত 
মানুষের দিকে একবার সরকারের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজ্জন। কিন্তু সরকার 
তা না করেই এতবড় সিদ্ধান্ত নিয়ে নি্গ। যে-বাড়িতে আমাদের 
পূর্বপুরুষের এত স্মৃতি জড়িত, সেই স্বৃতিপূর্ণ বাড়ি ভাঙা পড়লে যেমন 
বাসস্থামের অভাব হবে ঠিক তেমন মনের অবস্থাও খুব দুঃসহ হবে। 
সরকারের পরিফন্মনায় অনেকের সুবিধা হবে ঠিকই, কিন্তু তার জন্য 


বাড়ি ভাগার কোনো শুযোভল আড় বঙ্গ মলে কলি না। তাবডলা হাথে 
ভায়খা আাছে। তাই বলতে চাই কাড়ি না তাহাই উচিত 
পল্লমী নাথ 
নব শ্রেণি 


ছেড়ে যেতে পারলেই ঝাচেন' 


শান্তার ৫পর বাড়ি বালেছ বোধহয় ওসা এই সিন্চাপ্ত নিয়েছিল নাবা 
অবশ! এতে বেশ খুশি) ‘বাড়িটা বেচার লেক পাঙ্ছিলান ন।। এসন 
সবকার নিজেই কিনাচে।' নোটিশ বলছে যে আমাদের এক মাসের নাধো 
পাড়ি কাকা করে নিতে হবে এলাকা উল্নয়নেব দলা । চাই ওভার, 
শপিংমলের মতো সংভাডের ডন! আনাদের বাড়ি একবাস পল ভোডে 
ফেলা হবে। বাবা পূব খুশি £ স্টেক তিনহেল বাড়ি ফেনা আছে । 
সেখানে বরাবরের লা চালে যাবার ইল্চছ অপছে। ঠাকুরদা ঠাকৃদার শেষ 
স্মতিটুক পর্যস্ ডে চুরমার হয়ে যাবে এবং তার ডায়গায় একটা 
পপিং নল গিয়ে , ভাবতে খুব বেশি সুখ পাচ্ছিলাম লা। দাও 





দেখলান, বাবাব মতো পরানো দুই লোকের পতি ভাবাক্রা্ এই প্লে: 
বাড়িটাকে ছেড়ে চলে যোতে পারলেই বাঁচেন। 
স্বর্ণাভ বন্দ্যোপাধ্যায় 
সপ্ত শ্রেনি 
ক্ষ সত 


শহরটা দ্রুত বদলাচ্ছে। এখন কী আর পুরোনো আমলের পোডো 
বাড়িতালোকে ভূতের নত দাড়িয়ে থাকতে দেখলে ভালো লাগ? লাখে, 
যদি বাডিটা নিডের হয়। যখন অনা ড্ায়গায় বুলতোঙার দিয়ে পুরসভার 
উদ্যোগে উয়নের স্বার্থে' বাড়ি গুড়িয়ে নেওয়া দেখে আমলা বলি 
"এটুকু ৭০76৭ তো করতেই হবে' তখন নাদের বাড়ির কথ" বোধহয় 
ভুপেই ঘাই। অথবা ভাবি "আমার বাড়ির উপর আর কাব নর 
পড়াবে।' উত্লধানের জন্য চিড়া সবসময়ই গুড লক্ষণ, এতে কোনও 
সন্দেহ নেই। পারোলো বিপন্জনক বাড়িশুলিও দারুণ কিছু গর্বের 
বিষয়বস্তু নন কিন্তু নূশকিনদ একটাই, পুনর্বাসন । কথাটা গুনতে যত 
ভালো, প্রয়োগে ততটাই কনিন। স্ংভাবে সতি) কথা বলতে “গালে, 
উ্নয়ন হোক সবাই চাই, কিন্তু তার জন) নিভোনের গায়ে আঁচড় যেন 
না লাগে। কারণটাও খুব পরিদ্ধার £ কিছু কিছু ধাপার আছে যার জলা 
স্বার্থপর হওয়া ছাড়া উপায় নেই। কথাটা একটু কর্কশ লোনালেও এটাই 
রূঢ় সতা। তাই কখনোই নিজের বসতবাড়ির ক্ষতি মেনে নেওয়া 
আমার পক্ষে সম্ভব নয়। 
সোমক মুখোপাঙ্যায় 
একাদশ শ্রেণি 


আনন্দ হল. কিন্তু... 


উত্তর কলকাতার থে অংশে আমরা থাকি সেটা কলকাতার পারোনো 
পাডা। প্রায় হাজ্জার খানেক বাসিন্দা । সাবেকি আমলের খামওয়ালা বাড়ি। 
অধিকাংশই জীণ প্রায়। ভগ্রদশাগরন্ত, আধুনিকতার ছোঁয়া এখনও লাগেনি 
এধানে। 
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কিন্তু নগবোশ্রয়নের থাবা বসতে চলেছে আমানের পাড়ায়। 
ফ্লাইওভার হবে. শপিং মল হবে, আরও কত কী। মনটা আনান নেচে 
উঠল। এসব হলে আধুলিক সব সুযোগ-সুবিধা আসবে হাতেব নৃঠোয়। 
সরকারি নোটিশ দেখে পাতার সাধে চাপল । পুনর্বাসনের বাবস্থা নিয়ে 
মতান্তর আমাদের সবাইকে ছে যেতে হবে। বন্তিও ভাঙা পড়ছে বাকা 
প্রপন্ত হবে। ভাঙা পড়বে অনাগলর মতো আমানের পুরোনো বাড়িটাও। 
এ লাড়ির প্রতিটি তলে আমার ছোট থেকে বড় হযে ওঠাব স্মৃতি 
মলমূল করুছে। তাই চেভে যেতে এবটু কট হচ্ছে। পাড়ার শেকানণ্ডালো 
সব বঙ্ক হয়ে গেছে। ইট, বালি সিমেন্ট হুপীকৃত হয়েছে জামালের 
খেলার মাইটাও। 





উপায়ন পাত্র 

রঃ এজদশ শ্রেণি 
বহুজনহিতায় 

“কলিন আমানের বাড়িতে সরকারি নোটিশ এ যে সক জনে 





টির আতঙ্ক আমাকে ঘিরে ধরল বাবা, 
বাড়িটা ছোড়ে দেবেন, না অনা কোনও পন্থা অনুসরণ করবেন তা ভেবে 
পেলেন না। 
জানার মনে হয়েছিল যদি সরক্গর আনাসের আনাত্র কোথাও পাকার 
লাকষ্থা লে দেয় তকে বাড়িটা ছেড়ে দেওয়া উচিত) নিজের প্লাক 
সকলের গত দিয়ে ঘিয়ে রাখতে হবে। সকলের সুখ ও আনন্ছে নিডোকে 
মুই ৫ মন্থিত কবে তোলাই তো প্রকৃত মানুষের কর্ম। 
সুস্মিতা দাস 


একাদশ শ্রেণি 


উ্নয়নের স্বার্থে ত্যাগ 
আমাদের এই শহরের উন্নতি করার ডনা বড়বড় বাড়ি, কল 
কারখানা, দোকান ও বিমান বন্দর নির্নাণ হতে চলেছে। এবং তার জন) 
আমাদের বাড়ির এলাকা সর্বসুবিধাযূড়ে হওখ্রাহ আনাদের এখানের 
সমস্ত এপাকা ভেঙে নতুন করে গড়া হবে, আর এর জনা আমাদের 
ঝাড়ি ছেড়ে দিতে হাবে। 
এই ঝাড়ি, যেখানে আমি. আমার লোন ও ভাই সবাই ভাশ্মেছি. 
যেখানে প্রথম আমার হাতে খড়ি হয়োছে, সেই ঝাড়ি ছোড়ে চঙ্গে যোতে 
হবে আনাদের সাত দিনের নধো। আনি জানি না কেমন করে চলে যাব 
আমাদের এই ছোট স্বর্ণ ছেড়ে। কিন্তু উগ্রতির জনা অনেক কিছু ত্যাগ 
করতে হয় । হয়তো আবাদের শহর ও দেশের উপ্নতির জন্য আনাদেরই 
পৈতৃক বাড়িও ত্যাগ করাই উচিত হাবে। 
তনিমা জন 
একাদশ শ্রেণি 


উনের সামাজিক মূলা 

আমাদের এই এলাকাটি সরকার অধিগ্রহণ করে বিভিয় উন্নযনদূলক 
কর্মসূচি নিতে চলেহেন। বাস্তাগুলি প্রসারণ ও পুননির্নাণ হাবে, ফ্লাইও ভাল 
গাড়ে তোলা হবে: পবিনহন বাবস্থা যথাসাধা উদ্লতির হরচেটা হাবে। 
কান্তুবিকই নিতালিনের যানডট সমস্যা এটি একটি সৃষ্ট ও জী 
সয়াধান সাম্প্রতিককালে কলকাতার উপকৃত যে বিশেষ অর্থনৈতিক 
অঞ্জলি গড়ে তোলা হচ্ছে সেটি এই নবনির্নিত সড়কপাথের মাধানে 
যুক্ত হবে নহানগরীর সাধে। প্রগতিকে নৃলন কারে এই অগলটির 
অর্থনৈতিক ক্ষেতে সামগ্রিক উদ্লষন ঘটবে। 

তবে এক জনা কত মানুধের ভীধানে থে স্থায়ী শুক্কবঃপ নেনে 
আসবে, তাও সরকারের দৃষ্টিশোচর হওয়া প্রয়োজন। পাড়ার এক প্রানে 
যেখানে কিছু মানুষ টিনের ঘর তৈরি করে কোনোমতে ভীবনধারণ 
করছেন, তার: তো সামানা ক্ষতিপূরণও পাবেন না। তাদের ভবিষাহ 
কী হবে? পুরোনো নগরীর খোলনলাচে বনলৈ কলকাতা মহানগঠী ফ্ুত 
চলেছে উত্রয়ানের পথে, কিন্তু অনেক সামাফিত সুলোর বিলি! 
ভবিধাৎংই বলবে আজকের এই উন্নয়নের প্রচেষ্টা কতদূর সাফলা পাবে। 

সুঁজিতা ঘোছ 


একাদশ শ্রেণি 


চাই সুস্থ অর্থনীতি 

একদল সুস্থ স্বাভাবিক নাগরিক হিসাবে আমাদের উচিত পাশ্চাত্যের 
অন্ধ অনুন্তরাগে গা না ভাসিয়ে নিজেদের নিজঙ্গতাকে নূলধন করে একটা 
সুস্থ অর্থনীতি গড়ে তোলা। এই সুস্থ অর্থনীতিতে ধনী পুঁজিবাীদের ফৃড 
প্রাডা, শপিং হল আর নার্সিংহোম না থেকে থাকবে গরিব কৃষকাগের 
সমবায়িকা, হোটেল, বিদ্যালয় প্রন্তৃতি। এই উদ্দেশো যদি আনার 
বসতবাড়ির লেনাদেন করতে হয়, তবে বৃহ সমাজের স্বার্থে আমি 


তা দান করব) 
স্বাতী সুবা! 
বাণিভ্া বিভাগ, এম. কম, প্রথম বধ 


এই উন্নয়ন কাদের আনা? 


কারোর একচিলতে আন্রয়ের বিনিময়ে এইসব নির্বাণকার্য কি সতি 
আমাদের কাছে গর্বের বিষয় হবে? এই এলাকায় এমন কত মানুষ 
আছেন খাদের একথাত ভরসা তাদের একটি ছোট বাসস্থান কিংবা 
ভীবিকার একমাত্র উপায় একটি ছোট্ট দোকান। সরকারের নামনার 
ক্ষতিপূরণের বিনিনরেও তারা হয়ত তাদের বাসস্থান কিংবা তীবিকা 
সংস্থানের উপায় পুনরায় গড়ে তুলতে অপারগ। 
এই মানুষগুলোর কথাও তো ভাবতে হবে। এরা না থাকলে এই 
উদয়ন কাদের উদ্ষেস্টে হবে? তাই আমার নলে হয় সরকারের বিষয়টি 
নিয়ে আরও তলিয়ে ভাবা উচিত এবং সব মনুধের লা উপধূক্ত বাবস্থা 
করে, গাদের জীবনকে বিদ্লিত না করে তবেই উন্নয়নমুদক কানে হাত 
দেওয়া উচিত। 
শিল্পা ব্যানার্জি 
একাদশ হেলি 


হারিয়ে যাচ্ছে সব 


তিলোরমা কলকাতা নাকি নিনে দিনে আলো অপরাপা হয়ে উঠছে 
বরানগরের বি. টি. রোডের ওপারেই আমানের বাড়ি । গত কয়েক 
বছরের মাধোই কত পৰিবর্তন হয়ে গেঙ্গ। জারদিকেই পুষোনো, 
আটাপৌরে-বড় আপন সব নাড়িগুলো ভেঙে বৈত্যাকৃতি বহতা হয়ে 
গেল বি. টি. রোড চওড়া করাব ভনা হীরুকাকার চায়ের দোকান, 
দৃছিতপাল লটারির টিকিটের দোকান ভাতা পড়ল। সুব দুঃখ করছিলেন 
হীককাকা। গতকাল সন্ধেয় যখন শুনলান কাকুর কাছে যে, অগ্মাদেস 
সাবেকি আনলের বাড়িটা যার মাঝখানে একটা বিরাট উঠোন, বিশাস 
ছাদটার শীতের রোদ্দুর এসে পুটোপুটি খায়, চওড়া বারান্দা, সেই 
চিরপরিচিত আপন বাড়িটাও ভাঙা পড়বে, বিশাল শপিং মল তৈরি 
হাবে। তখন চোখের ডল বাধা মানেনি। 

এই ঘরটার ঠিক বিপরীতেই দাদুর ঘরে মন্ত একটা তালা কুলছে। 
দাদু নেই। তার অতি প্রিয় এই ঘরটাও থাকবে না আর। ছাদের কার্নিশে 
এ বছরও পাঁচটা বয়ানে ঠান্মার তৈরি আচার পরম নিশ্চিপ্ততায় শীতের 
রোদ পোয়াঙ্ছে। এসব কিছুই আর থাকবে লা। থাকবে না, বাড়ির 
পেছনের নিম, জামরুগ বা জবা গাছটাও । বুকের ভেতর ঠাপা হাওয়া 
শন শন্‌ করে যেন বায়ে গেল। 

বহুতল ঝলমলে বাড়িটায় কত মানুষ, পণা, সাননে সারি সারি 
গাড়ি। কিন্ত আমরা কোথাও নেই । ধু আমরাই তো নয়, কত মান্যাকে 
নিজের জমি, বাড়ি দিয়ে দিতে হচ্ছে এই উত্রয়নের ডনা। সোনালি 
চতুৰ্ভুজ ভো দিচ্ছে কত মানুষের সপ্ন, আনন্দ, সুখ) আমাদের মতই 
সেই হতভাগ) নানুষগ্ডলোর কথা, তাদের ভেডে যাওয়া স্বপ্র, দলে 
যাওয়া আনন্দের কথা ইতিহাস ঝি লিখে রাখবে? কলকাতা-_ আমাদের 
চোখের ভলে স্নান করে তুমি কি সতাই আরো অপরূপা হবে? 


সুর গুলী 
অষ্টম শ্রেণি 


এ ক্ষতি কি পূরণ হয়? 


কিছু না ভালে কিছু গড়া খায় না। তাই বুঝতে হবে, মেনে নিতে হবে, 
জানি কষ্ট হবে তবু মালাতে হবে, যাতে পৃথিবীর সাথে তালে তাল 
হ্রিলিয়ে আমরা সামনের দিকে চলতে পারি। আর একটা কথা_ধাদের 
ভুমি, বাড়ি যাবে তাদের বিকল্প বাত্তব বাবস্থা ও উপযুক্ত আর্থিক 
ক্ষতিপূরণ দেওয়া সমাজের কর্তবা ও সরকারের দায়িত্ব। তবু বসত 
বাড়ি তো শুধু সম্পত্তি নয়, তার সাথে জুড়ে থাকা স্মৃতি ও শ্বপ্রের 
কোনো দাম হয় না, কোনো ক্ষতিপূরণ হয় না। তাই তো বললাম. কষ্ট 
হলেও মেনে নিতে হবে_-না হলে ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না. 
ভবিষৎ প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবে না। 
অভিজিৎ ভয্রাচাৰ্ষ, 
ইনটারনি এন. আর. এস মেডিকেল কলে 
এন্ড হসপিটাল, কলকাতা 


আগে মানুষের স্বার্থ 

উদ্নয়নেল লাসথুয়ে নিডের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াকে আনি 
জানার পৰম কর্তনা নানে লি কিন্তু আনি একজন শুতি সাধাৰণ 
মানুষ, তাই নিল পাকা, খাওয়া ৫ সৃষ্টভাবে বেছে পাকার বাপরে 
খুবই সংবক্ষণশী্গ। চালে দেশ 5 আপের উ্য়নাপূর্ব সপরিলালে 
পৃহত্যাগে আনি সম্পূর্ণভাবে গররাজি। 

বৃহ শ্বা্পব কা তাবপতে গিয়ে আমার এটা ভাবলে অপিকবে 
আছে যে, কোথাও না কোপা€ আনারও স্বার্থ ভতিয়ে আ 
কিছুতেই ছোট ভাবতে পারি লা। আছ আদার বাড়ি চালে গোল যে 
ধরনের মানসিক ও শারীবিত বিহ্বল মাধ আমাকে লা আমার 
পরিবারকে পড়াতে হাবে তা কোনো আর্ধিক ক্ষতিপূরণ দিয়েই ভবপুব 
করা সন্তুব নয়। যা আছে তাকে অক্ষত রেখে, তাল পাশে নবনির্মালের 
ভিত ফেলাই উ্রয়নস্মল মানসিকতার পরিচয। 

আজ মিদ্দুরে বৃহত্তর দ্বার নানে যা হাতত তাতে সেবানধ্াস 
হ্বানুষের '্বার্থাকে ছোট কাবে দেখার কোন অধিকাস আবাদের নেই) 
একটি দেশ তথনই উন্নতিণীগ যখন তার প্রত্যেকটি মানুষ উন্নতিশাল 
একদল মানুষের উত্লতি এক দলের অবনতির কারণ হালে, (গট 
ব্যাপারটা ততটা উন্নতিশী্ সাই ভোবে নেখা উচিত 








রসায়ন বিভাগ, আ্রাই, আই. তি. কো (দুহাই) 


একত্রিত হয়ে কিছু করা দরকার 


আমাদের এলাকার খুব শীঘ্র উন্নয়ণ হাতে চঙ্গেছে: কথাটা গুনে 
খুবই আনঞ হয়েছিল । ভাবলান, আমাদের এসাকপকে খান বালে সাম্বোধন 
করে কলেডের বন্ধুরা যে ধাপায় সেইদিন যোধহয শেষ হাতে চলেছে? 
তখন আবার এও গুনেছিলান যে, রাস্তার ওপর আনেত বাড়িতে লোটিশ 
এসেছে, বাড়ি ভাঙা পড়বে। অধাটা গুনে খাপাপ গলাতে সেই 
পরিবারশুলোর অবস্থাটা ঠিকমত উপলন্তি করতে পাবিনি। 
৩১শে ডিসেম্বর দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর নতুন বছবের চন 
পথ চোরে বসেছিলান। ঠিক সেই সময় বাবা আতঙ্কিত দুখে ঘরে 
ঢুকলেন এবং আমাদের ভানালেন ফ্লাইওভার ও শপিংমলের জনা যে 
সনস্ত বাড়ি ভাঙা পড়বে ভাবের মধো আনাদের বাড়ির নম্থর€৫ 
নথিভুক্ত মা গুনে পাগলের নত কাল্লাকাটি শুরু করলেন। বাধ্য ₹: 
করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। আমি অসহায় ভাবে বসে রইলান)কী করব 
আমারও মাথায় আসছেন।। স্মৃতি বিজরিত আমানের এতদিনের পুরেশনো 
সখের-সুখের বাড়ি গুড়িয়ে যাবে ভাবতেও পারছি ন। যখন শুনলাম 
অনেক বাড়িই নথিভুক্ত, তখন একবার ভাবলাম একত্রিত হয়ে কিছু 
করলেও করা যেতে পাবে। উন্নয়ন কি এই? জনগণের ক্ষতি বরে 
জ্ঞনগণের উন্নয়ণ তথা এপাকার উত্রয়ন! এতো "ভাতের দামে 
বজ্জাতির" সহ।। 
দেবলীনা দাশগুপ্ত 
গার্ডেলহীচ, প্রথম বর্ষ 
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উৎপাদনের ক্ষনতাযৃক্ত এণ্টি পস্দাণু-শক্চিকেন স্থাপনের জনা ডায়গা 
নিদিউ করার উদ্যোগ ॥ পশ্চিম বাংলা এমনই এক বাছা যা 





কদলাসম্পন ধনী সেবনে পরমাণু পড়ি উৎপালনের এই 
উান্যোগ সাম্প্রতিক কালের ঘোবিত নীতির সঙ্গে নিতান্ত বেমানান 
বলেই নানে হয়। পরনাণ পড়ি কার্যসূচিত একেবারে প্রথম কযা থেকেই 
বালে আসা হাচ্ছ যে, ভাবাতে পরনাণুশক্তি যেকোনো অবস্থাতেই 
তাপশ্তিল তুলনায় বেশি নিরাপন এবং শস্তা, তা সে পিট-হেড (খনি- 
পৃষ্ঠ) থেকে যতদুরেই অবস্থিত হোক না কেন। ১৯৮০-র দশকের শেষ 
দিকে কিন্তু পরমাণু বিদ্যনীরা সকার করেন যে কযলাসনি থেকে ২০০ 
ব্য ১০০৩ কিলোনিটাস দুষের ফেলে তাপশক্তি পরনাণুশর্তির চোয়ে 
সন্ধা পড়ে। 


কটিপূর্ণ পদ্ধতি 
অগ্রণী পরনাশু-পগার্ধবিনরা কিছুদিন ধারে দাবি করছিলেন যে 
তাপপভিব তুপনায় পরমাণুশকতি সস্বা পড়ে __ এমনকি খনিপৃষ্ঠাতেও। 
সচরাচর এটাই মেলে নেওয়া হয় যে [পরা রামাস্্রা ১৯৮৫ : এম আর 
শ্রানিবাসন ১৯৮৬] পরনাপূশড়ি জ্বালিয়ে যে বিন্যাৎশন্তি পাওয়া ধায়, 
উৎপানিত শক্তির একক পিছু তার খরচ কয়লা-ডাত শক্তির কৃলনায় 
অনেক কন। পরমাপৃশক্তি যে তুলন্ানূলক বিচারে সুবিধাজনক তা 
সহভেই প্রনাপ করা সন্ব, যদি দেখানো যায় থে তাপশভ্তির তুলনায় 
পরমাপুশক্ির বাপিটাল কস্ট কম পাড়ে। ১৯৮৬ সাঙে শ্রীনিবাসন 
তিক সেইটাই দেখিয়ে দেন। তিনি দেখান যে তাগশক্তির ক্যাপিটাল কস্ট 
ধদি-বা পরমাপু শক্তির তুলনায় সানান। কহ হয়, তবু তাপশক্তি 
উৎপাদনের খরচ সর্বদাই পরমাণু শক্তির তুলনার বেশি। ক্যলা-কেন্ডর 
থেকে শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রের দূর নির্বিশেষেই একথা সহা। 
এইসব ফলাফলের মযো একটা বাপ্যর একটু অস্বাভাবিক 
দেখানো হচ্ছে, তাপশক্তি কেন্রের ক্যাপিটাল কস্ট (অর্থাৎ কেশ্রটি গড়ে 





লে বানা খোলে হতাশ কত হল। অনুপ আলীৰ লাহিডী। 


স. ইমা | 


তোলা € চালানোর খরচ) পরমাণু -শক্তিকেন্ডের কাপিটাল কস্টের খুব 
কাছাকাছি, বা তার চেয়ে বেশি। ব্যাপারটা এই লা অ্বাচাবিক যে, 
একটি তাপশক্তি কোন্দ্রের তুলনায় হার্ডওয়্যারের দিক “পোকে একটি 
পৰমাণু শড়িকে:ন্রের নির্মাপ আনেক ডটিল ও ধরচসপোক্ষ তাপ 
কোশ্ডে তাপ আল বাষ্প উৎপানানের জনা পাকে বরলার। পরমাণু. 
শ্তিকেন্দ্ে তার জায়গায় থাকে পরমাণু লি । এর , টারবাইন, 
জেনারেটক এবং অন্যান্য অনুযঙ্গিক যন্ত্রপাতি উভয় পদ্ধতিতে কিন্তু 
একই থাকে। পরমাণু শক্তিকেক্সে এ ছাড়াও দরকার হয একটি দ্রাপানি 
প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট,. যার কান্ড হঙ্গ ইউরেনিয়াম শ্রাকপিক থেকে 
দ্বালানি-দপ তৈরি কনে ভারতীয় চ্লিটির ডানো ভারী জগ উৎপানন 
কর!) সৃতসাং পরমাণু-পর্তিকেস্দ্ের কাপিটাঙ্গ কস্ট তাপশডি-কেন্রের 
তুলনায় অনেকটা বেশি হওয়াটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু তাহা 
ঞনিবাসনের হিসাব থেকে কেন এর বিপরীত ফল পাওয়া যাচ্ছে? 
তার ব্যাখা নিলবে হ্রীনিবাসনেরই আরেকটি হিসাব থেকে। সেখানে 
দেখানো হচ্ছে, তাপশক্তির নোট বিনিয়োগ-বারের প্রার ৪৪ শতাংশই 
হল কয়লার অনুসন্ধান, উৎখনন শ্রার পরিধহন-বাবস্থার বায়। এই 
হনুপাতটা বিশাল। আর এইখানই গলদ। যেভাবে ছিসাবটা করা 
হয়েছে, তা অর্থনীতিশাস্ত্রের হিসাব-প্রপালীর নিয়্মবিরুদ্ধ। কেননা, 
করলার খরচটা অনিয়ত খরচের (ভেরিয়েবল কস্ট) অন্তর্গত; আর 
বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের খরচটা হল লিক্সত (ফিক্সড) খরচ। অথচ 
করলার সেই অনিয্নত খরচের ওপরেই চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে 
বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের নিয়াত খরচকে। একটি শক্তি-উৎপাদন কেনের 
ছুরি কিক অন্যান্য ইনপুটের মতন ব্রালানির খরচটাও কিন্তু শক্তির 
উৎপাদন-মাত্রার সঙ্গেই ওঠানানা কয়ে । তাই হিসাব. প্রক্রিয়ায় জ্বালানির 
খরচকে অনিয়ত (ভেরিরেবল) খরচের খাতে দেখানোটাই নিয্ম। এর 
নধ্যে দিয়ে প্রকৃত বাস্তব ববস্থাটাসই প্রতিফলন ঘটে, যে-অবস্থায় এসটি 
শক্তিকেশ্ চালু দরে বাঙ্গার থেকে ফয়লা কেনে। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের 
ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। কয়ল পরিবহানের জলা নিয়ত (ফিল্পড) খরচ আর 
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অনিয়ত (ভেরিয়েবল) খরচ কত, তা হিসেব করার পরেই সাঙ্গ হনে 
ভাড়া ঠিক করা হয়। কাছে কাডেই, হাপশন্ডি উৎপাদনের জলা ভুত 
খর পাড়ে তাত হিসাবের বধে! কয়লার উৎধনন আক পরিবহনের 
লিলিয়োগ-লায়কে টিমে অপরহীন। 

কয তিংলা ইউসেনিয়ন-জ্রাানিস উৎপনন ৫ পলিসহানেস 
বিনিযোগ-বায়াণ মাধ আনাক সপক্ষে তবু একটা গৃক্তি হয়তো 
পাকত, মদি শক্তি -উৎপাদন কর্তৃপক্ষ সতা। সত বসন সম্পানের 
মালিক হাতেন। কিন্তু এবনকি সেক্ষেু€ জুলালিস পান ফলো 
ছাঙ্গানির চালু বাড়ার-নরের চোনে বেশি হত না তা নাহলে তো এসব 
সম্পদের বাগিক হওয়াটা অপীনেতিক নিত থেকে সাশ্রয়করই হত না। 
দুখের কথা এই যে ভারতের লামজ্ঞাদা পরমাণু বিজ্ঞানীরা এই যুক্তি 
সাজি চলেছেন ঘে পরমাণৃশক্তি তাপশক্তির থেকে সন্তা __ এননকি 
খনি-পৃষ্টেও। এ যুক্তি কিন্তু চোরাবালির ওপরে দাঁড়িয়ে ভাছে। এটা 
আরো বেদনাদায়ক এই জানো যে তাদের যুক্তির গলদটা কোথায় তা 
কিন্তু বহুকাল আগেই, সেই ১৯৭৯ সালেই, মেখিয়ে দেওয়া হয়েছিল। 
[বোগ, ১৯৮০] 

পরনাগুশক্ির উৎপাদন-লায কত তা অরনা একটি সমীক্ষায় 
আলাদা কারে হিসেব কলা হয়েছিল। | বোস, ১৯৮১ | এর ডনা 
আমেরিকান ফিডিক্দাল সোসাইটি এবং ইনস্টিটিউট অব আযানেনিক্যান 
ফিছিক্‌স প্রকাশিত একটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছিল। এ প্রভাপনায় 
একটা বিশেষ পদ্ধতির কথা বঙ্গা হয় যার সাহাযো 'পরনাণ্‌ শড়ি-চক্র 
নিয়ে, এবং বর্জা পদার্থ নিয়ে কী কর হবে সেই সংক্রান্ত টেকনিক্যাল 
সমসাগলি সম্পর্কে স্বতগ্রভাবে মৃ্গায়ন করা সম্ভব হবে। আর সেই 
সঙ্গে তাদের প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক, পরিবেশগত, স্বাস্থ্য ৫ সুনক্ষা 
সংক্রান্ত পরিপাসগুলির দৃলযায়ন করাও সন্জাব হবে।' [ এ পি এস. 
১৯৭৮ ] এই বিশ্লেষণের ফগাঞফল ১৯৮১ সালে প্রকাশিত হয়। 

দ্বালানি-চাক্রেব খরচ কত তা হিসাব করার ভলা ভারতীয় পৃ 
থেকে দরকারি তা পাওয়া যায়নি। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাবী ভঙ্গ 
চুলির যে-দষ্টান্ত দিয়েছিলেন এ পি এস, তার ভিডিতেই এ সহীক্ষায় 
হিসাবনিধাশ কর হয়েছিল। স্হর্থাং একটি ২০০ মেগাওয়াট ভাবী জল- 
চ্লির ব্দাপিটাল কস্ট মার্কিন যু্বাষট্র কত পড়ে আর ভারতে কত 
পড়ে, মোটানুটি তারই অনুপাত অনুযায়ী উপানগুলিকে সাজিয়ে নেওয়া 
হয়েছিল। এই হিসাব থেকে দেখা হায়, ১৯৭৭-৭৮-এ খনি-পৃষ্ঠে 
অবস্থিত একটি করলাজাত শক্তি-কেন্র থেকে উৎপত্র শক্তির ইউনিট- 
পিছু খরচ ১৪.৯১ গযসসা থেকে ১৮.৮৪ পর্দার মধো ওঠানামা 
করবে। শঙ্তি-কেব্রোর প্রকৃত উৎপাদনশীলতা মোট উৎপাদন ক্ষমতার 
৬০ থেকে ৮০ শতাংশের মধ্যে বলে ধরে লেওগা হেছিল। পৰমাণ 
ফেন্্রুগলির ক্ষোযে খলচের তুলনীয় অদ্ধুলি ছিল যথাক্রান্ে ১৭.৫২ 
পয়সা থোকে ২২.০৮ পয়সা ব্যবহৃত দ্বালানির পুনর্বাবহারের হিদেবও 
এর মধো ধরা ছিল। কাই, পরমাণু-শক্তি তাপশক্ির সঙ্গে 
প্রতিযোগিতায় নামতে পারে তখনই, যদি খরচের এ ফারাকটা কয়লার 
পরিবহন-খরচ দিয়ে পুষিয়ে দেওয়া যায়। দেখা গেল, সেই সময়কার 
কযলা-পরিবহনের ভাড়া অনুযায়ী খনি-পষ্ট থেকে ৭৫০ কিলোহিটার 








দৃনছে সবচট! তৃলানৃল হছে যাবে: এল পালেও পিস্তু ভাসতের পাণ 
সিজ্ঞাসীদেস মানে লগ কাটা স্ব হখনি। 


লে যাস, পরমা পর্ব প্রচ হাপশ়িল চেখে শ্রম পাড়ে 





বাহেন ১০ শা 
শক্তির পরচ তাপপক্তিস চোয়ে বেশি ৯১ সালে ছাপ্র্ডাপতিক 
পলনাণু শক্তি কমিশানেদ একটি সহস্গাপহেড এলই সিদু কলা 
হবেছিল। 

তাই বদি হয়, তাহলে এ প্রশ্ন না উঠেই পারে না খে, এইসব 
তখা হাতে থাকা সবেও কেন পরমাণু শক্তি বিভাগ পশ্চিনবঙ্গ 
সরকারকে এই রায়ে) একটি ১০০৩ লেল্সাওয়াট পরমাণু বিদ্যুংশক্ি 
উৎপাদনের উপযোগী কেন্র স্থাপনের জনা উপধুকত স্থান নির্বাচনের 
নির্দেশ দিল? এবং কেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ পরমাণু শক্তিকেন্র 
স্থাপন করতে রাজি হল? 


ভারত মার্কিন পারমাণলিত চুক্ডির (১৮ জুল, 





২5৮?) পর চা 





নহারাহ্্রর সনু উপকূল ভৈহাপুর-< ৭০% নেগা চাট লিল 
মা 


উৎপাদনে সক্ষম চারটি ফাস্ট হিডাস বিএষ্টপ সা 
উৎপাদন ফেন্ডরে ৫০০ মেগাওয়াট নিহাং উৎপাদন পসাতে পগলে 
এমন দৃশি হাস্ধ ব্রিতার প্রোটেটাইপ বিএস লঙ্গানার কাচ হক 
হয়েছে। ডা ১৯১২ সালে পারমাণবিক ঈনিতকবণ চুক্তিতে 
(এন.পি.টি) সই করার পর দুই দেশের নধো কোনো বকম 
পারমাণবিক সহযোগিতা বন্ধ ছিল। (ডং হলভেস ডেল 
সাঞ্গাংকার। ফষ্টলইন, ২৫ হাগস্ট, ২০০৬) প. ৮৭:৮৮) 


অসম্পূর্ণ হিসাব 


পরমাপৃশক্তি তার তাপশক্ির তুনানুলক বিচার ফলতে গেলে একটা 
ক্যাপাবে কেশ খটকা লগখ। সুটিয়ে দেখালে বোঝা যন্য, যরাচের দিশ 
থেকে এই দুই প্রযুক্তির হযে আসলে ঝুলনা চলেই লা তাপ 
বিদ্াংশক্তির হিসেবটা সম্পূর্ণ হয়ে হায় একটা লিপি্ট সমকালের মাধ 
প্রাই-আপিকে বিদায় করার এধা নিয়ে) কিন্তু পবনা' 
হিসেবটা অনিদিষ্টকলে ধারে অসম্পর্থই থেকে যদ্য। একটি ত্পনিনা 
কেশ্রের সক্রিয় ভীবৎকাহেন যে-পরিমলে ফ্লাই আল তৈরি হয় তাকে 
কানে লাগানো হয়৷ ইট শর সিমেন্ট তৈরি কবে, শাল বোগাবাল জলা 
েঁস হিসেবে বাবহার করে, রাস্তা তৈরি করে এবং পরিতা্ খনিগর্ত 
ভরাট করে। এগুলি কিছু পরিমাণে নৃত্তিকার একেসানে উপরিস্তাবের 
বিকল্প হিসেবে কাড করে, আব সেই কারাগে পরিবেশের ওপৰ এদের 
অভিঘাত অনিষ্টকাৰী নয়। অর্থনীতির পরিভাষায়, এইসব কাড়ে গা 
বঙ্গে ফ্লাই আশের মতো একটি পদার্থের একটা "মা'র দিক ভুগছে 
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উৎস মানুধ -- ডান্যারি ২০০৭ 


আমু ফুরিতে গেলে তাপবিদ্যুৎ কেশুটিকে বাজারে বেছে দিলে তার 
ক্যকাউন্টে আবো কিছু ঘা পড়ে। তাবে এটা ঠিক যে ধৌয়া আর 
কার্বন ডাই-অস্সাইড গ্যাস ছোড়ে তা বীনহাউস-জি়াতে মদত দেয় 
এগুলিকে যদিও খরাতের হিসেবের মধ্যে ধরা হয় লা, তনু এগুলি 
পরিবেশের পক্ষে অনিষ্টকব ॥ 

এর বিপরীতে, পরমাণু বিরাৎকেম্ত্ যে বর্ত তৈরি করে তাব 
হিসেবট' একেবারে অনা রকম: ঘালানি-দণডও লো, উৎপনেনাকোক্তের 
একটা বড়ো অংশ, তা থেকে নিগতি কিছু কিছু নৃষিত তরল পদার্থ, 
এসবই প্রধলভাকে তেছক্তিয় হয়ে ওঠে, এবং অনিিষ্টকাল ধরে 
তেডক্তিয হয়েই থাকে। এদের বিলায় করবার কোনো রাক্তাই বার করা 
যায়নি । বর্ডা পদার্থের মধ্যে যেসব মৌল থাকে তার মাধো ৫০টি 
গোব্রের বৌ কয়েক সপ্তাহ থেকে গুরু তবে ২৪০০৩ বছরেরও বেশি 
জাজ পর্যতু তেন্তম্ডিয হয়ে পাকে। প্রুটোনিয়াম, যা কিনা পুরোপুরি 
মানুষের তৈরি সবচেয়ে বিধান মৌল, তার অর্ধেকটা ক্রয় হতে সমর 
লাগে ২৪০০০ বছর । এরকম চাবটি অধভীবন, অর্থাৎ, ৯৬০০৩ বহর 
পাব কবে তবে তা নিঃশেষ ক্ষয়িত হয়: এই গোটা পর্বটা জুড়ে সন 
তযানক বর্চা সাবধানে সুরক্ষিত আধাবের মধো রেখে নিতে 
হয়, হাতে কবে পরিবেশ তেজস্িযার স্বার' ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। ইতিহাসে 
ভামধা নানা সভাতাক পতন*অভাল্য নের্ষেছি। বঙ্গ সভাতা প্রায় কোনো 
চি না রেখেই বিলীন হয়ে গোসছে। এই তেছক্টি় বর্জাকে আগাহী 
২০০০ সর ধরে সুপক্ষিতভাবে শৃক্িয়ে রাখাটা অনুবাপ্রজাতিস পক্ষে 
কিংবা প্রকৃতির পক্ষে সন্তব হালে কিলা, সেটা একটা মন্ত প্রশ্থ। এই 
উপলতি থেকেই পরমাণুশক্ডির সমর্থক আলতিন ওয়াইনবার্গ আর্তনাদ 
করে উঠেছিলেন : আমরা যারা পরমাপুশন্ডির সমর্গক তারা সমাডের 
সঙ্গে একটা নারকীয় চুক্তি করেছি। এক দিকে, অনুঘটক পরনাশ্ডুজি 
{ হীতর ] মারফত আমরা শক্তিৰ এক অফুরন্ত উৎস হাতের লাগালে 
এনে নেবার প্রস্তাব দিচ্চি। ... অলানিকে এই জানু-উতাসের মূল্য হিসেবে 
আমতা সমাদর কাছ (থেকে সানাভিক প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর এমন এক 
ধরনের নজর়নাগি দাবি করছি, তাপ এত বেশি আয়ু দাবি তরছি, ধার 
সাঙ্গে আমরা নিতাই অনভান্। | ওযাইনবা্শ, ১৯৭২ | 

শতাস্মীর পল শতান্ট জুড়ে এই পারমাণবিত বর্জাকে কীভাবে 
চাপা দিয়ে রাখা যাবে তা নিয়ে ভাবতে হয় পদার্ধবিনাদের । ঠিক তেননি, 
ভবিধাতে শতাব্দীর পর শতাব্দী দূড়ে ও বর্জা পদার্থের সুপক্ষিত 
ভাগারের বোঝা টেনে নিয়ে চলবার খরচ কত পড়বে, তার হিসেব 
করতে হয় শুর্থনীতিবিদদের। এই চ্যালোক্জের সামনে পদার্থবিদ আর 
অর্থনীতিবিদ কায্লোরই অবস্থা খুব সুকিধের নয়। বর্তমান প্রল্তন্ম পরনাগু- 
কেত্র থেকে তৈরি পরনাণুশক্তির সুযোগসুবিধা ভোগ করে। আর 
ভবিষ্যতের প্রজন্ম. যারা এইসব সুবিধে ভোগ করবে না, তারা এই বর্জ 
পদার্থের সুরক্ষিত বোকা বইবার খরচ ডোপাবে। এই ভেক্ক্কিয় বর্তা 
পরমাপু-শক্ডির নোট হিসেবে ভনার খাতে কিছুই দেয় না, কিন্তু খরচের 
বহর বছরের পর বছর ধরে বাড়িয়েই চলে। তাপশক্তির সঙ্গে এটাই 
তার তফাত। 

উৎপান-কেন্্রের আয়ু শেষ হবার পর 'বত্তরপাতি, কারখানা 
এসব নিয়ে কী করা হবে. তা নিয়েও তাপশক্তি-কেন্্র আর পরনাপু- 








শক্তিকেন্ত্রের মবে। অনুকূপ পার্থক আছে ' সাবা ভবন পরবে কা কাল 
চলার দকল পরমাণু কেক্রের ও রিযা্টারের কাঠারোউলি দুষিত হযে 
খানে, আছের তেজন্টিয়ার মাত্রা খুব বেশি থাকে। অতি সাধলানে 
এশুলিকে খুলে ফেলতে হয়। অন্যান্য বর্জা পদার্থের সঙ্গেই সুরক্ষিত 
অবস্থায় তগদেব রেখে নিতে হয়? তাই পরনাণু-শক্তাকেন্রাকে খুলছে 
ফেল্গাটাও বেশ খবচস্াপেক্ষ বাপার _ ক্যাপিটাল কস্টের প্রা ৪ 
থেকে ১৩ শতাংশ এর পেছানে চলে যায়) এর ফালে পরমাণু 
শ্তিকোষ্তরের ব্যাপিটাল কস্ট আরো বেড়ে চাও ' শক্তি উৎপাদন 
চলাকালীন যেসব বর্ডা পদার্থ তৈরি হয়, আর শক্তিকে 
যাবার পর যেসব ডিনিসকে ডাল হিসোবে ফেলে দিতে 
প্রক্রিয়াকনগের ব্যাপারে পরমাণুশক্তিকেন্্র আর তাপশফ্তিকোন্রেব 
আকাশপাতাল ফারাক। তাপশক্তি কেনের ক্ষ ত্য জার খাতে জমা 
পড়ে; পৰনাণু-শড়ির ক্ষেত্রে বরদর ঘবে। প্রথমটির ক্ষেতে হিসেবটা 
পুরোপুরি চুকিয়ে দেওয়া যায়: স্বিতীয়টিব ক্ষেণে তা অসম্পূর্ণ পেকে 
যাধ। সেই কারণেই দুই প্রযুক্তির দধো যেকোনো তুলনাতেই দেখা যাবে, 
পরহাণুশড্ির খরচ তাপশন্তির চোখে বেশি। 
করলা ও পরিবেশ 
একটা কথা বলা হয়ে থাকে যে. কয়লার ভাড়ার যেহেড় সীমিত ভাই 
একটা সনয় আসবে যখন আমানের কিক পক়্ি-উৎসের কাছে হাত 
পাততেই হবে। বলা হায়েছে, ভারতে আর এচাশো বতারেরক কম সমায়ের 
মধোই হয়াতো কয়লা ফুলিয়ে যাবে। পবনাণুশকির্ সমর্থকরা অনোকে 
এই যুক্তিতেই পরমাণু কর্মসূচিকে ডোরদার করার সপক্ষে সওয়াল 
করছেন। কিন্তু ঘটনা এই যে ডিওলভ্রিজাখণ সার্ডে অব ইন্ডিয়ার দওয়া 
তথা অনুযায়ী বর্তমানে ভারতের প্রমাণিত ফ্যঙগা-ভাওারেদ পরিনাণ 
হল ৮২০০ কোটি মেট্রিক টন। [জি এস আই ২০০০ | কয় মকর 
দেওয়া তথা অনুযায়ী ১৯৯৮-৯৯ সালে বহনে প্রায় ২৯ কোটি ২০ 
লক্ষ টন করাল লাগে। কেন্তীয় বিদ্যুৎ পর্ধদ তাদের একটি প্রতিবেদনে 
বলেন যে, ২০০৭ থেকে ২০১২ সালের মাধো, অর্থাৎ একাদশতন 
পঞ্জবার্ধিত পরিকল্পনার সয়, দেশড কয়লার প্রাপাতাকে কার্যত বছরে 
৬০ কোটি টনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। { দি ই এ ১৯৯৮] 

বর্তনানে বছরে ৪০ কোটি টনের চেয়ে কন কমলাই পরচ হয়। 
তবু যদি ধরে নেওয়া যায় যে বঙ্গরে ৪০ কোটি টন করেছ কলা খরচ 
হবে, তাহলে কয়লার প্রমাণিত নু নিয়ো আরও আন্ত ২০০ বছর 
চলে যাবে। ধরে নেওয়া যাক, কয়লার প্রমাণিত মজুত্রের সবটা সহজে 
হাতে পাওয়া যাবে না। সেক্ষেত্েও অনায়াসে বলা যায় যে এদেশের 
করলার বন্দুত ফুরোতে ফুরোতে অন্তত ১৫০ বছর কেটে যাবে। এই 
সনয়ের হধো বিজ্ঞানীরা নিশ্চয়ই পরমাণুশক্ডি স্রোত অসমাধিত 
সমস্যাগুলোর সমাধান করে নিতে পারবেন। সেটা না কার এখনই 
পরমাণুশক্তি কর্মসূচিকে তড়িঘড়ি এগিয়ে নিয়ে চলার কোনো যুক্তি 
নেই। অথচ সনুষযপর্াতির ইতিহাসের দিক থেকে কিন্তু ১৫০টা বন্ধর 
এনন কিনুই না। কাজেই জীবাশ্ম-জাল্ানি ফুরিয়ে যাবার আগেই বিকল্প 
শক্তির উৎস আমাদের খুঁজে পেতেই হবে। 

একপা মানতেই হবে হে, পরিবেশের ওপর কয়লারও অনেক 
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ক্ষতিকর প্রভার বয়েছে। ভারপানাশুলি পেকে মে কমঙপপোডা কৌ 
বেরোয় তার মাধ্য থাকে সালফার, নাইমুদরানডেন আর লর্বাল হস্লাইড. 
যা বাতলে স্রীলহাউস-ড্রিয়৷ ঘটায় ' শিল্পাণ লি. বিশেষ করে বিদ্যুৎ 
শিপ নানান বাবস্থা নিয়ে চেষ্টা করছে যাতে কারখানা থেকে নির্গত 
ধোঁয়ার মধো এসব বিষাক্ত গ্যাসের মাত্রা কমানো সায় । শিল বাবহৃত 
বাযালারঢ লো থেকে কালা জ্ুলানোর দরুন যে ফোৌয়া বেরোস্ব, তার 
মধ্যে থেকে সালফার আর লাইট্রোলেনের অক্সাইডকে শোধনের 
ব্যাপারে কেশ সুফল পাওয়া গেছে। কিন্তু কার্বন ভাই-অক্সাইডকে নিয় 
করা বেশ কঠিন বলে প্রমানিত হায়েছে। অথচ কার্বন তাই-অক্মাইডই হল 
্রীনহাউস গ্যাসের প্রধান উপাদান । কয়লা মোহে শিল্পক্ষোয়ে আরো 
অন্তত একে বছর ধরে বাবহাত হবে, তাই বিস্ব ছুতে কার্বন ভাই” 
অঙ্গাইভ বায়ুনণ্ডালে ভমাতেই দাকবে। 
অথচ রাষট্রলায়করা সবেবাত্র ১৯৮০-র পশকে গ্ীনহাউস ক্রিযার 
সন্তাব্য অভিথাত নিয়ে ভাবনাচিত্তা করতে উঠে পড়ে লেখোছেন। নাত 
সেদিন, ১৯৭৭ সালে, বিভিন্ন রা কিগোটো প্রো্টাকল- কার্বন ভাই- 
অক্সাইডের নির্গমন কমানোর চুক্তিতে সই ঝারোছে। কিন্তু এই কয়েক 
বছরের মধোই বিজ্ঞানীরা এমন কিছু ফলাফল নিয়ে হাড়ির হয়েছেন 
খাতে সমস্যার সমাধান করা যাবে বালে মনে হচ্ছে। মহাসাগর কিং 
ভতাত্তিক অবক্ষেপের মাধা কার্বন চালিয়ে দিয়ে তাকে বেধে-ফোলে 
নিদ্ধিয় (সেকোয়েন্টার) করে দেওয়া যাবে, অর্থাৎ বিভিন্ন স্থানে আটক 
রাখা যাবে। ঝলাগ্রের অনেক গভীরে ঘে মিথেন আটকা পাড়ে থাকে 
তার মধো কার্বন ডাই-অগ্নাইড চালিয়ে দিয়ে তাকে সরিয়ে ফেল্গা যাবে। 
ফলে কালান্তরকে একই সঙ্গে বিদাংশক্তি উৎপাদানের গ্যাস-উৎস 
হিসাবে এবং অত্যান্ত স্থিতিশীল এক ভাতার হিসেবে বাবহার করা হাবে। 
কানাডার আঙ্গবার্টা? ধুমহরীন বিদু/ৎ-উৎপাদানের একটি পরীক্ষানূলক 
ছউনিট তৈরির কান্ড এখন পরিকল্পনার পর্যায়ে রয়োছে। জবি চাষের 
মারফত কার্বনকে মাটির মধে। বেঁধে ফেলে নিদ্টিয় করে দেওয়া যায 
কিনা, অনুসন্ধান চলছে তা নিয়েও। 
খনসৃজনও সালোক-সংশ্লেষ মারফত কার্বন ডাই -অশ্মাইড 
পাকড়ানোর এক পদ্চতি বলে প্রমাণিত হয়েছে। ভূমি, অরণা এবং 
জলাশয়গুলিও (মহাসাগর সমেত) এখন কার্বন ভাই-অক্সাইিডের ভাণ্ডার 
বলে গপা। "আবহাওয়ার পরিবর্তন সংক্রান্ত অধিবেশনের রীপরেখা' 
(ইউ এন এফ সি সি) রচনা ঝরে রাষট্রসঙহ বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের ওপর 
ভার দিয়েছেন, যাতে তারা যাচাই করে গেখেন যে, গ্রীনহাউস গাসের 
বর্জা-ধারফ হিসেবে ফান্ড করার কতটা ক্ষমতা পৃথিবীর রয়েছে, এবং 
নে-ক্ষমতা বাড়ানো যার কিনা। অরপাভূমির, বিশেষ করে উষ্ণমণ্ডলীয় 
দেশগুলির অরণাডূমির বিস্তার বাড়ানোর জনা বিভিশ্ন আন্তর্জাতিক 
কর্মসূচিতে উপ্নত দেশগুলি যোগ দিচ্ছে 


ধান্তবসাধ্য বিকল্প 


পরমাণুপক্তির প্রবক্তারা দাবি করেন যে প্রধুক্তিগত উ্নতির বর্তমান 
স্তরে পরমাণুশডিই ভীবাশ্ব-ন্রাপানির একমাত্র বাস্তবলাধা বিকল্প । 
সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয় যে. সৌর আলোক ভোপ্টায়িক সেল 
(এস পি ডি), বাযুপক্তি, দ্রালানি সেল প্রভৃতি প্রযুক্তিকে এখনও 





ল্যাপকতাবে প্রয়োগ করার সনস্ব আসেনি। প্রকৃত তথা কিন্তু এই 
ধাবণাতে ভুল বলে প্রনণে করে। এ তপাটা শু বেশি প্রগাপিত লয় যে, 
১৯৯৭ সাঙ্গে ভাবতে বাযুশন্রিল স্থাপিত উৎপাননক্তনতা দিগ ২ 
নেশাওযাট. যা কিনা নোট উৎপাননক্ষনতাৰ ৯51৭৬। এস পি ভি 
সেশ্-এর কনা ছিল ৩৯ মেগাওয়াট, ভোটো হাইডেল প্রন্াপ্রেব ক্ষমতা 
হিল ১৭১ নেখাওয়াট আর ভৈহপদাপ বোযোমাস) ভিত্তিক 
ইউন্টিউলোর ক্ষমতা হিল ১৩২ মেগ্াওয়াটি। সব মিলিয়ে নইকলন 
সাধ্য (রিনিউহ্বেল) শক্তির নাট হিল নোট শক্তিল ১৫ শতাংশ: 
এর পাশাপাশি, ১৪৯৭ সালে পরমাণৃশজিদ স্থাপিত ক্ষমা হিল 
২২২৫ নেশাওয়াট, যা কিনা মোট বিদাৎ উৎপাদন ক্সমতান (৮৫,৭৯৭ 
বেগাওয়াণট) ২.৭৯ পতাংশ। বানে পাষাতে হযে, পলুমাণু পার্জ গাড়ে 
উঠেছে গত পঞ্চাশ বচন ধরে, আল ননীকসণদাধা শক্তি উৎপাদনের 
কাছ ভোর কদম চলেছে কেবল গত দুটি পঞ্চবার্বিক পরিকপ্চন'র 
সনয়। 





একা চিক নয যে নর্টীশুলণ-সাধ। পের প্রমাণ লেবেল 
সেইসব বৰ দূর এলাকাতেই ঝা সম্ভব যেখানে গ্রিড লাল সাহে 
বিলৎ পৌছে দেওয়াটা অর্থনৈতিক নিক বোকে সাহাতেল নয় কারণ 
ভাপান, জার্মানি, স্থযান্ডিনের্ডীয় দেশওুল্গি, সুইটজারল্যান্ড এল নারি 
যুজবাষ্ট্রস মতো উন্নত দেশে সৌর আল্োক-ভেপ্টাযিত সেল 
জায়গা করে নিয়েছে। ১৯৯৩ সালে আলিকোরিহা স্যাক্রযমোগটো 
মিউনিসিপ্যাল ইউটিলিটি ভিট্টিকী (এস এন ইউ ডি) তাস অধীনগ্থ একটি 
পরাণু-শজিকেগ্ বন্ধ কারে নিতে বাধা হয়, কারণ কেরি প্রচ 
লোকসানে চলছিগ। তার বদলে এস এম ইউ ডি সাক্রারোন্টোয় ৩ 
মেগাওয়াট এস পি ভি এবং ৩৫০টি হানে-বসানে: এস পি ডি 
সিস্টেন চালু কারে । এই উদয়ন প্রকল্পটিকে নদ দেবাব ডানে গ্রাহকরা 
বেশি দান দিতে রাডি হয় গ্রিডের সর্বোচ্চ চাহিদা দেটাবার জানো 
সহায়ক বাবস্থা হিসোবে এস এন ইউ ডি বাধুশভির সাঙ্গে হাইাড্রো-শরাজিব 
সম্মিলন ঘটিয়োছে। এ ছাড়া প্রাকৃতিক গ্যাসাকে হাইাড্রোডোনের উৎস 
হিসেবে কাড়ে লাশিযে তারা বুটি ২০০ মেগওয়াটের দ্র'লানি সেলও 
বঙ্গিয়েছে। ভ্রাপালি সেলের ভাপিটাল কস্ট এ. 
তাপশক্তির জাপিটালে কস্টের সঙ্গে পাল্লা দিচেছ বালে J 
এসব তথ্যকে মোট্টই উড়ো খৈ বালে উপেক্ষা করা যায় না, ও 
ভবিধাতের ইঙ্গিত বহন করছে। 

ভারতে পরমাণুশক্তির ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ গোপনীযতার 
ঘেরাটোপে ঢাকা। ১৯৬২ সালের 'পরনাণু শক্তি আইন বালে 
পারমাণবিক গবেষণা বা শক্তি-উৎপাদলের সঙ্গে যুক্ত সকলের পক্ষেই 
এ সংক্রান্ত তথা ভানানো নিধিদ্ধ। একটা অতিকথা চালু করা হয়েছে 
যে পারমাণবিক প্রযুক্তি লাকি এতই বিপঞ্চলক যে অবাধ তা নিয়ে 
চর্চা করা উচিত নয়। কৰাটা একেবারেই ঠিক নয়। বস্তুত, নার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র পেত অনেক দেশেই পরমাণুশক্তির বাণিভাক উৎপাদল ও 
তার পরিচালনা করে বাক্তিমালিকাধীন সংস্থা । শ্রতিবোগিতাভিত্িক 
বাজারে অবাবেই তথা পাওয়া যায়। ফলে পরমাণুশক্রির অর্থনীতিটাকে 
আর ঢেকে রাধা সম্ভব হয়নি। বাদ্ধারের নির্মম বাস্তাবতাই তো মার্কিন 
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২৩ 


উৎস মানুষ -- জানুয়ারি ২০০৭ 


যুক্তরাষ্ট্রে এবং অল্যানা দেশে পরমাপুশক্তিকে বার্থ বলে প্রমাণ কালে 
দিয়েছে: 

সবক্ঞাবই যদি হয় বিচাৎশক্তি উৎপাদনের একমাত্র সংস্থা, 
তাহলে পারমগবিক সংস্থাওলির দেওয়া তথ্র সতানিথা যাচাই করে 
নেওয়া সন্ধব হয় লা। কোন পদ্ধতিতে ধরাচের হিলাহ করা হয তা কাথা: 
জরা হয় না, ফলে নিরপেক্ষভাবে ধবাচের হিসাব পরীক্ষা তরা হায় লা। 
ফলত, যে-তথা জানানো হয়, তাক বিশ্বাসযোগ্যতা কনে যায) রিটিশ 
গরফাবের অধীন সেন্ট ইলেকট্রিসিটি জেলাবেটিং বোর্ড সি ই ডি 
বি)-এর শভিজেতা এই বক্তধাকে সমল করে? ১৯৯৮ সালে সি ই ডি 
বি গাবি করে থে. পরমাণৃশক্তি উৎপাদানেল খরচ তাপলন্ডি উৎপানানের 
তুলনায় ফন পড়ে। কিন্তু পারে দেখা হাম, পরনাণুশক্তি উৎপানালের খরচ 
আসলে তীবান্ম-দরালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের তুলনায় আনেক 
বেশি পড়ে' ১৯৮৯ সালের ৯ নাভেশ্বর সোডেটাবি অব স্টেট হাউ 
পর প্রক্রিয়ায় পরনাপুশকি 






প্রস্ততি নিতে গিয়েই এই আদল খরচ ধরা পড়ে গেল সে সময়কার 


শাসক ভেটিভ দল পসনাণু শক্তির বিরাট: করগের সস্তার ফিরিয়ে 
নেয়, কারেণ ব্রিটেনে কোনো নাড়ি -উদ্যোগপতি ওর পেছনে লিনিযোগ 


পারমাণবিক পতি কমিশন ও সসকার সব সময়েই পারমাণবিক 
পিছে তেছন্টিয়তাব অস্থি শসীলাল কলে পাকেন। সাধারণ মানুষ 
নিডেলা বা সংগঠন খেকে তেডক্তিয়তা হে মাপবে, তাস সুযোগ 
নেই) বেসরকারি নাতি বা স’স্থা যাতে তেডক্কিয়তা নাপতে না 
পানে, সেডনা পারযাণবিত শিল্প আান্তর্ডতিক পরে "গাইগান 
কাউন্টারে যুটির লন বেশি বোধেছে-এক লক্ষ টাকার উপসন: 
শু নিযে নৃলক্ষ টাকার মতো পান পড়াবে। (একুশ শতকে নারীন 
অধিকার, কলকাতা এপ্রিল, ২০০০। পু. ১৪) 


পরমাণৃশক্তি নিরাপদ নয় 

পারমাপবিক সংস্থাণ্ুলি যাই বহুল, ভারাতের পরনাণু শড়িকেশ্রণ্ডলিতে 
কিন্তু রত হান দন ঘটা সরকারি গোপনীয়তা আইন এবং 
১৯৬২ সালের 'পরনাখু শক্তি আইন এইসব বিদ্যুৎশক্তি কোলের 
কর্তাগের সংখাদ-মাধানের সন্ধানী দৃষ্টি থেকে আড়াল করে চলোছে। তা 
সাথেও গোপী রেকিনারাজ্জ (১৯৯৯) এইসব ঘটনার এক তালিকা সংগ্রহ 
করেছেন। ১৯৯৯ সালের নাচে নাগ্রাচ পরানাণু-বিদ্যুংশক্তি কেন্সে একটি 
ডিফপ্টেড নল পরীক্ষা করার সময় একটি বিশেষ যন্ত্র থেকে তেডস্কিসি 
ট্রিটিয়ান-সংবলিত বিপুল পরিমাণ ভারী ভল বেরিয়ে যায়। 
সংবাগনাধামের লোকেরা এ বিষয়ে এ শক্তিকেশ্রের কর্মকর্তাদের কাছ 
থেকে কোনো তথাই সংগ্রহ করতে পারেননি । কিন্তু এ কেন্্ের শ্রবিক 
ইউনিয়ন, যারা আগে থেকেই এ ধরনের অনা আনেক ঘটনা নিয়ে উদ্ছিপ্ন 
হয়েছিলেন, তারা সংবাদগাধানকে এ বিষয়ে কিছু তথা সরবরাহ করেন। 
তখন বেকায়দায় পড়ে গিয়ে কর্মকর্তারা স্বীকার করতে বাধা হল যে 
ছ'টন ভারি জল এ সময় বেরিয়ে গিল্লেছিক। তারা! অবশ] দাবি করেন 











থে ঝ্রাপাকটা 'অতি সামনা, বন্তত 'জালানি নেশিনের ভণ্ট থেকে 
ভাবি ভঙ্গ বার কুরে দেওযার যে-পরিকমিত হরক্রিয়া', টা নাকি তারই 
অঙ্গ। কিন্তু কর্মকর্তারা এটাকে “অতি সামানা' ব্যাপাব বঙ্গাল কী হবে, 
তাদের দাবি মোস্টই বোশে টোকেলি। কারণ উৎপানন-কেন্রেব কর্তৃপক্ষ 
ওঁ ঘটনার পৰ উৎপাদন-কোন্দ্রেক মধো ভাপৎকালীন অবহ্থা ঘেষেগা 
করাতে বাতা হয়েছিজেন। 

গরহিনাবাজ ১৯৯৯ থেকে ১৯৯৯-র আধো ঘটিত একটার পর 
একটা দুর্ঘটনার প্রতিবেদন দিয়েছেন। এলি গাটেডিল নগসোরা, 





তাবইই ভিনতিতে এ প্রতিবেদনটি বচিত। কিন্তু তা থেকেই আম্মা কারে 
লেওয়া যায়, আসলে এরকম দুর্ঘটনা কতখালো ঘটেছিল। এরিকন 
আন্দাডের একটা ভিত্তি আছে। ১৯৬৬ সালে পরমাণু শক্তি নিমন্তণ 
পর্ষানেষ সভাপতি এ গোপালকৃষ্গ ভারত সবকারের কাছে পরমাণু 
শক্তি বিভাগের অধীনস্থ কেশ্রগুলির নিরাপন্ডা এবং অটিবিচাতিশুলি 
নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন পেশ করেছিলেন। কর্মকর্তারা সেটি পাড়ে 
গোপাঙতষগের ওপর শুব চাট গিয়েছিলেন । বিরকে হায়ে (গাপালকৃষ্ঞণ 
পদত্যাগ করেন এবং ডালান যে বিভিন্ন পারনাগধিক ঝোডওুলাতে 
নিবাপত্বা ঘটিত ১৩০টি ঘটনা ঘটে, কিন্তু ১৯৬২ সালের 'পরনাণু 
শক্তি আইন' মোতাবেক তা নিয়ে বিস্তারিত কিছু সলা যাবে না। 
মুস্বইয়ের কয়েটি এন ডি ৫ এ বিষাযে আরে৷ তথা সংগ্রহ করতে 
চাইলে সং্সি্ট বিভাগ থেকে ঠানের পথ বোধ করা হয এই যুক্তিতে 
যে, এসব নপিপত্র একান্ত গোপনীয়, অতান্ড টেক্নিবসাল এবং পুবই 
মপর্শকাতর। সংশ্লিষ্ট ধিভারণটির মতে গ্চ্ছতার দাবি কনো জাতীয় 
নিরাপতাৰ চাইতে বেশি গুরুত্ব পোতে পারে না। কিন্তু অন্যানা দেশের 
অভিজতার পরিপ্রেক্ষিতে এ যুড়ি লিতা অসার বলে প্রতিপন্ন হয়) 
যেসব দেশে বেসরকানি উন্োগগে পারনাপবিক শড়িকেন্ু চালে সেখানে 
তো ভনসাপারাণের তা পরীক্ষা করার অধিকার নায়োছে, যাবতীয় 
টেকনিক লেখাপত্ত সেখানে প্রকাশিত হয় এবং তাতে সংশ্লিষ্ট তথা 
সরবরাহ ফলা হয়। তাতে ঝরে অবশ্য পারমাণবিক অস্ত্র বানানোর 
উদ্দেশো নিঃশেবিত দ্রালানি-দগুওলিকে গুটোনিয়াম নি্ষাশানর গল) 
সানরিক বাহিনীর হাতে তুলে দেওগ্রার পাথে কোনে বাধার সৃষ্টি হয় 
লা। এরই লাম নাকি শান্তিপূর্ণ উদ্দেশো পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার! 
যাই হোক, পরনাগু শক্তিকেন্ত থেকে পাওয়া নিংশেধিত দ্রালালি কানে 
লাগিয়ে অথ বানানো হবে, না সেগুলিকে 'নিরাপদ' জায়গায় সমাধিস্থ 
করা হবে, সেটা ডাতীয় স্তরে নিরাপিত প্গিসির ব্যাপার যেমন. ফ্রাঙ্গ 
আর জাপান পারনাগবিক শক্তির ওপর আনেকটাই নির্ডয়সীল, কেলনা 
ওদের দেশে শক্তির অন্যান্য উৎস খুব বেশি নেই। তাই তারা অন্তু 
বানানোর দিকে কোকেনি। অপরদিকে মার্কিন ঘুক্তরাষ্টর এবং পূর্বতন 
সোভিয়েত ইউনিয়নের পারমাণবিক কর্মসূচির বেশির ভাগটাই চাল্গানে। 
হা্েছিল সানরিক উদ্দেশ্যে প্রটোনিয়ন সংগ্রহ করার লাক্ষো। 
লক্ষণীয়, টেকনিকাল কারপে তাপশক্ি-উৎপাদনাকোন্দের 
তুলনায় পরনাপূশক্তি-উৎপাদনকেন্ে দুর্ঘটনা হওয়ার ঝুঁকি বেশি। কারণ 
বিদ্যুৎ সরবরাহ বিদ্রিত হলে তাপশতি কোলের একটি বয়লারে যে-চাপ 
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পড়বে সেটি সামলানোর ক্ষমতা তার আছে, তার ভলা বয়লাসের বা 
ক্ষতি হবে তা অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু অন্রাপ পরিস্থিতিতে একটি 
পলমাণু রিআন্টীসের ক্ষতি হবে আনেক বেশি। রিআাহীনে বিন 
সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ার পলিণান অতি নারাস্যত হতে পারে। কারণ 
সরবরাহ বি্িত হওয়া মাত্রই চুল্লি ঠাণ্ডা-করার তরঙপ্রবাহ বা তর 
মডারেটরের প্রবাহ তৎক্ষণাৎ বদ্ধ হয়ে গিয়ে তাপনাতা অঙ্গাভাবিকভাবে 
বেড়ে যেতে পারে, এননকি ঢৃল্লির বুল নহা অংশ খালেও যেতে পাবে: 
রেঠিলারাড দেখিয়েছেন, সিদাৎ সরবরাহ বিদ্বিত হওয়ায় তিনবার 
আগুন লেগে হায় বিস্ফোরক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল _ একবার 
নারোরাতে, একবার রাষ্তস্থানে এবং একবার কাকরাপার পরনাণু বিদুৎ 
কেন্দ্রে নারোরা বিদুৎ কেন্দ্র একবার একটা ভয়াবহ ঘটনার হাত (খেকে 
রেহাই পেয়ে গিয়েছিল তয়েকডন সাহসী প্রযো গবিের প্রতাত্মক্রবতিহে। 
তারা হাতে করে ভাল্ভ খুলে দিয়ে রিআষ্টারের মাধো বোরেট-বিশ্রিত 
ভারি জল ঢেলে দিয়ে পারখাণবিক প্রতিক্রিয়া-নালা। থানিয়ে নেন। 
গোপালকৃষণপ জালাল, সেদিন রিশ্আাস্রটা প্রায় গলে যাওয়ার কিলাসে 
এসে দাড়িয়েছিল। 

হয়েছে -- এই ঘটনাটা পূব ফগাও বারে প্রচার কবা হয়। এন সবটা 
কিন্তু সত্যি নয়। পরমাণু কেন্রের উৎপাদন-প্রক্রিয়াটি খুব বেশি মাত্রায় 
সব়ংচালিত। তেস্কিয়া-ভনিত বিপদ এডাবার ভনা পরনাণু বিআযাস্টর 
চালানোর ক্রিগ্াগুলি সবই দূর-লিয়ন্ত্রিত। স্বভাবতই উৎপানন কেশ 
চাগাবার ভনা লোক লাগে খুব কম। যেনন, চেবানোবিল বিপর্যয়ে যারা 
৫০০ রাড ধা তার বেশি নাত্তায় তেডক্কিয়ার সম্মধীন হয়েছিলেন, 
তাদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৫০ __ দমকলকর্মীদের ধবে। এদের আধো ৩২ 
ডল অল্প দিনের মধোই নারা গিয়েছিলেন। অনারাও তিলে তিলে নৃত্ার 
দিকে এগিয়ে চলেছেন। ফিন্তু ঢের বেশি লোক মারা গিয়েছিলেন পরোক্ষ 
ক্রিয়ায়, অদুশ। তেন্ডক্কিয় প্রভাবে। এরা কিন্তু পরমাণু কেন্ত থেকে 
অনেক দূরে বাস ঝরতেন। চেরানোবিল কেন্তরের ৩০ কিলোমিটার 
বাসার্ধের মধো থেকে ১,৩৫,০০০ লোককে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া 
হয়েছিল। এঁদের মধো কতন্ডল ক্যাপারে মারা খাবেন তার সঠিক 
সংখ্যাটা কিছ কোনোদিনই ভানা যাবে না, যেহেতু ছড়িয়ে পড়ার পর 
তাদের অনেকেই কোথায় যে চলে গেছেন তার হদিশ পাওয়া যাষ্ট না। 
এ নিয়ে বড়োভোর একটা আন্দান্ত করা যেতে পারে। চেরনোবিল 
বিপর্যয়ের ধারা শিকার তাদের চিকিৎসা করেছিলেন এন একজন 
ইউরোপের অনাত্র ৫০০০ এথকে ৫০,০০০ গুন পর্যপ্ত কালারে নারা 
যেতে পারেন। [ফ্াভিন, ১৯৮৭) পরমাণুশক্তির এক প্রখ্যাত প্রবক্তা 
নোবেল-বিদ্রী শযালভিন ওয়াইনবার্গ চেরনোবিলের ঘটনার পর 
বলেছিলেন যে, 'পরনাণুশক্তির ধারা সমর্থক তাদের এ ব্যাপারটা নেনে 
নিতে হবে বে এই শক্তির বিপদণ্ডলো একটু অনা ধরনের। তাদের 
মানতে হবে যে মাটির মধো একটা অদেখা ভিনিসকে পুতে রেখে সে- 
মাটি ব্যবহার করার ব্যাপারে নিেধাজঞা ভারি করার ব্যাপারটা লোকের 
কাছে বিশেষভাবে ভীতিজনক বঙ্গে প্রতিভাত হয়।' (ওয়াইনবাগ 
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নিয়স্ত্রিত পর্যদ 


পলনাপু শক্তি নিশ্সুপ পর্সন কা করে পপনাণু শক্তি বিভাগেন অধীনে 
আবার পরমালু শক্তি কমিশন, যার ফা হল পরমাদু পতি পিষযকি 
কর্মকাণ্ড এবং পারেনাণপিত উৎপাদন কোশ্রের কাডকর্ন ও গরেশণা 
প্রচারক ভরা ও তার ওপর নভল নাখা, সেটিও ও বিভাগের অরিন 
এই পিভাগেক অঙ্গানে কা তান সুয়ে নিযে উৎপাদন কেম ওুলিল 
পরিচাঙ্গন কর্তৃপক্ষ নিয্গুণ পর্ষদির নির্দেলগুলো অগ্রহো) হাসে 
অনায়াসেই পান পেয়ে যান) নিযন্তুদ পর্যলের শ্রা্তুন প্রধান ৩ 
গোপালকৃষ্চপের অভিজ্ঞতা সেই তথাই বলে। একই বাতি যখন পরমাণু 
শক্তি কমিশনের সভাপতি আর পরমাণু পকি বিভাগের সচিব হিসোতে 
কাড করেন, তখন এজ বিচিত্র পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। দেশের প্েষ্টহন 
পরনাণু বিজ্ঞানীরা কিছু এই পরিস্থিতির দাধা আবৌন্তিক কিছু শু্ডে পান 
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ষুমের কাউল 
(চি সানডে স্টেটুসন্যাল, ২৩ সেপ্টে স্বর, ২০০৬) 


আমাদেৰ সংসদের বাস্তব চেহারাটা এখন হয়ে গতিয়েছে এই 
যে সাংসদদেশা আচপল হবে আবো নিশ্রগনী, অথচ তানের সুযোগ 
সূবিধ! হবে ভনবনন । চিৎকার-চোচমেচি, সোপান, অধ্যক্ষের 
শ্রাসনের সামনে ধর্না এবং ধূতির ভোচা খুলে য'ৎযাব মতো ভুতি তুচ্ছ 
ঘটনা যধন তখন ওযাক-' ই মাতো ব্যপারগলো এখন এতটাই 
ভলভাত হায় গেহে যে মেসো আব নীচ আচরণ বলে নানে কৰা হয 
না। আল এসবের ফাসে অসংখ্যবার অধিবেশন এলতুলি হয়ে যাযাটাও 
এখন পাওয়া হয়ে অথচ ডেকে দেখুন, সংসল চালানোর না 
সরকারি কোধাগার থেকে, অর্থাৎ আনার আপনার পকেট তোকে খর 
করতে হয় ঘণ্টায় তিরিশ লক্ষ টাকা! 

সাংসলদের বেতন ও ভাতার বিষয়টি সংসন বিলের 
আওতাহীন কিলা, আমার তা ডানা নেই, তাবে যাই হোক না কেন, 
সাংসনথা কিন্তু নিজেদের ডন অতিরিক্ত ৬২ কোটি টাকা বাগিয়ে 
নিয়েছেন। এই টাকাটা আসবে করদাতাদের পকেট থেকে। প্রতিবারই 
যেমন বলা হয়ে থাকে, এবারও এই বৃদ্ধির কারণ হিসোবে দেখনা 
হয়েছে ''ভীবনযাঙ। নির্বাহের সায় ও সুদ্রাস্ীতিক অতাধিক বৃন্ি।' যে 
হয়ে ফিন্ত এই অভিযোগ তারা জামাননি। এই অভিযোগ তারা করেছেন 
সম্পূর্ণত এবং একান্তভাবে নিডোনের পক্ষে । বামপন্থী সাংসদগা অবশা 
কিছুটা দিয়মাফিক বিনোধিতা দেখিয়েছিলেন: কিন্তু, যেবলটা সর্বদাই হয়ে 
এসেছে, কোনো বিবেকসন্প্র মানুষ এই ধরনের স্ব-বদানাতায় যে 
আাঝ্প্লানি বা অপরাধবোধে ভোগেন, এ ক্ষোত্রে তেমন কোনো 
সষ্তাবনাই ছিল না। 

যাঁরা কিশ্বাস করেন যে এই অপ বৃদ্ধির সঙ্গত কারণ আছে, 
সাংসদরা যে পরিমাণ অর্থ শ্রার সুযোগ-সুবিধা ভোগ কারে থাকেন সে 
সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই নেই। মোটানু্টি বপ্রচলিত একটা 
ধাবণা আছে (সাংসদরা এটা নিজেরাই বেশি করে প্রচার করে থাকেন) 
যে সাংসদদের সুযোগ-পুবিধার অপ্রতুল। বাতুষ চিত্রটা কিন্তু এর 
একেবারেই উাণন্টে। আসুন. কিছু তথা--যা সাধারণ মানুষের দানা 
দরকার ভোনে নেওয়া যাক। 

বর্তমান সংসদের ৫৪১ জন৷ সদসোর নোট সম্পর্তির পরিনাপ 
প্রায় ৯০০ কোটি টাকা। এঁদের সথো প্রায় এক তৃতীয্যাংশ সদদ্য 
কোটিপতি, অর্ধেকের বেশি সাংসদের ব্যক্তিগত সম্প্তির পরিনাপ ৫০ 
লক্ষ টাকারও বেশি, আর প্রতি দশ জনে একজনের সম্প্ভির দুলা ১০ 
লক্ষ টাকা। ডাবকেন না, এটা কোনো গোপন অর্ততিদন্তের প্রতিকেদন। 
নির্বাচনের আগে বে আবশ্যক হলফনানা সাংসদদের গেশ করাতে হয়, 
তাতে তারা নিজেরাই এই তথ্য জানিরেছেন, অপ্বা. সঠিকভাবে বলতে 















গেলে, যা তারা ভানাবেন বলে ঠিক করেছিলেন (উদাহরণ ্বযপ, 
গাড়ির সংখ্যাব উল্লেখ থাকলেও তার দাম বলা বা ধরা হয়নি) 

পাচ বহর আগে সাংসদবা ভাদের মূল বেতনের ৩০০ পাতাল 
বৃদ্ধি ঘটিবেস্তিলেন। এবার দযাপরবশত এই বৃদ্ধির পলিনাগ হযেছে নাহ 
৬৩ শতাংশে । এব ফালে তাদের মূল বেতন দাড়িয়েছে ১৬ হান্টার টাকা । 
এটা এমন বিরাট কিছু পরিমাণ নম যে আনব। ডানেল ওপর ক্ষোপে 
ঘাব। কিন্তু ওটা হল চাটেন ওপর ছুড়ালো ভাজা মশলার মত । প্রতোক 
সাংসন নির্বাচনী এলাকার জনা মাসিক ভাতা পান। এবার সেটা দ্বিগুণ 
কেড়ে ১০ হাজার থেকে ২০ হাডার টাকা হয়েছে। একই বৃষ্টি ঘটেছে 
ভবন ভাতার ক্ষেত্রে, যা ৫০০ টাকা থেকে বেডে দীডিয়োছে ১০০০ 
ঢাকা (একবার ভাবুন, গ্রধিসে হাডিরা দেবার জনা আপনাতে অফিস 
ভাতা দেওয়া হচ্ছে। এমনকি আপনি যদি সই করে সারা দিনের জলা 
নিপান্ত হয়ে যান, তবেও)। অবসরকালীন ভাতা ৩০০০ টাকা (থেকে 
বেড়ে ৬০০০ টাকা হয়েছে। এটা পাওয়া যাবে ভীবনভর, এমনকি কেউ 
যদি ঘটনাচাক্তে মাত্র একদিনের নাও সাংসদ হয়ে থাকেন, তাহলেও । 

এটাই শেষ নয়। শুতোক সাংসদ বিমানে ভ্রমণের জনা বছারে 
৩৪টি টিকিট বিলানুলো পেয়ে থাকেন। এর অর্থ প্রতি এগারো দিনে 
তারা একবার বিদানে চাড়ে উড়তে পারেন। এর সাথে ঘৃক্তে হয পন্থায় 
দেড় লক্ষ টাকার উড়ান ভাতা। হখন তারা উড়বেন না, তথন তারা 
শীতাতপ নিয়স্িত কামরার বিলাসিতায় রেগত্ুণের শিকারী অবশা 
নিখরচায়। রেঙগভ্রনগের ক্ষেত্রে সাংসদরা কোথায় যাচ্ছেন, কতদূর 
যাচ্ছেন ব৷ কতবার যাচ্ছেন তার ওপর কোনো বাধানিযেধ লেই। বিনা 
পরসার এই শ্রম কিন্তু সারা জীবন ধরে চালানে। যাবে। বিমান বা 
রেলে না গিয়ে তারা যদি সড়কপথে চলেন, তবে তারা পাবেন প্রতি 
ঝিলোমিটারে ১৩ টাকা (আগে ছিল ৮ টাকা)। 

দাঁড়ান, দীড়ান, আরো আছে। সংসদের অধিবেশন বঘবে 
হ'মাসের আনেক কন সময় ধারে চালে, কিন্তু প্রাতোক সংসদই পেয়ে 
থাকেন অভিজাত এবং প্রায়শই বড়সড় ধরনের সরকারি নিবাস। 
বাজায়ে এইসব বাড়ির যা ভাঙা, সাংসদরা দেন তার মাত দুই কি তিল 
শতাশে। অফিস চালানো আর কর্মচারী রাখার জন] এঁরা পান ১৬৮ 
হাভার টাকা। আর কম্পিউটার, য্যাস্স মেশিন ইত্যাদি কেনার জনা দেড় 
লক্ষ টাকা। সরকারি বা বেসরকারি হাসপাতালে, এমনকি বিদেশেও 
চিকিৎসার জনা এদের একটি পয়সাও দিতে হয় লা। পারোটাইি হয় 
সরকারি খরচে। 

দুটি ল্াগুলাইন এব দুটি মোবাইল ফোন প্রতোক সাংসদের 
হাপা। এতে ভারা ১.৭০,০০০ ফোন করতে পারেন বিনানূল্যে। এক 
পয়সা না দিয়েও এরা খরচ করতে পাবেন ৫০ হানার ইউনিট এবাং 
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৯০০০ কিলোলিটাব ডগ। আর যেহেতু অন্ত পাস্কলে সাললীয় 
সাংসদদের মাথা গর হয়ে যেতে পারে, ভাই সংসদ ভবানে তাদের 
জনা একটি বিশেষ ভোজনালয় আস্তে! 

বাজাবে ডাল, সন্ধি, গন আস ভোড়া তেলেস দান বাড়ছে 
রকেটের গতিতে । একভন সাংসদ কিস, সংসদের ডোজনালায়ে সুপ, 
চিকেন, ভাত, কি, স্যালাড ও শিষ্টি সহ খাওয়া সারতে পারেন ৩৬. 
টায়! আৰ গোটা একটা নিলামিঘ ভুরিভোডের মূলা এপাদে আহ ১১ 
টা! ভান্তনবিলাসের এই অলৌকিক ঘটনা স্ব হয় এই ভাবলে যে 
করদাতার পাকট থেকে নেওয়া যে অর্থ এই ভোডনাশয় গাঙ্গ"নোস জন্য 
ভরতুকি হিসেবে বায় করা হয়, নছরে তার পরিনাগ চার কোটি টাতা। 

এসবের সাথে যোগ ককন সেই সন্দেহ-ফাগানে প্রকল্প, যার 
অধীনে প্রতোক সাংসদ প্রতি বছর 'নির্বাচনক্ষেত্র উন্নয়ন" পাতে দুই 
কোটি টাকা পোয়ে ধকেন। এই আর্থের একটি পয়সাও সাংসানের পাকে 
যাওয়া উচিত নয়। কী ভাবছেন, যাওয়া উচিত নয়? বিগত 
শাসকগোষ্ঠীর এক নী সরকারি আর্ধের এই বিপুল বাছ়কে অতাত্ত 
সঙ্গত কারণেই "সংগঠিত লুঠ' বলে অভিহিত কারোছেন। অধিকাংশ 
সদসাই অবশ্য এটা বাড়ানোর দাবিতে সোচ্চার । এখানেই শেষ নয়। 
তারা চাইছেন সরকার ডনের নির্বাচনের পচ বহন করুক । এর অর্থ, 
ঠাদের নির্বাচনি প্রচারের খরচ ভোগাবে বেচাবা করদাতাবা।' 

এই হল আমাদের তথাকথিত জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী 
সাংসদদের প্রকৃত রূপ। যে দেশের দরনগপের তারা প্রতিনিধিত্ব করছেন, 
ভানতর্জাতিঝ মানব কলাণ সুচক তালিকায় সে দেশের স্থান একেবারে 
নিচের সারিতে । এ দোশের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ পেটে খিদে পুবে রাত 
কাটায় বাকিদের অর্ধেকেরও বেশি মানুষ উদ্বেগদ্জনক অপুষ্টিব শিকার? 
এর সাথে আরো লালা বঞ্চনা তে! আছেই) এ দেশে চরন ধরণের দায়ে 
কৃষকের জায্হত্যা করতে বাধ্য হয়, কোটি নানুষের পানীয় ভল্প, 
স্বাস্থাসম্পন্ন কীবন ও একেবারে প্রাথমিক চিকিৎসার কোনো সুযোগই 
জোটে না। শিশুনৃত্বার ক্ষে&্রে বিশ্বে এ দেশের স্থান একেবারে ওপারের 
সারিতে । আর মৃত্যুর খাবা এড়াতে পেরেছে এমন লক্ষ লক্ষ শিও স্কুলে 
না গিয়ে কোনোভাবে দিন গুডরানের ভলা অস্বাস্থ্যকর পেশার অর্থ 
রোগ্ুগারে সচেষ্ট। 

কোনো এক সময়ে এদেশে নোহনদাস করমটাদ গান্ধী বলে 
একজন নেতা ছিলেন। আমাদের বর্তমান সাংসনরা আর নেতারা তার 
আদর্শ ও মৃলাবোধের কথা অতান্ত নিষ্ঠাভাবে স্মরণ করেন এবং 
মৃতকে প্রচার করেন--দশ মিনিট করে বছরে দুবার । এই মানুষটি তার 
কামূলা পোণাক তাাগ করে গায়ে ডড়িয়েছিলেন এক টুকরো লক্ব। 
ভার দেশের গরিব মানুষদের এর বেশি কাপড় পোলা বলেই তিনি 
এটা করেছিলেন। নানা কারাপে আমাদের কেউই অবশ্য বর্তমান নেতারা 
লাখ পরে ঘুরে বেড়ান এটা চাইব না। কিন্তু এদের কেউই কি 
গারথীজির আদর্শ অনুসরপ করে দেশের মাথাপিছু আতর চেগে বেশি 
বেতন নিতে শর্বীফার করবেন? মাথা খারাপ? 

সতি কথাটা তাহলে বলে ফেলাই যাক। আমাদের রাজনীতির 
আগা পরগাছায় ছেয়ে গেছে। একটা বিপ্রব-টিগ্রব গোছের ঘটনা না 
ঘটালে এর অবসানের কোনো সন্তাবন! আছে বললেও মনে হচ্ছে না। হায়, 
যদি মতাই তেমন কিছু একটা ঘটত: সাচেতন নাগরিকবর্গ, গোষ্ঠী আর 


সোচ্চার হায়ে ওঠ অবশ সন্বল £ 
হধন, অন সস ডামগায় দেল তাজ না করাকে সেল মেশে 
না, সাসেদ ও লিধায়ন্তানেল কাছেও তা গাল সাল হোক । রানের 
ক্যডের অন হদ সংসচীন শপিবেশনেল পুরো দহয় উপস্থিত 
সতিকালের ভননথাক্ষা সঙর্ঠা বিষ গুলিকে তালে 
কনা এলং সিদ্ছা্ গ্রহণ করা? এই কাডেন দলাই তো 
পাঠালো হয়। দ্বিতীয় নে শাৰি ঢালালো লবুকবে, তা হ্গ__ অনি, 
কলকারখানা তথা বেলাব নাটে হস পাকে, তেনদি আমাদের 
ভনপ্রতিনিধিনের ক্ষোড্রেও পৃথলাহীলতা. দু্লাপহাব, উদসতিন কর্ডৃপক্ষে 
এেক্ষোতে সংসানেল অধাক্ষ) নির্দেশ হনানা কবা. কাতেস কাগাত ঘটনা 
(এাক্ষটে ভধিকোনের কাজে বাধাদান) জবা শ্রনা যে স্যোনোভালে 
প্রতিষ্ঠানের (অর্থাৎ সংসলেস/গপততাপেব) অর্ধানাহালি ঘটানোর ভন 
সাংসদদের শান্ডিগানের বিঘয়টি খুব স্পষ্টভাবে উাল্লেল কমাতে হবে। এই 
শান্তির পরিমাণ সদস্যপদ রদ (থকে পরত নির্সাচানে জাপগ্রহধ্ণেন 


শুধু যদি এই দুটো কাছ কৰা যায়, তাহলে এখালো হয়তো 
আরা আমাদের অতিযারায় ধতিনিধিরনুপক গণতগাকে পুবোপূবি 
হাসাকব একটা কিছু হয়ে ওঠা থেকে রক্ষা কথাতে পানি। 


সারানুবান £ পৃীশ বন্দ্যোপাধ্যায় 


পিল্তন গটপ্লান দাপাতে 







আলোচনা 


































অতনু ভট্টাচার্থ, নয়াদিল্লি, ২০ আক্টোবর : দেওযালি 
অরপ্ডানে বিভয় বালি, মুকেশ আত্বানি'ব মাতো শিপরিদেল 
পাঠানো “ভে নিতে সর্বহাবার পার্টি সি পি এমেস এবন আব 
কোনও ছুৎমার্ণ নেই । কনো ফল, নিঠাই (থাকে ওক ঝরে গছি, 
শাাশ্পেন'য়ের মতো পানীয়ের বোতক--সবই গত ১-৩ দিন পারে 
আসাছে এখানে সি পি এনের সনর দপ্তঃ এ কে গোপাঙ্গন ভধানে 
বস্তুত এ কে গোপালন ভবানে কমারেড প্রকাশ করাত, দীরতবোহ 
ইয়েটরিদের জনা নেশের ধান সারি শিল্পপতি বাবাদের 
“গিফ্ট পাঠানোর হিড়িক পড়েছে 

কিং ফিশার এয়ারলাইন্স-ইউনাইটেড কন্যার মদ 
কোম্পানির মালিক বিডয় মাঙ্গিযা, নুকেশ শ্াশ্থানির মাতে 
শিক্পপতিবা গ্রোট পার্টি সি পি আই'কে তোয়াকা করেন না। তারা 
“ভেট পাঠাচ্ছেল সি পি এব দপ্তারেই। ... 

দেওয়ালির মরগুমে রাভানৈতিক নেতাদের বাড়ি ও দপ্তারে 
শিপতি-বাবসারীদের "গিফট পাঠানোটা দিল্লিতে প্রগলিত 
রেওয়াজ! তবে আগে সর্বহারার পাটি সি পি এমের কপাসে এইসব 
ভেট জুটত না। কিন্তু এখন রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা আমূল 
বদলোছে। একদিকে পশ্চিমবঙ্গ বৃদ্ধানেক ভট্রাচায'র নেতৃত্বে সি পি 
এম ক্রমশ পুর্টিপতিদের বন্ধু হচ্ছে, অনানিকে কেস্গের ইউ পি এ 
সরকারের প্রাণভোমরা রাষ্তেছে তাদেরই হাতে। ফালে 
স্বাভাবিকভাবেই দেওয়ালি "শিফট পাঠানোর তালিকায় নডুল 
বর্তমান, ২১. ১০. ২০০৬ 
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মোল্লা-মুফতি সমাজ এবং মুসলিম বুদ্ধিজীবী সমাজ 
একই মুদ্রার এপিঠ ও ওপিঠ 
য়ন 


সী যদি স্বামীর কথা লা শোনে, তাহলে হজে হখন যোজাবে. 
তারপর (গয়নাগাটির) শেখাবে, আর তাতে যদি সে 
অেনিক্ছা সূভেও যৌন মিশনে) নাভী না হয, তখন তাকে হাত নিয়ে বা 
লাঠি দিহে প্রহার করবে।' (লৃহলরগাক উপনিধলে যা-বক্ষা)। যে নারী 
শ্বাযীর মুখের ওপর জবাব নেয় তাকে তংক্ষণাং ত্যাগ করা যাহ 7 
(বে) 

“পুকুষগণ নারীর কর্তা; কারণ আল্লাহ এককে অনোর ওপর 
মর্যাল দিয়াছেন, আর তাতারাই তো সম্পদ কাছ কালে। সতী নারী 
অনুগত, আল্লাহর হিফাযাতে তাহারা সাদি অবর্তমানে (সতত) রক্ষা 
কাবে। যখন তাহাদের অসাধ্যতার আশঙ্কা কব, তখন উপনেশ দাও, 
তারপর তাহাদের শাহাং বলি কর এবং প্রহার কর ( কোরান-৪ :৩৪) 
1 সবাই! হচি হকে বিছানার প্রতি ডাকে এসং সরা তাতে অসম্মতি প্রকাশ 
ভরে, যন দ্বাই অসস্তুষ্টির সহিত পাতি যাপন কবে, তবে দেই হুর 
রাহি এই অবস্থায় অতিবাহিত হয যে, ঘিরিপতাযগণ বাতাভোক তার প্রতি 
লানত (অভিসম্পাত) বর্ষণ জরে।' (বোধাইী, হাঃ-১১১৫) 

আল্লাহ ও ভগবানের মাধো এননিতেই সাপে-নেউালে সম্পর্ক । 
থম ডল পৌত্তলিকলের ডনা বরাক করেছেন দোযখ, তো দ্বিতীয়জন 
বরাগ্দ করেছেন হু) সেই শাল্লাহ জাস ভগবানে নারীর বেলায় কী 
নিল! যেন হরিহার জয়া: নাহীর অপমান ও অসম্মান করাতে আল্লাহ 
ভার ভগবানের যেন জুড়ি নেই। তাই নারীর প্রতি হতসৰ অসভা ও 
বর্বর বিধান রয়েছে কোরাণ-হাসিদ এবং বেদ-পূরাণেস পাতায় পাতায়। 
তারই দৃটো কলে নষ্টা দিযে এই লেখার শুরু) 

এসব বিধান নাকি আল্লাহ € বান রচলা ফারোছেন। সুতরাং 
এসব বিধান অপনিবর্তনশীঙ্গ। যদি কৃমি নারীর স্বাধীনতা কিংবা নাহীর 
মান-মর্যাদার পক্ষে বলো--তনে তুমি সে-ধীন, তুনি শঙ্রো্রোহী, তৃদি 
দুসলবানাদের শক তুমি হিন্দুদের শড্র, তুমি ভেলো তুনি মুসলনান- 
সমাঞেে কিংবা হিন্দুসদাডে বসবাসের অধিকার হারিয়েছো. তুমি ভেনো 
তোমার শাস্তি-নিশ্চিত মৃত্বাদণ্ড। তৃনি ভোলো, আল্লাহ ও ভগবান 
ক্ষনাশীল, কিন্তু সীনালঙনকারীর জন! রায়োছে সরমন্ শাস্তি হ্যা, 
এসবই নাকি আল্লাহ ও ভগবান শ্বহস্থে রচনা করে আমাদের উদ্দেশে 
বর্ণ থেকে নার্তে পাঠিয়ে দিয়োচ্ছন! 

হ্যা, এই জ্বিটাই হিল ভারতবার্যে অষ্টাদশ শতানী পর্যন্ত ধঘি- 
আঙ্গিরার বিধান ছিল, স্বামীর যৃত্বার পর তার চিতায় উঠে সহমরণে 
যাওয়া ব্যতীত সর তন ধর্ম নেই। সেই বিধানে স্বাহীর চিতায় স্্রীকে 
পুড়িয়ে হতা। করা হত। এই বর্বর হত্যাকাণ্ড যুগ যুগ ধরে সংঘটিত 
হয়েছে হিন্ণু সমাজে ভগবানের বিধানের নানে। 





বিটা পা্টিতে শু কর উনবিংশ পতাষ্টার গোড়া থোকে। 
ইউরোপ থেকে ভাবতীয় মৃতপ্রায় স্থবিৰ মানব সমানে এসে পৌঁছল মল 
ভাগবাণের ঢেউ। মুক্তবৃদ্ছি ও যুক্তির আন্দোলনের পতাকা ডাপতশসে 
তে ধরলেন বাজ৷ রামমোহন বায। তারপর ডিরোডিও. অক্ষয় বড, 
বিদ্যাসাগর, মধুসূদন নত, রইন্রনাথ এবং আরও আনোক একে একে 
সেই পতাকা বহন কাবে চললেন ভারতীয় হিন্দু সমা এইসব 
মনীযীদের হাত ধাবে হীরে ধীরে বেদ-পুরাণের অন্ভকার যুগ থেকে 
বেরিয়ে এসে প্রবেশ করল আলোর যুগ, আধুনিক যাগ। ডগবানের 
নানে নাঈব ওপর পৃকাবেরা যেসব নারকীয় আইল আবোপ করেছিস 
সেগুলো একে একে ভেঙে শাড়িয়ে তৈরি হল আধুনিক ও সভ্য আইন। 
বিংশ শতাক্কীর নধাভাগ পর্যন্ত স্বাধীন ভারতের প্রথন প্রধানমন্ত্রী সেই 
সংস্কারের কাড অব্যাহত বেখেছি'লেন। সম্পত্তির উল্লোধিকার ভাইালে 
লারীর কোনো অধিকার ছিল না _ ভণাকানের আইনে: ১২৫৫ সালে 
আইন কৰলেন নেহরু যেখানে নারী ও পুরুষের অধিকার সমান ঝরা 
হালো। ১৯৫৬ সালে পুরুষের বু বিবাহ নিষিদ্ধ কারে আইন ধ্রসীত 
হলো পুরোহিত সনাভ সহজে এসব নেনে নেয়নি। তাদেস আপন্ডি 
চিৎকার ঠেচানেচি অগ্রাহা ও মোকাশিলা করেই সংগ্গাবের কাড এলিয়ে 
ছিল হিন্দু সমাডে। কিন্তু পুসই দুখের বিবয় হলো, বিংশ শতাব্দীর 
মধাভাগের পর সংস্কারের কাছ আস অব্যাহত থাকেনি। ফলশ্রুতিতে 
ধনী অনুপাসানের নানে ক্রমশ ভাকিয়ে বসেছে ভাত-পাত, বর্ণভোদ 
প্রপার দাপট - কিন্তু এসবের বিবচ্ষে নেই তেমন ভোবালো প্রতিবাদ, 
নেই সানাভিক রাজনৈতিক আন্দোপন। হিন্দু সনাডে দেখা দিয়েছে বড়া 
দশা। এই বন্ধাত ও স্থবিরতা দেখে যুগপৎ দুঃখ ও লঙ্ছকা হয়। 
রামনোহন-বিদ্াসাগরের পতাকা বইতে না পারাটা লক্চা বৈকি! থাক 
সে কণা, সেটা এ লেখার বিষয় নয়। 

না. দুসলিন সনাভে নবভাগরণের কোলে! প্রভাব পড়েলি। হিন্মু 
সমাজের মনীবীরা যখন সমান সংস্কার ৫ আধুনিক শিক্ষার গনা 
আন্দোলন গাড়ে তুলছেন উনবিংশ শতাব্দীতে, তখন ওয়াহাহী 
আন্দোলন ও ফরাভী আন্দোলানে বায নুসলমকানরা ফিরতে চোযেছে 
জারবের মধাযুগের (শরিয়তি) শাসনে নিবিড়ভাবে। ১৮২৬ সালে 
আরও একটি সংস্কৃত শিক্ষার ডন) কলেজ স্থাপনের প্রতিবাদ করে লর্ড 
আনহাস্টকে লেখা চিঠিতে রামমোহন বলেছিলেন, ভারতীয়দের ভনা চাই 
ইংরাছি ও বিজ্ঞান শিক্ষার কলেন্ত। অথচ ১৮২৯ সালে ক্যালকাটা 
বাধ্রাসায় যখন ইংরাজি শিক্ষাকে যুক্ত করা হয় আরবি ও ফারসীর 
সঙ্গে, তখন তীর হতিবোদ ধ্বনিত হয় মোল্লা মৃফতিদের পক্ষ থেকে। 
কত ইংরাজি শিক্ষার জন্য ধ্যালকাটা বাগ্রাসার হয বিশেষ হয়নি এবং 
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নুসগিনদের ইংরাজি শেখানোর চা কার্যত বাথ হয । নোল্লাসা সে সময 
ফাতোম। ভারি ব্যরেছিল, ইংপার্তী ও বাংলা কাফেরদের ভাষা, 
তান মুসলিম সনাডাকে দীর্ঘদিন আধুনিক শিক্ষা পেকে বুঝে সরিয়ে 
রেগেছিল। এই ফাতোড়ার প্রভাব, এটা খুবই লঙ্াপ যে, ৩০০ লহল 
পর আজও মুসলিম সমাড (পোকে নুছে যায়লি) সেই কালা ফতোয়ার 
প্রভাবেই চলছে আডও হাজাল হাভার খারিজ মাগ্রাসা॥ 

ওয়াহাহী আন্দোলন ও ফরাতী আন্দোলন ইতিহাসে ধর্মীয় 
সংস্কার আন্দোলন নানে ব্যাত। এই দুটি আন্দোলন কেন এই খ্যাতি 
পেয়েছে বোধগনা হয় না। প্রকৃত ঘটনা হলে এই দৃটি আন্দোগল 
মুসঙানানাসের "যার পর নাই' ক্ষতি করেছে। এই দুটি আনন্বাঙ্ানের ধনীয় 
সাস্কারের কোনো আবেদন ছিল না) দৃষ্টা আন্দোলনই গড়ে উঠেছিল 
প্রায় একই সময়ে এবং প্রধানত এতই উদ্দেশ! নিয়ে। তাহলো, সমস্ত 
মুসলমানকে আরও নিবিড়ভাবে সিশুদ্ধ ইসলামি অনুশাসন ও সীতি- 
নীতিতে বেঁধে পশ্চাতে টানা। দুটি আন্দো্গনই ছিল আধুনিক শিক্ষা, 
মুফ-চিন্তা ও মুক্ত বৃদ্ধিব তীর বিরোধী চরিত্রের দিক দিয়ে এই দুটি 
আন্দোলন ছিল নূলত নৌলবাদী৷ আন্দোলন এবং তার ফলে নুসলমানরা 
হিন্দুদের তুলনায় মনক্ষেত্েই ভীবণ পিছিয়ে পাড়ে। ১৮৮২ সাল্গের 
শিক্ষা রিপোর্ট থেকে ভালা যায়, বাংলার কঙ্গেড ছাত্রনের ৯২.৪১০ 
এবং হাই ও মিডল স্কুলের ছাত্রের মধো ৮৬.৫৫% শতাংশ ছিল হিন্ু। 
সরকারি চাকরিতে তার করুণ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ১৯০১ সালের 
একটি তাখে দেখা যায়, সরকারি উচ্চপদে কর্মরত বাঙাঙ্গিনের ৮৯.৭%৪- 
ই হিষু। 

১৯০১ সাপের ছবিটা যা ছিল, একশ বছর পর, ২০০৬ 
সালেও ছবিটা একই আছে তা জানান দিল সাচার ঝহিটির পর্যবেক্ষণ 
এই পর্যবেক্ষণে ডানা গেল, এমনকি সবচেয়ে পশ্চাদপদ আদিবাসীদের 
চেয়েও পশ্চাতে অবস্থান মুস্সমানদের। মুসলিমাদের এই করুণ হাল এ 
জনা নয় যে, তাসের প্রতি সরকার বৈধমা প্রদর্শন ও অবহেলা করোছে। 
সরকারি বৈধম] ও বঞ্চনার অভিযোগ অসত্য নয়, তবে তা প্রধান 
কারণও নয়। নুসলিমদের পশ্চাদপদতার জন) প্রধানত দায়ী মুসলিন 
সমাঞ্জই যার আলোচনা ওপরে করা হায়েছে। কিন্তু মুসলিন সমাজ তা 
আজও অনুধাবন করতে বার্থ। 

কথায় বলে নারী হলো অর্ধেক আকাশ ৷ কিন্তু মুসলিম সমাজের 
নেই অর্ধেক আকাশে শুধুই অন্ধকার মুসলিম বাক্তিগত আইনের কালো 
চাদরে ঢাকা সেই আকাশে আলোর প্রবেশ নিধেখ। বাকি অর্ধেক পুরুষের 
একটা অংশ দারিঘক্রিষ্ট এবং শিক্ষার আলো ও অঙ্গন থেকে বন্চিত। 
যারা সে সুযোগ (পয়োছে তাদের ব্যপক অংশ আও সব শিক্ষার নামে 
নিজেদের মেধা নষ্ট কবছে। এই হলো মুসলিম সমাজের এই একুশ 
শতকেও চাল-চিত্র। এরা সবচোয়ে দরিপ্র ও পম্চাদপদ হবে না তো কারা 
হবে? 

মুসলিম সমাজের দুর্ভাগা হলো, এই সমাজের বৃদ্িজীবীগণ 
এসব নিয়ে যথাযথ চর্চা করেন না এবং যথ্যযথ দায়িত্ব পালন করেন 
ন। তারা জানেন যে শরিয়তি আইনগুলো অগপতাস্তিক ও অমানবিক 


এবং বর্জনাযোগ এলং তানের আপুনিক ও গশতা্িক আইন একা 
আবশ্যক । তারা জানেন মে দ্বীন শিক্ষা নানে নাসা লক্ষ সাক 
নুসন্দিন হারের নেধাশকিল অপচয় হচ্ছ এসং এই শিক্ষা লর্জন দানে 
তানের আধুনিত শিক্ষা গ্রহণ কবা একান্ত জিবি কিছু সমস্যা হাল 
এসব কথা ভারা বলেন না : বাল্গেন লা, তাই মোল্গানুগতিগন্তি আজি 
দুসজিন সমাভের মাপায় বসে ছড়ি ঘোরার €সং নুসক্ষিন সনাডাকে 
াপপনে পশ্চাতে ট্রানে। 

নৃদলিন সনাডের বৃত্ধিতীলীগণ কি. এ বিষয়ে কিছুই সেন দা? 
বলেন। কী বলেন ৫ কখন বালেন? সেসব কপা পানে কা কথায় 
বলব. এখন নিডের কণা একটু বলা দলকযোল ৷ প্রশ্ন হাক, আনি সৃদ্ধি ভর 
নই, কিন্তু একডন শিক্ষিত নানুস তে: বাটে । নুসলিন সনাডের জন সামি 
কী করেছি এ প্রসাঙ্গে অকপটে বলি যে, নুসলির সৰাডেশ ভা পক 
ভাবে ভাবিনি এবং কিছু করিও নি। দীর্ঘদিন স্াডনীতি করেছি । সন 
দিও ও পল্চা্পদ মানুষের নুড়ি বান্ডনীতি . তিন দলক 
"ডলগণতান্তিক বিশ্লাবেৰ সপ্ত বুকে লালন ক/সেষ্টি, প্রচাৰ কবেছি। তাই 
পৃথকভাবে নুসলনানদের জন। কিচু ভাববার প্রয়োজন হয়নি! বিন্যাস 
করেছি, আও করি, সনাডত প্রতিষ্ঠা হল সকলের দাবিত্র দূর হবে, 
বুসলনানবেনও হবে। কিন্তু এতসনয় বুঝলান, এদেশে ক্ষমতাসীন 
শার্টিওুলো সংসহীয় নোহে আচ্ছহ হয়ে পাড়োছে, সমাজ বিপ্লব শুধু কপার 
কথা নাত, নহাকরণের ক্ষমতায় টিকে থাকাই তাদের শা এখন : তাই 
দল ছাড়লান। দর্গীয় রাডনীতিও ৷ তখনই প্রশ্গের উদয হাল, তাবে এবার 
করণীয় কী? ঠিক করে ফেললাম, নৃসলিন সনাভের এতডন হিসাবে 
আমারও কিছু দায়বদ্ধতা আছে এই সারের প্রতি এবং সেই কর্ভবাই 
আমাকে পালন করতে হবে। মুসলিম সনাডের স্বার্থে কিছু করা বলতে 
যে ধারণা ও বিশ্বাস বিদানান তা হলো ইসলামি আইন-জানুন, ীতি- 
ভীতি ও শিক্ষা-সংস্কৃতি বহাল রেখে কিনতু দরিগর মানুষ বা কিছু (গাষ্ঠার 
জনা কিছু কঙ্গাণমূশক কান্ড করা। কিন্তু বন্ধাত পক্ষে একাডে 
সামগ্রিকভাবে মুসলিন সমাদের তোলো কল্যাণ সাধন হয় না। এই 
সমাজের জল প্রকৃত কল্যাণ ভরতে হলে যেখানে দুল গঞ্জন নিহিত আগছে 
সেখানে কান্ড করাতে হবে। মূল শল নিহিত আছে ধর্াত' ও ধর 
গৌডাফিতে। সেখানেই আঘাত করাতে হাবে। বঙ্গতে হবে স্পষ্ট কারে থে 
১৪০০ বছর পূর্বের শরিয়তি আইন-কানুন এবং মৃল্াবোধগুলি অত্র, 
চূড়ান্ত ও শান্ত এমন অগ্তবিশ্বাসই হলে চরম সর্বনাশের দূল এবং 
এই পথ অনুসরণ করার জনাই তারা আন্ত এতো পল্চাংপন। বলাতে 
হবে, এসব আইন ও শিক্ষা-সংস্কৃতি বর্ধন করে আধুনিক সভা আইন ও 
শিক্ষা গ্রহণের মাধামে আধুনিক সমাজ গঠন করাতে হবে এবং এছাড়া 
মুসলমানদের উন্নতি ও অগ্রগতির অন্য কোনো পথ লেই। এসব কথা 
বঙগা নিশ্চিতভাবেই খুব কঠিন এবং ঝুকিপূ্ণ, কিন্তু মুশকিল হলো. ঠিক 
এসব কথাই বলতে হবে কারণ বুসলিম সমাজের পাক্ষে প্রকৃতই 
কল্যাণকর কিছু করার জনা অনা কোনো মমৃণ বিকল্প নেই। 

এই কথাগুলি বলা যতটা কঠিন ও ঝুঁকির কান্ড বলে ধাবণ। 
ছিল, বাস্তবে দেখা গেছে কাজটা আরও অনেক বেশি কঠিন এবং অনেক 
বেশি ঝুঁকিপূর্ণ । সেটা ফিস্তু এদনা নয় খে. মুসলিম শ্লৌলবাদিরা আমার 








২৯ 


উৎস মানুষ = জানুয়ারি ২০০৭ 


পূর্ব অনুনান অপেক্ষা বেশি ক্ষনতাবোন ও শ্জিধর । আমাক অভিআতায 
5 বরং ওলেবকে হত শক্তিশালী দেখা 
তত শক্তির নয় এবং তত উত্ষ্কব€ নয়। তবুও কাডিতা হে পৃক 
এ শা চোছে বেলি কিন তার কারণ আহে অনাধানে। 
আমি এই শক্ত কাজটাই করব বশে সূঢডভাকে যখন মনস্থিৰ করি 








তখন দুটো উপায় কোধেছিলাম এক খবরের জানা লোখালেখিব 
মাধামে এবং দুই বিল্যাদাযের ভেণিকাতে প্রিয হত্ত-ছ'ডীনের সারাদে পাঠ 


বিৱাযেস সঙ্গে সম্পূ্ত তবে নিযে ধর্মের হকল তুলে বরা এবং দেশের 
ভবিষ্যত নাপলিকিলের বি্রানননস কারে তৈরি করা কাজটা শুক করতে 
লিয়ে বুঝলাম এই কাছের যোগ্য পাড়ি আমি নই, কারণ হে নাত এই 
ভানু অব তা তামার আমান প্রধান সমস্যা৷ হালে আছি 

ই. প্াবছিকও নই এবং এ দুটো হবার জন নানতম যে প্রােতা 
আপনার তাও নেই॥ আমারি আনেন ভাণ্ডার যা সীমিত 
তা দিয়ে বড়াজোব একজন সহযোরর কাজ 
চালানো সম্ভব ' কিন্তু আমলে সমস্যার 














বে? ক চিঠি আসে আমাৰ নানে: হতোক চিঠিতেই হমকি ও উাতি 
প্রন্পনি। আমার অক্মরে গ্রামে এবং অসজিলে মসজিদ সোজা 
এই চিঠির ফণ্টাকপি বিলি কাকে এবং আমাক বিকদ্ধে উত্তেজনা 
চেষ্টা! কাৰে । আমহকে লানাডিক বথকট কৰা প্রয়াস নেওয়া হয: ফপ্রধ ত 
সেবার হয়নি, তাবে তখনই দেখেছিলান একট) বড় কডের পূর্বাভাস) 
মৃসলিম বৃদিতাইীলা কখন কী বলেন, তা এবার একটু বলি। 
মোল্লাৰা হাখন ভেহাদের ফতোয়া কিংন' মৃসলিন নারীর রত অসচা 
সব ফতোয়া প্রল্ন কবে তখনই ইসলানের সরিকারের চেহাবা বেরিয়ে 
আসে। ঠিক সেই মুত জলিতেই পরিবাতার উমিঝাহ 
বৃদ্ছিভীইরা , তারা বালেন, ওসব ফাতোয়া মোলাদে। 
ইসলাম বিরুদ্ধ । ইসলামের গ্রহপযোগ্যতা নিয়ে যখনই প্রশ্ন ৫7 তখনই ই 
ইসসানকে গ্রহণযোগা করার মহান। ') দায় নিতে দেখা যায় এসব তাচ 
বৃর্িধর বৃর্ধিভাবাদের। আসালে মোল্লা সমাজ এবং এই বৃদ্ধির 
ফেরিওয়ালারা একই নৃূত্রার এপিঠ-ওপিঠ এবং মুসলিন সম'ডের চরম 
সবলাশে সর্বদা লিপ্ত) 
















চেয়েও যেটা বত সনদ তা হালে, যারা 





মহন্মদের প্রতি এসং তাৰ 


হজ, ধলা যোগ তা তো এগিয়ে ইসলামের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে যখনই প্রশ্ন বাম সম্বলিত কোরাগ-হালিসস 
আসেন চি ছে দের পাশে পাড়ার ওঠে তখনই ইসলামকে গ্রহণযোগ্য প্রতি নৃুসলনানাদের বিশ্বাস ও 
লিঙ্ক মানুষ তো সামাজিক জীব, তার করার মহান(!) দায় নিতে দেখা যায় আনুগতা প্রশহ্ীন। এটা যতদিন 


তো সামাভিক লায়সন্তা আছে, আমি 
তা অর্ধীকার কৰি কী কবে এবং সে দায় 
এড়াই কী কৰে? তাই টিক কলি, হইন। 


এসব তীক্ু বুদ্ধিধর বুদ্ধিজীবীদের। 


আসলে মোল্লা সমাজ এবং এই বুদ্ধির 


থাকাকে ততদিন ধর্মান্ধতা ওদের 
মালে থেকে দূর হবে না। তাই আমি 
চিতল করি মসলার সারে এবং 4 


কেন অযোগা, অল, অতল, তবু সম্গৰে 
করেই করব, যতটুকু পারি ততটুকই এবং মুসলিম সমাজের চরম সর্বনাশে তি ভা 
শবব। সেইমতোই আছ শুক বরগাম। সর্বদা লিপ্ত। খাকি। কোনো পর্ষেই পরমত 


বাংলা দৈনিকে চিঠি লেখ: এবং স্থানীয় 
সাপ্তাহিক কাশভে প্রবন্ধ লেখার নধা 
দিয়ে এক মস্ত কঠিন কাভেদ এবং জামার ভবনের দ্বিতীয অধ্যায়ের 
শুরু করলাম ' 

ধর্মান্ততার নিকদ্ধে লিখব. কিন্তু ধার্মেস বিকচ্ছে লিমব না---তা 
হর না। কিন্তু প্র্থ হালো, লিখব কোথায়। কটা কাগড এসব ভাবে? 
পামাডিক দাশ্রবন্ধতা পালন কারে কটা কাগজ? আনেক ভেবেচিন্তে 
"জানকালে' চিঠি পাঠালান এবং প্রবন্ধ পাঠালাম 'ডংশীপুরের চিঠি 
নানক ডেলার একটি সাপ্তাহিক কাগন্ে, ওরা ঘাপল। আনার লেখালেখি 
শুরু হলো। গুরু হল নূসঙ্সিন সনাড়ে প্রতিক্রিয়া। গুঞ্জনও ৷ একটা বড় 
প্রতিক্রিয়া এলো ২০০৩-এর আগস্টে । অভিন্ন দেওয়ানি আইনের 
দাবিতে লেগা একটি চিঠি বেরুল ১৭ই আগস্ট আনকাঙ্গের "রবিবারের 
চিঠি র পাতায়। সেই চিঠিতে ছিল বুসলিন বান্ডিগত আইনে'র তীর 
সমাগোচলা। এক ভায়পায় লিখেছিঙ্গান, “...একভল পুরুষ একটার পর 
একটা তালাক আর একটার পর একটা বিয়ের অধিকারের সুযোগ নিযে 
অসংখ্য নারীকে ইচ্ছানতো ভোগ করতে ও ত্যাগ করতে পারেবে। এতো 
নারীদের ওপর পুরুষের বিধিসন্মত বলাংকারের চমতকার বাবস্থা। এই 
আইল সভ্য সনাক্স এখনও বহন তরে?” তীব্র ধতিক্রিয়া হয় সারা 





তে তিল পরিমাণও নেই । আমার 
বিকুক্ধে তাই অসহ্বিষ্যুত। বৃদ্ধি পেতে থাকে। আনিও লিখাতে থাকি । 
অবাশেষে এল সেই বড় ঝড়। ২০০৫ সালের ১লা অক্টোবর 'ভঙ্গীপুরের 
চিঠি তে এবং ৬ই অক্টোবর দৈনিক স্টেটসম্যানের দুটো শ্রবন্ধকে ঘিরে। 
প্রথম প্রবন্ধে শরিয়তি লন আদালত এবং সকল প্রকার ধর্মীয় 
ফতোয়াকে নিষিদ্ধ ৫ বেভ্রাইনি করার লাৰি ঢানাই। সিটিতে 
ইসলাম" ও 'অহম্মদ' সম্পর্কে দ্বিখণ্ডিত গ্রন্থে তসলিমা যা-যা 
লিঞ্ষেছেন তা এরতিহাসিক সত] বলে বলিষ্ঠডাবে আমার মত প্রকাশ করি 
এন এই বইটির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের কলকাতা উচ্চ 
আদালতের পায় স্বাগত ভানাই। এরপর মোল্লার ক্ষেপে ধায়। প্রবন্ধ 
দুটির কয়েক হ্যডার ফটোকপি গানে গ্রানে গিয়ে সংগঠিতভাবে প্রচার 
করে। নসভিদে সি আমার বিক্ছ শস্লিবর্ধি ভাষণ চলাতে থাকে। 
তারপর ১১ই অক্টোবর আমার বিকুদ্ধে প্রকাশ্য জমারেত সংগঠিত কারে 
ফতোয়া ভারি করে। ফতোয়া দেয়, (ক) গিযলাসৃদ্দিন কাফের ৫ নুরতাদ, 
খে) সুসলিন সনাব্ত থেকে তাকে বহিগ্ধার করা হলো এবং (গ) 
স্ুরতাদের যে শান্তি অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ড, গিয়াসুদ্দিনকে সেই শাঝি দেওয়া = 
হলো। একনন হাজিসাহেব ঘোবপা করলেন, যে এই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর 





উৎস মানুষ = জানুধারি ২০০৭ 


৩০ 


করবে তাকে ৫ লাখ টাকা পুরস্কার দেগুয়য হাবে। ১২৯ অক্টোবরে 


বোলার আর একটা সভ। করন্দেন। সে সভাগ উক্ত ফতোগা কার্যকর 
করার জনা একটি কমিটি গন করা হয়। সেই কৰিটিল নান হলো -- 
কাহাফফুছে ইসলাম কমিটি । ১৪ই আক্টোবরই জানার খানের 
মাতারর। আর একটা ফতোয়া দেয়। সে ফাতোয' হাসো, কে) 
গয়সুক্দিনকে গ্রামের সম্যক থেকে বহি করা হলো, (খ) গ্রাম 
কোনো মানুষ গিয়াসুক্দিনের সাঙ্গে কথা বঙ্গাতে বা সম্পর্ক সক্ষা করতে 
পারবে না এবং গে) ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা ঘি শিক্পাদুঙ্দিনের ওপর 
গিযামুদ্িনের পাশে দাড়াতে পারবে না বা তাকে রক্ষা করার প্রয়াস 
নিতে পারবে না। 


প্লকাশো মৃড়াঙগণ্ডের ফাতোড়া, নুশুচ্ছেদ করালে পাঁচ লাধ টাকা 
পুরস্কারের প্রযোচনা, তবু পুলিশের সাহাযা পাইনি পুলিশ একবার খোঁড 
নিতেও জাগেনি। কংগ্রেস দলেক একনডন ডেলা নেতা বিবৃতি ছিলেন, 
দুসলিনদের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত দিয়ে নিয়াসুগ্দিল অনার্ডলীয় 
অপরাধ করেছেন, নুসপামানাদের ক্ষোভ ও ক্রোধ তাই ন্যাধসঙ্গত। 
দিপিএনের একন্জন জেলা নেতা সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তবে বলেন, 
নো কনেন্টস। আনেক লীড়াগীড়ি সত্তেও ফতোয়ার নিন্দ করলেন না। 
এই হলো প্রশাসন ও রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থান। মোগ্লাতন্ত কি 
নিজেদের শক্তিতেই শক্তিশালী? আসলে ওদের শক্তি সামান্যই; 
প্রশাসন ও রাজনৈতিক দলগুলো ওদের মদতদাতা, তাই ওদের 
দৈত্যদানবের মতো শক্তিশালী দেখার । 

এদিকে এলাকায় উত্তেছনার পার চড়চড় ভাবে উধধর্ব উঠছে। 
সর্বত্রই জটলা, একই আলোচনা আলোচনা তো নয়, একপেশে উতপ্ত, 
গনগনে অগ্নিবর্ষণ। এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। দনরবন্ধ কৰা পরিস্থিতি। 
সকলেরই মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে, কারও দিকে তাকানো যায় না। সবাই 
আশঙ্কা করছে, বাড়িতে ওরা হামলা চালাতে আসবে। পাশের 
গ্রাণডপোর হিতাকার্জকীদের কেউ কেউ এসে বঙ্গে যাচ্ছে, বাইরে খুব 
উত্তেজনা, কান পাতা যাচ্ছে না. ক'ছিনের ভনা যেন কোথাও গিয়ে 
আত্মগোপন করি। বাড়ির লোকেরাও সবাই বাড়ি থেকে দূরে কোথাও 
রায়ে গোপনে পাঠিয়ে দিতে চায়। এরকম পরিবেশে কী করব, কী করা 
উচিত, পরিস্থিতির মুখোমুখি দীড়াব, নাকি আয়মাগোপন করব--সি্ধান্ত 
নেওয়া সতাই কঠিল। অনেক ভেবে স্থির করলাম, পরিস্থিতির 
মাযোমুখিই দীডাব, আৰ্মগোপন করব না. যদি আয়গোপনে যাই তবে 
আর ফিরে আসতে দেবে না, ডাইটা শেষ হয়ে বাবে। 

আমি দীর্ঘ দিন, তিন দশক কালের বেশি, রাজনীতি করেছি। 
একটা দলের নেতৃত্ব করেছি। বাক্তিগত বিশাল গণভিন্তি তৈরি 
হরেছিগ। তার সবটা নষ্ট হয়নি। যাঁরা আমাকে, আমায় কথা লোকে 
সমর্থন ফরেন, তারাও প্রথমে ভয় পেয়ে নীরব ছিলেন। ধর্মীয় ও 
সংবেদনশীল বিষয় বলে ঘাতোয়ার প্রতিবাদ করার সাহস পায়নি। 
আমাকে সরে থাকতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। আমি যখন জানালাম পালাব 
না, অথচ আমার উপর হামলার আশঙ্কা আছে তখন আমার গ্রামের 





কিছু মানুষ কালো আনলে সমন তলল- আনাস পাশে লড়ালত 
ক্ষতোৱার বিকস্ধে সোচ্চার হালো, মোল্লাদের 'চাগলেড খুঁড়ে সঙ, 
আনে প্রনাপ ফন শিষাস্িন ভাপ ও নহদডে সম্পার্কে মা লিখেছে তা 
বিপ্য়া, তারপন্ তার বিচার হালে। এই প্রতিবাদ ক্রমশ পৃক্ধি পেতে শুক 
করল পৰিষ্থিতিটা দেবেশ পাল্টাতে গুক করজ। পশিদ্থিতিটা উীভাবে 
পাপ্্রঙ্গিল সে চিউটা ববং তখনকার হানার একটা লেগ গোকেই কালে 
নিশান, "আনি যে অঞ্রালে বাস তি, অর্গাৎ সঘূনাথগঞ্ড পালাল নিঠিপুর 
গ্রাম পলসায়েত ওলশফার ছিটা জান পান্টাচচ কিছু আলাল 
পাশে এসে হড়িযোছে, উত্তেভিত ধর্মান্ধ অথনা বিশাস ই ফল 
আনাকে নারব, শুটিব করছে, তখন ওরা প্রতিবাদ কনে । ৫ই যুবকদের 
অধিকাংশই যেন আনাল গ্রনেক, তেনলই কিছু মানুষ আনাস ঠায় 
প্রতিতদ করছে যানের সাড়ি আনা আলা গ্রানে। হই প্রতিবন্ মুলক ৫ 
মানুষদের ভূমিকায় আনি দুগ্ধ । আনার ভাবানেক নিবাপভা নিযে দুশ্চিন্তা 
নেই তা বলব না, কিন্তু সে দৃশ্চিস্তাকে ছাপিয়ে গেছে আনান এক নিলা 
হাতির আনন্দ । সে আন্মাটা হালো, ধর্মান্ততার বিশে জতাইয়ে আমি 
একা নই, আনান পাশে শনেকাকে পোয়েছি।” এ প্রবাঙ্ষেই ঢতোযা 
বানের বলেছিলাম, ''..তথর্মপ আনি পঙগাতে চাহি, বৌল্বাদাদের 
কিছুতেই আমার লন ধাবাবে না) ধর্মাতা, মুসলিন টীখি (৭ 
ও যাবতীয় ধীর কুসংস্কারের বিরুচ্তে আনাস গড়াই আন্তৃব। জাবি 
থাকবে।" 

হ্যা, সেই লড়াই ভারি আহ্বে। একথা ঠিক, এ গডাইারে কিছু 
বন্ধু হারিয়েছি, ধর্নান্ধ আআপনজনও হারিয়েছি, তাকে পোয়েছিও ফান লয় ' 
বাড়োর বিভিন্ন প্রান্তে অনেক বন্ধু পোয়েছি, পাশে পোয়েছি কিছু লিট 
মাগাজিনকেও ৷ নৃসলিন সহাডেরই কিছু বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ মিলে তৈছি 
ফরেছি লড়াই করার জনা সংগঠনও. যার নান হলো. পর্মনুভ 
মানবধাতী বঞ্চ।" 

জানি, এ লড়াই এক হী্ঘসথা়ী লড়াই। দার এ জাডাইয়ে প্রতিপক্ষ 
কেবল মোল্লা সমাডই নয়, ছপ্রবেশী মৃসলিন বৃদ্ধিতীবীগগও প্রতিপক্ষ 
প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলণুলোও। তাই এ লড়াইয়ে পাড়ি দিতে হলে 
অনেক লৃদীর্ঘ বন্ধুর পথ। বণ বাধা অতিক্রম করতে হাবে এ লড়াইয়ে 
এবং পড়াতে হবে বহু আক্রমণের মুখে। এ লড়াইয়ের বার্তা এবং 
প্রয়োজনীয়তার কথা পৌছে নিতে পারি হাইস্কুলের ছাত-ছাখরালেল 
মাঝেও ৷ আৰি একজন হাইস্কুলের পিক্ষক এবং আনার অভিত্রত্য হলো, 
ধর্মান্ধতার বিকলক্ধে ও মানবতার পক্ষে শ্ালাপ-আলোচনার একটা অতি 
গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হতে পারে হাইক্কুলগুলি। আমরা শ্রেণীকক্ষে প্রতিদিন 
কয়েকশত প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের পাঠদান করি। পাঠাবিধাযব নির্ি পাঠের 
সঙ্গেই তাদের কাছে ধর্ম ও বর্মান্ধতার প্রতিকর স্বরূপটা উন্মোচন কর। 
যার একান্টাও কঠিন, কিন্তু করা যায় খনি সদিচ্ছা থাকে। এটা করালে 
আশাতীত সাফলা পাওয়া সম্ভব। কীভাবে এই গুরুত্বপূর্ণ সানান্ডিক 
কর্তবা সম্পাঙ্গন করা সন্তব এবং তার ফালে আমানের প্রিয় ছাত-ছাতীবা 
কীভাবে ক্রু সত্যানূসন্ধানী ও যুক্তিবাদী হয়ে ওঠে তা বর্ণনা ভরতে 
পারলো ভাল হতো। কিন্তু এ প্রবন্ধে ত1 সম্ভব হলো না. পরে সুযোগ 
হলে নিশ্চয় সে আলোচনা করার চেষ্ঠা করব। 
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পাঁচ, ছয়, সাত, আট 
পাচু রায় 


ফলেশের গাকুব ফেলে বিদেশের কুকুক গুলো ককার একটা 
বেওয়াছি আ মধ্যে আছে নানান আঘসানাভিক এতিহাসিক 
কারণে এবং সেই কারণেই সঙবত অ়গাহী পুর্জিবদী দেশের সাধাবগ 
আানুবের সাতারণ কাবহাক আমানের মতন দেশের সাধারণ মানুষের 
সাধারণ বাবহ্বাবেক থেকে ভাল: ভাবার এ একই কারণে গোটা বাটু 
বাৱস্থাটা ভোগবাদি দর্শনের চডাঙে থাকায় অসামাটাও চোখে পড়ে 
সকাগবি।' যেহেতু গত সংখ্যা হালের পর চলে গিহেছিলাম মার্কিন 
তাই সেখানকার পথ চলতে চলতে যে সব খুন্কাড়ো পোযোছি 
তাই নিয়েই এবাবের চলতে ফিরতে 


এ. অথ হুইল চেয়ার কথা 


আমার পথ ফিল হলকাত'-হিথরো-শিক্যাগো-নিউ অবলিয়েন। 
কলকাতা থেকে ভারত ছেড়ে শিকাগোতে আপমেরিকায় ঢুকব। অর্থাৎ 
যাওয়ার সময কলকাতা পোর্ট অব এক্সিট, শিকাগো পোর্ট অব এনটরি। 
ফেরার সময় ঠিক উপ্টে। শিকাগো থেকে দিউ-অরলিয়েন্স ঘাকোহা 
উতান। জানাব সহহাতী ভরনহিলগা বন্ধত চগচ্ছক্তিরহিত। নেট থেকে 
ভোনেছিলাম হিথবে। বন্দরে 91750 থেকে 4500-0 যেতে এক 
ঘণ্টার উপর লাগে। কীভাবে যাক & পথ এ চিত্তা ছিল । বল্পরে ঢোকার 
মুখে বিমান সেবিকাকে বললান শুইল চেয়ারের কুথা। সারাক্ষণ ব্রিটিশ 
এয়ারওয়েজের আতিথেয়তায় নুষ্ধ হওয়ার কারণে কথাটা সঙ্গতে 
পেরেছিলান। বিমান থেকে নান্যর আগেই ডানিয়ে দেওয়া হল হইল 
চেয়ার প্রস্বত। এরপর নত্রনাস্ধের মতন দেখলাম সাদা চামড়ার সেই 
স্লোদের আচরণ । কী চ্ৎঝার মনতায় এবং দক্ষতায় মানুষটি এক ঘণ্টা 
পথ অতিক্রম করালেন তা আনি তো সারাজীবন নে রাধব। হিথরোর 
পর ঢুকব মার্কিন নুলুকের শিকাগোতে ইমিগ্রেশন, লাগেজ সংগ্রহ, 
কাস্টমস, কেশ নার্ভাস অবস্থা। গোদের উপর বিধফৌড়ার মতন 
পৌছছাব কখন? রাতটাই বা ফাটাবো কোথায় ? ধখারীতি আবার বলবান 
বিনান সেবিকাকে শিকাগো নানার আগে। উড়ান দূ ঘণ্টা লেট। আমার 
দুশ্চিন্তার শরবসান ঘটালো হুইল চেয়ার। এবার সাদা চানড়ার এও 
ছিপছিপে মূবক! তাকে সবটা বললান চলতে চলতেই চলতে চলতেই 
সে বলল, দে সামনের বোর্ড তোমার জন্য কোনও চিঠি আছে ফিনা। 
রা নামান্তিত একটি খাম দেখলান। চলতে চলতেই পড়ে ফেললান। 
পাঁচতারা হিলটন হোটেলে আনাদের রাত্রিবাসের এবং নৈশভোজ ও 
শ্রাতরাশের ব্যবস্থা করেছে প্রিটিশ এয়ারওয়েজ ৷ এবারে ক্রেলেটির খেলা 
দেখার মতন। অস্ভব তৎপরতার, সতর্কতাঘ এবং আবারও বলছি 
মমতার, সে আমাদের ইমিগ্রেশন পার করাল, লাগেজ তোলার পুরো 








শাহিত নিজেক কাধে তুলে নি, কাস্টনসের জনা প্রায়োডনীয কাগডপত 
আমাক হাত থেকে নিয়ে ও ভমা কাবে দিল এবং বিনান সন্দারেধ 
বাইবের বাসস্টাগণ্ডে নিযে এসে জানাল, হিল্টন হোটোনের পটল বাস 
এশানে এসে গড়াবে: চলে যাঞ্যার দুখে তাকে বললাম, যদি তোমা 
কিছু দিই তুমি কি অথুশি হাব সে সলভ হেসে সম্মতি ডালাস । তানি 
ভার হাতে তিন ডলাৰ অর্থাৎ ১৩০/১৩৫ টাকার তন গুদে দিলান। 
সে থাড নাড়িয়ে হাতে হাত রিপিয়ে অপেক্ষা করল বাস আসা পর্যন্ত । 
বাসের বৃদ্ধ ড্রাইভার হাত ধবে পবন যয়ে ভদ্রমহিলাকে বাসে ঝুলে 
সামনের সিপুট বসিয়ে নিলেন । জ্যাগেজটা আমি তুলতে গেলাম পেছন 
নিকে। বৃদ্ধ মানুষটি তাড়াতাড়ি আমাকে নিরস্ত করে বললেন, তুমি ঠিক 
সাডিয়ে রাখতে পারাবে লা, ওটা আমাদের করাতে গও। সেই যুবক এই 
বৃদ্ধ দুজনে নিলে ভারি ভাবি পাগেডণলো বানে উলগ। লানবার সময় 
বৃদ্ধ একাই সব নাবাল্লেন। 

দু'মাসের ভ্রমণে শামি এই দুই বিমানবন্দক ছাড়া, 
নিউজবশিয়েস, নেমফিস, ন্যানভিল. পারল্ট, সানয়ণ্নসিসকো এবং 
নিউইয়র্ক বিনান বন্দরে যাতায়াত করেছি। সর্বত্রই ভর্রমহিলাকে নিয়ে 
একই অভিভ্ঞাতা। প্রযুক্তির সাহাধ। নেওয়াতে অভিজ্ঞতা আরও নধর 
দ্বন্দ বোধ কানেছেন। পরবর্তীকালে চেক ইন করালার সময়ই ধইল 
চেয়ারের কথা বলেছি। নোটে সেই বার্তা তংক্ষণাং চলে গিয়েছে, ফালে 
কোনও সেবিকাকে বলতেই হয়নি আনার অতঃপস। বিমান থেকে 
বোনোনোমাতর ইল চেয়ার মজুত) প্রসঙ্গত বাল রাখি আলোচা বিনান 
বন্দরশ্ুগি কলকাতা বন্দরের ৫/৭ গুণ অন্তত বড়। লন্ডন শিকাগো, 
সান্ডার্সিসকো, নিউইয়র্কের কথা আলোচনায়ই আনছি না। এবং উড়ান 
থেকে কানায় আসা পর্যন্ত যে পথটা দনদামে অতিক্রম করতে হয়, এ 
সব বি্ান কন্দরে সে পথটা তার ১০/১৫ গুপ অন্তত) এবার দনদামের 
অভি্রতাটা বলি। ফলফাতায় 'চেক ইন" এর জায়গায় যাত্রী ছাড়া কেউ 
ঢুকতে পারে না অথচ আমেরিকায় যাত্রী নয় এমন স্বজন বোর্ডিং কার্ড 
করে নিরাপত্তার বেড়াজাল আইননাফিক অতিক্রম করে উড়ানে ওঠার 
আগে পর্যঝ যেতে পারে। কলকাতায় রাস্তা (থেকেই আমি হুইল চেয়ার 
চাইছি একহাতে লাগে অন্যহাতে ভদ্রমহিলাকে ধরে যখন চরম বিপার 
অবস্থায় কাউন্টারের কাছাকাছি পৌছে গেছি তখন এল হইল চোয়াল) 
হইল চেয়ারে বসিয়ে দিয়েই মহারাজ হাওয়া । এবারে 'চেক ইন" করাধার 
সময় যাকে দেখতে চাইল, আমি হুইল চেয়ার দেখিয়ে দিলান। তখন 
হাকাহীকি হওয়াতে উনি এলেন। চেক ইন হল। চেক ইন থেকে 
দিকিউরিটি। ঘনবমে পথটা খুঝ বেশি হলে মিনিট তিনেক। এখানে 
[পৌছেই তিনি শোনালেন আনাদের আর যেতে দেবে না। অথচ সম 
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৩২ 


বিনান বন্দরে বিমানের দরজা প্যত্ নিয়ে গেন্চে এই সহায়করা। নিয়ে 
গেছে বা নেওয়ার ব্যাবস্থা করেছে । যেমন শিক্গাগোতে ফেরা সময এক 
ঢা্িনাল থেকে অন্য টার্মিনালে যেতে ট্রেনে উঠতে হয় । এত যুসী রইল 
চেয়ার ঠেলে কিছুদূর এনে জানাদের দুটো টার্বিনালেন মাঝখানে পাড় 
করিয়ে বসজ, আমি অন! একনকে নিয়ে আসছি তোমাক্ছে নিয়ে 
যাওয়ার জলা পাচ মিনিট অপেক্ষা কস। পীচের ভালপায় সাতে এল 
এবং সে কাবাগে দুঃধও প্রকাশ করস) বাস < মিনিট চা্গিয়ে তলকতোর 
বাবুটি হাওয়া হবেন। বললেন, আমাকে ছেড়ে দিন। বললান, চিচ আছে 
যান। বলল, ফিছু দিন। এবং এই 'কিছু' নেওয়ার ডলা! সে সিকিউরিটির 
অনেক আগে ছেড়ে দিল। কারণ "অফিসার দেখলে বকবে'। আমি ৫০ 
টাকা দিলান। দে বলল, দু'জন আছি। শামি আরও ৫০ দিঙ্গান। সে 
বলল দু শো পাব আশ! করেছিলান। নানে মিনিটে ১০৩ টাকা । ফেরার 
সময় ঘইল চালক এই নিয়মটা বজায় রাখতে পেরেছে। ১ নিলি চালিয়ে 
১০৭ টাকা নিয়োছে। দমদমে যাঁরা শসার সময় ইনিগ্রেশন করেন তারা 
দ্ধানেন, যে দরজায় বাস্্ীকে ছাড়া হয় প্রা সেখান পেকেই লাইনটা 
গুরু হয়। উলি ১ মিনিটে ইল চেয়ার ঠেলে একেবাবে হইল চেয়ারের 
জনা নির্দিষ্ট কাউন্টারে এসেই ছেরারটা আমাকে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 
আপনি এগিয়ে যান। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি তিনি নেই। ভাবলাৰ পয়সা 
কড়ি নিল লা, ধুব ডালে লোক তে।। এবাবে ইনিগ্রেশন অতিক্রম কবে 
লাগেজ তুলতে ঘখন হিমসিয় খাচ্ছি তখন আবার তার আবির্ভাব। 
ভাবলাম ত্রাতা এলেন বোধহয়। গুল চেয়ারে উপবিষ্টা বললেন, শোন 
ও কী বলঙ্জে। উমি এখন আর থাকাতে পারবেন না, নেক নাফি 
প্যাসেপ্তার আছে। (প্ইল চেয়ার কার কার লাগবে তা তো ডালি, 
একসঙ্গেই তো এসেছি!) ১০০টি টাকা নিয়ে তিনি উধাও ৷ ফারাকটা 
এত মোটা দাগের থে লক্জা মাথা শ্রেট হয়ে ঘায়। এই যে কিছু না 
করে কলকাতায় বসে এতগুলো টাকা ওরা লিঙ্গ এরক্তনা কোনে ধনাবান 
নয়, ভাবটা যেন আরো পাওয়া উচিত। এই ফারাকটা কি শুধুই দারিগ্া 
ভনিত, না সাংস্কৃতি কোনও বিদ্রান্তি! 


৬ প্রদীপের নিচে 


ওয়ালমার্ট। সামওয়ালের মালিকানায় ওয়ালনার্ট বিশ্বের এক 
নশ্বর এবং অপ্রতিত্বন্ধী খুচবো বিপণন কের । আমেরিকার আয়তন 
ভারতের ১২ গুণ। ভারতের লোক সংখ্যার আনুমানিক সাড়ে তিন 
ভাগের এফ ভাগ (৩০ কোটি) আমেরিকার জনসংখ্যা। এ দেশের প্রতি 
৯১ মাইলে ১টা ওয়ালমার্ট। এবং যে কোনও ওয়ালমার্ট বিপণীর সব 
কটি রাকের সামনে শ্লেফ ঘুরে আসতে গেলেই কয়েক ঘণ্টা সময চলে 
খাবে। ফেনাকাটাও করে সব পাগলের অতন। ট্রবিভরতি, গাড়ি ভর্তি 
বাজার করে সবাই এমনকি যধা রাতেও। ওয়ালমার্ট ২৪ ঘণ্টা খোলা। 
মার্কিন দুলুকে পৌছে পরদিন সকালেই গেছি ওয়ালমার্টে। বিত্তের 
সঙ্তারের আয়োজনে হতচকিত এই বঙগসন্তান পার্কিংটা অতিক্রম করছে 
গাড়িতে বসে। জানালা দিয়ে চোখে পড়ল সুখতর্তি দাড়ি এক সাদা 
মানুষ লীতের মধো বসে আছে পার্কিংলটে, হাতের প্লাকার্ডে লেখা” 
hungry! 

সানফালিসকোর “ফিসারম্যানস ওয়ারঞ্ক বলতে গেলে 'পশ' 
এলাকা __ সর্বঘানঅবশাণমা ট্যুরিস্ট স্পট। ঘুরে টুরে যখন ফিরছি 


বেশ কিছ্কু পয়সার শ্রাদ্ধ কবে ফৃটপাপে লেখলান এক চর্গানেহি কা 
আানুষ শ্রচনভ সোল চিৎকাব হবে এবং বাটিতে লা রাবতে : তার 
বন্তালোর মনার্থ, এত পয়সা হোৱস! ওডাঙ্ছ, শর আনলে একটু পোতে 
দিতে পাস ন্য' 

নিউ উতর্কের ব্রত ৫য়ের পৰে হটছি। একটি নাটাপালসে সামনে 
মা লেখা আছে পড়ছি! প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, তনকানে হাওয়া হাহ ৩% 
বধাবরক্কা সাল নাঙী আনার লিকে এনিয়ে এসে বল, সকলে খোল 
কিছু খাইনি। দু'ভলার দেবে? যে বাড়িব নিচে পাড়িয়ে এইট সদোপকপন 
হালে সেই বাড়ি ব্য তার চারপাশের কোনও বাড়ির উপরের দিকে 
তাকালো যায় না, এত উচ । 

লাশভিলেস অভিজেতা আরও নাক্ষণ। লাশভিলে সাস সাতিস 
বেশ ভালো) বাসে চেপে মিউসিক ভালি মাস ঠিক কাসেছি। আগ 
সেদিনই লক্ষণ টানা-বৃ্টি-হওষ়া কনকালে। পলানে আামাব নানি একটা 
ফুল্সহাত) সোয়েটার কল্দকাতার । বাস আঙ্গাতে লিশ নিনিট লেলি। কি 
আনতে গেলান। দোকানের আগে নাড়ির আড়াঙ্গ পেলে একজন সালা 
এবং একজন কালো নাঝবয়সী দুটি হাত বাড়িয়ে দিল, এক ভরে ভিক্ষা 
চাই। পালিরে গেলান। কিন্তু ভাবদ্িলাল লিয়ে ন্ট । ফেরাল সময 
আমাদের দু'জনের ডনা দৃহাতে দুই কফি-মগ । আড়াল থেকে হাত দুটা 
বাড়িয়ে, আমার দুটো হাতই ভর্তি দোখে হাত গুটিয়ে গেল । মানুষ পাটোর 
ছবি এনন গেঁথে আছে কলকাতায় দেখলেও চিনাতে পারব: 

একসিনেব অভিজ্ঞতা আরও অনার । ন্যাশভিলেস হোলিনোন 
কাাথলিক চার্চ সপ্তাহে তিনদিন হোমলেস আনেরিকাননের মাওয়ায়" 
একদিন সেখানে গিয়েছিলান। আনাদের এখানে যেনন তাঙাগি তোডন 
হয় অতান্ত অশ্রন্ধায়, তেমলটা লয়। শ্রানেরিকান হোনালেশদের যাবা 
খাওয়াচ্ছেন তারা ঘথে্ট য় নিয়ে ভালো খাবার খাওয়াচ্ছে  অতক্া 
হয়তো আছে, কিন্তু বহিঃপ্রকাশ নেই এবং আপাযানের কোনও ক্রি 
নেই। এই পর্বে চলতে ফিরতে আব লম্বা করি না, শুধু শুপেবিকার 
প্রধান শহরগুলিতে গৃহহীন আনেবিকানের সংখা কত তাল একটা 
পরিসংখ্যান সংগ্রহ কারেছি। উচউচু বাড়ির তলায় অয়লা। কিছু ধান ডন 
নেই (দেখতে ঝকঝাকে তকতকে হলে কী হবে)! শহারের মানের পাশের 





বন্ধনীতে গৃহহীনের সংখ্যা দিলান : 
বস্টন (৫৮১৯), শিকাগো (১৭১৫), ডেনভাব (৫০০০), 
ডেটয়েট (১৪৮২৭), লস আনক্ালেস (৯১০০০), নিউ ইয়র্ক 


(৪৮১৫৫), সানফ্রানসিসকো। (৬২৪৮), সিয়াটেশ (৮০০০), 
ওয়াশিংটন ডিসি (৫৫১৮) ইত্যাদি (সূত্র : Homeless Counts in 
US major cities & countries, Weingart Institute)! 


৭. গলেশের গপ্পো 

গণেশ অন্তশুদেশের এক এধাচাষির ছোলে। পড়াগুলায ভাল 
গণেশ জি আর ই দিয়ে বছর পীচেক আগে পিএইচডি করার জা নার্কিন 
সুলুকে আসে। কাজ মলিকিউলার বাযোলক্ির উপর। ভাল কাচ হিলি । 
শিক্ষক আন্তর্জাতিক খাতিসম্পন্ন। মার্কিন মূলুত্ে থাকার সুবাদে 
গাসেশের কিরে হয় অন্তুহাদেশের এক মন্ত্রীর ভাগনির সঙ্গে । ডাগনি, এক 





তত 
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কাহ আকনশ্ৰিসড ' ভাল গাড়ি চালায়, তৃথোড ইংবেডি বাটে । মার্কিন 
ভীবনের সাঙ্গে সে নিলে হাহ ' বলা যেতে পাকে, সাপ খাপ) ইতিমারে 
গালেশের মামা স্বর গণেশের দুই ভাইয়ের চাকবিবও বাবস্থা: কবেছে 
দেশে। লগেশের হোলে হয় ছেলেকে বউকে নিযে গালেশ দেশে হায় 
তিকপতিতে চুল দিতে এসং দেশে হোলের ডাচদিন পাঁজন শুরতে। 
শিক্ষাকে কাছে অনুমতি চাইতে গেলে সে সম্মতি দে ‘কিছু জানিয়ে 
দেখ তরে কাজ বিস্তু শেখের নাহে দেশর হৈ হইলে প্রায় সব কিছু 
যেল ছলে যায় গালেশ, বা প্রভাবশাজি শ্বন্ডব বাড়ির চাপ সে হলতে 
পারে না কী রিপূপ চাপ সে দিন শুকান কারে মাকিন মুলা পাশ 
মুটি বাড়ায :এলপর একদিন তাল মেল বঙ্গে ভোসে 5 তাব শিক্ষতের 
বাণী, হবিলা্বে চাবিটা ফেবত দেওয়ানি বাবস্থা কর। এই বাণীক রবী 
গণেশ তক স্কলার রা ফ্মাকালেটি সদস্য কাছে প্াবাবেটরিব 
একটা চারি থাকে; যাতে যখন তপন সে ল্যাবে ঢুকে কজে কারাতে পারে 
সেই চাবি ফেরত চাওয়ার অথ পাণেশ জানে: বউ বাচ্চাকে "তে 
তড়িঘড়ি আানেলিকাহ ফিলে আসে খালেশ। কিন্তু কিছুই কলা ঘায় না। 
চাকবিটা সে খোয়ায । টিক এক বছৰ পরেই তাস ভিসাবটেশন দেওয়ার 


















কণা ডিসাবাটেশন মানে ডক্টরেট । আল ডক্টরেট মান যে 
কোনও একটা চাকরি আক সে চাকলিল লা পোস্ট ডক বা 





ফাকান্টি পড়িসনের বেতন পিএইচডি কোলোশিপের কম পক্ষে 
আডাইওপ) মই দিয়ে গণেশের যখন শীর্ষে ওঠার কথা তখন সে সাপের 
মুতে পাড়ে একবারে নিচে লযাজের গোড়ায় : ঘটনা এখানেই শেষ নয়। 
এই বেকারতেল কাহিনী সে গোপন পাধে আপাতিত বউসহ দেশের 
মানুষের কাছে। প্রতি বছর ২৩ নভেম্বর ধংস শিভিং উৎসব 
উপলক্ষে ভোর পাঁচটা বোকে এখারটা পর্যতি পিতিশ্র সিপনীতে বিপুল 
ছাড়ে পণা বিক্রি হয়। কোন লোন পোকানে কোন কোন পাখার জানা 
কতটা ছাড় দেওয়া হবে এবং কটা করে বিজ্রি হবে তার তালিকা 
ইন্টারানেটে দেওয়া হয়। গণেশের বউ নেশে কলে মেটে সার্চ কৰে তাদের 
আমেরিকান সংসারের জনা শস্য প্রয়োজনীয় একটি বৈদতিন যু 
গণেশকে সংগ্রহ করতে বলে । কোন দোকানে পাওয়া মাবে এবং কটি 
বিক্রি হবে তাও ভানিয়ে দেয়। আপি চাতরি এবং গবেষণার 
যাবতীয় সস্তার হাসানো বিধ গণেশ অতঃপর বউ এবং ক্বগরকুলের 
কাছে হেস্টিজ রক্ষার্থে অধারাত থেকে সীতে কাপতে কাপতে লাইন 
লাগায়। এখন গণেশের ভবনে ২০০৫ সালের সেই ক্ষতচিহন ধরা পড়ে 
না। নতুন নাস্টার নতুন ফেলোশিপ পেয়েছে গণেশ। শুধু ভেসে গেছে 
চার বছরের গবেযপালঙ্ক ফলাফল! ২০০৬ এ গণেশ-পুরের দ্বিতীয় 


সোল ভাও, চিকেন 
পন গাছে পা কে 
লেক ক 


জষ্মদিনে আনস্তিত ছিলাম) তিল: 











লি ক্ষমতা 





৮. সেই ট্রাডিশন-__সাদা আর কালো 


হ্রাবিকেন কাটিবিলাস কথা ভুলে যাননি নিশ্চয়ই ইতিনংে।: 
গাল্ফ পোর্ট এবং নিউ অরল্িযেস অঞ্চলে সবকানি হিসাবে অস্তৃত্ত বিশ 


হাজাৰ গৃহহীন, মৃত কিঞ্জিনধিক আতাবোগ। বেসবকারি সংস্থা গুলির 
মতে ক্ষতি অনেক তীত্র এবং ভয়াবহ। নিউঅরলিযান্সেন কালা সাটি 
ছিল ভঙ্গের তলাহ ইীর্ঘ চীর্ঘ দিন। তলিয়ে গেল ওসামা ভেঙে ১ 
গেছে কয়েক হাজার বাড়ি । গালয় পেটের সমু উপকূলবর্তী হল 
আক্ষরিক আরে গূসিসাৎ হাযে শিযেক্গিল। ঘটনার ১৪ মাস পৰ গেলা 
একদিন গলফ পোর্ট অলা ভাব একদিন নিউ অরলিয়োঙ্ে। গার 
পোর্ট গেলে মনে হাঝে কাল লতি আড় বয়ে শোহে রাডলীগান্ধা 
ঝুনা! ক্যাঙাক পোট্রাল পাম্প, লাকাডোনাগ্ডের খায়ার 'লেক্াল, 
১৬১৯ ৷৷" নাৱ আমেরিকার বিখ্যাত 11016) তোর একটি। 
অগণিত লাডি সব সব লোপাট। কোথাও কোথাও পাড়ে আছে 
বাড়িটাব কত্ত : নিউ অললিলেজে শত যে নিধ্বস্ত বাড়ি পাড়ে আছে। 
আমাৰ সাঙ্গে ততগডালো ভেঙে পড়া! পরিতান্ড সাড়িব ছবি আদ, যাদের 
প্খাঙ্গি তাদের আলোকের প্রার্থনিকা প্রতিজিযা_গুখলো আনেধিকার 
হাতি নয় এটা আমানের মতন তৃতীয় বিদ্ম নহ। প্রথম বিএ এবং 
বৈভবে সাল সাঙ্গে কোনও তুলনা হয় না কারোর ৷ এই ধনী মার্কিন 
মৃলৃকে গালফ পো সানদ্রিকভাবে এবং নিউ অনলিয়েনসেন কিছু কিছু 
অগ্চালের দৈনাদশা দোষে ওধু এই বঙ্গাসস্তান যে হতবাক তাই নয় । আমি 
যখন গিয়েছিসান সেই অস্রোববের শোরেই একগ্গ মার্ধিন সাংসাদিক 
এসব অগ্দল ঘুবে সরকারি অবহেলার ছবি দেখে মর্মাহত হায়েছেন। 
আনাৰ বন্ধু নার্কিন মূলুকে ৯০ বছর ধরে বসবাসকারী ডং কৃষ্ঃপছ 
চক্রব্ঠ ৰ’পেচিলেন, হবেনা? ৪ বিলিয়ন ডলার প্রতি সপ্তাহে ধধচ 
হচ্ছে ইরাকে। এ ঢাকায় গালফ কোস্ট সিমেন্ট দিয়ে বাধিয়ে দেওমা 
যেত। কিন্তু এটাই কি একনাত্র কারণ? ঘ্লোরিডার ক্সাটর্নার পর তো 
খুব দ্রুত নেরানত হয়েছিল, ক্রুত তৈরি হয়েছিল তিন মাইল লাগা বিকল্প 
সেতু সনুগ্রের উপর। এই অবহেলার উর দেশে বাসেই বিভিন্ন চিঠিপরে 
কেলেছি। মার্কিল দুলুকে গিয়ে চোষে দেখে এলান। গালফ পোর্ট এনং 
নিউ অবলিয়ে্গ কালো অধৃষিত, গপিন নানুষ অধাষিত) এবং সেটাই 
এই অবহেলার অনাতম কারণ! 














পিপ্লস্‌ হেলথ্-এর প্রথম সাধারণ সভা 


১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৭. সকাল ১০টা 
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যোগাযোগ : ৯৮৩০০৫৬৭৪৬৮, ৯৮৩০৩৩৩৫৩৪, ৯৪৩০১১৫৬৮১ 





উৎস নানুষ __ জানুয়ারি ২০৮৭ 


৩৪ 


আশীষ লাহিড়ী 


তিন 


কাচকলা, থাম্‌স আপ, দেবব্রত কিশ্বাস 


৯৭৪-এর ই. রাসবিহাহী আ্যাতিনিউ, কলতাতা। সাডালির ব গর্বে, 
বর স্যারের, বহ বেদনার প্রিফালা ওটি। হ্যা, ঠিকই পরেছেন ও 
যাড়িরই একতলায় গে্ডি আর লুঙ্গি পরে, হপানির বড়ি খেবে বাঙালিকে 
আকাশ-ভরা সূর্যতারার মাঝখানে স্থান করে দিতেন চন্দ একদল 
মানুষ । বলতেন, তিনি সুনুবের পিয়া্ী। মাথার চুল (থকে পায়ের লগ 
অন্দি বাঙালি ছিলেন মানুষতি। নান দেবত্রত কিস্বাস। 

১৯৫৩ সাঙ্গ তিনি ভারতের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলে সঙ্গে চীন 
গিয়েছিলেন। তার অনবদ্য বর্ণনা পাওয়া যায় তার "অঙ্গ চীনা 
বইটাতে। বইয়ের ভূমিকা থেকে ভানতে পাবি, বন্ুপা উৎসাহ ওয়া 
পরেও দেবরত প্রথমে লিখতে মোটেই ভরসা পান নি, কারণ কবতান 
তো একটি বীম। অফিসের কেরানীগিরি-_সাহিতাচর্চ৷ করার সুযোগও 
কখনও পাইনি।' তবু লিখলেন। লেখা পাড়ে এক সভায় মালিক 
বান্দ্যোপাধ্যায় হাসিনুখে সাকৌড়ুকে ভিদ্ঞেস করলেন-__ হারমোনিয়াম 
ছেড়ে হঠাৎ কলম ধরবার সখ হল কেন ?' গুনে উনি লকজায় তৎক্ষণাৎ 
ভীড়ের মধ্যে লুকিয়ে' পড়েছিগেন। শ্রনেক পরে '্বাধীনতা' পত্রিকা 
থেকে সেই লেখা উদ্ধার কবে সাভিয়ে গুছিয়ে খালেনদা "অন্তরঙ্গ চান' 
নাম দিলেন, ছাপলেন (১৯৭৮) ফথাশিলের অবনী রায়। 

কিন্তু না, দেই বইয়ের ইতিহাস নিয়ে, কিংবা দেব্রতর গদ্য নিয়ে 
আলোচনার জনা এসব প্রসঙ্গের অবতারণা করিনি। আসলে এ বইয়ের 
মধো ওরা একটা মন্ডার যন্তুব৷ আছে, যেটি এতদিন পর আবার পড়ে 
হঠাৎই মনে হল, আচ্ছা, এখন যাদের বয়স কুডি-পচিশ, তারা এ 
জায়গাটা পড়ে মালে বুঝাতে পারাবে তে? মস্তবাটি এই : 

শিকিং-এর প্রথম দিনের অনুষ্ঠান কথাকলি নাচ দিয়ে শেব হয়ে 
গেল।, 

অনুষ্ঠান শেষ হবার পর সবাই মঞ্চে এসে দীড়ালেন__কে আগে 
গাড়াবেন তাই নিয়ে একটু ঠেলাঠেলি হল বটে কিন্তু পর্দা ফেলা ছিল 
বলে কেউ টের পায়নি। পর্দা তুলবার পর একদল ছোট ছেলেছেরে 
মে উঠে একটি করে ফুলের তোড়া উপহার দিয়ে অভিনন্দন জানালে _ 
সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রেক্ষাগারে হাততালির আওয়ান্ড আরস্ত হসো_ 
হাসি হ্রৈ হৈ- আনন্দ ও সর্বশেষে যবনিকা পতন। 

মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যাচছি-_মঞ্চের একঝন কর্মী ভান হাতের 
বুড়ো আগুলটি কলা দেখাবার ভঙ্গী করে আমার দিকে দেখিয়ে একটু 
হাসলেন। বোকার যতো আমিও হাসলাম_ভাবলাম এতো হাততালি 


পর এট আবার শি হোল কাই একভডন লোভাসীব কাছে জিত্রেস 
কনে ভানঙ্গান "লুল 5নহভবে' করনি প্রকাশ করা হয ই তলা দেখিয়ে 
ওল একটু আম্বন্ত হলান। তাৰপৰ কলা দেখতে লেখতে বাসে ইউ, 
হোট্টাঙ্ ফিললান। (পূঃ ২৬-২৭. হ্তুরঙ্গ চীন, ১৯৭৮)। 

আজ বোধহয় পত্রে বাডালিবা, ছোগটোবড়ো দির্বাশাযে, কেউই 
আর ও কলা লেখতে দেখাতে বাদে উি হোটেলে ফিরলান 
ভাটা উপভোগ তরাতে পারবে না, 





তিক 
আজ কলা লেখানোর জর 










ফাটাফাটি অনা “বাপেক ! এটি কিন্তু বিলিতি তাস 
বোধহয় বিনান চাল কনার সময় 5 আওযাজের 
আছে বোঝাবার ডল এ দৃদরা্টি বহাল 
সর্বস্তরে চাশ| হয়ে ঘাষ। হয়তো ঠীনে। র্পে চাগ 
ছিল ববাধরই। কিন্তু আমাদের এখানে এব আনি কাচক হাটি নিলা 
হল কবে থেকে? কবে থেকে ঘটা বাঙালি কাক বিশাল? 

আমার ধরেশা, কাচকলার বিশ্ায়ানেব এই কতিত বাম সরকার 
আর থাম্স আপ কোম্পানিতে সমানভাবে ভাগ পারে দ্যা উচিও। 
কেন এই ধারণা, খুলে বলি) ধানগ্র্ট সরকার সাংগা ইনু “পাকে 
ইংরিভি তুলে দেবার ফালে অলাতে গলিতে নালারকন পপির, বানে 
সেন্টের, ইংলিশ নিভিযম স্কুল গল্গাতে থাকে! এসব খালের সপন্সকা 
প্রাপপাগে অভিভাবকদের ও শিগুনের একটা ভিলিন বোঝাতে লাগলেন - 
ইংরেজি ভাষাটা পরে শিখলেও চগাবে, প্রথানেই ইংরেডি ভাবভঙ্গিটা 
রপ্ত করা চাই (বে ক্ষেতে অবশা ইংবেছি ভেবে শাসালে ডারা ছিন্ণ্ালি 
কাদা শেখান)। কেননা, কে না ভানে, চাকবিন বাড়বে শিক্ষা নয, 
ফিনিশিংটাই হল শ্াসল জিনিস। ভার তার প্রথম ধাপ হর, যা কিছ 
প্রচলিত বাঙাঙ্গি চালচলানের অঙ্গ, তাকে অ-সভয বলে গণা করা, 
বাষ্ালির প্রচলিত হাবডাবশুলোকে বদলে ফেলা। কাকুর সঙ্গে দেখা 
হলে নমস্কার ঝা কী ববব' না বলে 'হাই' বললা। বিনাধ নেওধার 
সময় চঙ্গি' বা 'আসি'-র বদলে 'বাই' বলা। ঠিক আছে" কা 'আচ্ছা' 
বা 'বেশ' না বলে "ওকে বলা। ছোটোরয শুতি দ্রুত নকল করে) তালা 
অচিরেই হাই-বাই-ওতে-তে অতান্ত হয়ে গেল। অভিভাবকরা মহা খুশি 
ঢাই-বাধা কচি গলায় খ্যাংক ইউ আর ওয়েলকান গুনে শি কচি মাতা" 
পিতার আনশ্দ আর ধরে ন!। বেসুরে 'হাপি বাথ ডে টু ইউ' গাইতে 
গাইতে, সুইটি আর পিংকির ভস্মদিনের 'পা্টি নিতে দিতে, কাবা 
আক্ষরিক অর্থেই আন্মহারা হলেন) তারপর সুইটি-পিংপি- নকেট-পকেট- 
ভিক্টুর-নিণলৈদের যখন আঠেবো-কুঁড়ি বছর বধস হল, ততনিনে তাবা 
বাঙালি ভাবভঙ্গিগুলো যে আদপেই কোনোদিন ছিল তা বেনালন ভালে 
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গেছে। শুধু ভুলেছে বললে কম বা হয়, তার: জানল, হাই বাই-টইই 
হল সভাত: হারা এখনো সেবত্রত বিশ্বাসের মতো বুড়ো আল উচিয়ে 
ফ্াচকল৷ দেখায়, তাবা সব শাঁইয়া, হোটোলোক, অ-সনা, আনা 
সিডিলাইজ্ড। সভা আৰ গাইযা আলাদা ভরাকে সোজা বক পেয়ে 
পেল বিশ্বাঘন-মৃহী কাহালি মধযবিত্ত। 

একজন আমেরিকান হেমন মনে করে, যাবা হাত নিযে সাহ এবং 
ভল দিয়ে লেচকর্ম করে তাবা অ-সভা, গাঁইযা, এ-ও তেননি - পথের 
খাওয়ার দুশা দেখে নিউ ইয়র্কের সন্ত মহিলাব! নাকি ওয়া ওঘাক 
করতে করাতে হল ছেড়ে ওয়াক আউট করেছিলেন । আভাকেক কলকাতার 
আনেক ভগ্রালোক / ভদ্রমহিলাদেনও নিশ্চয়ই এ দশা লেখে এবকমই 
ওয়াক ওকে, নেহাত চক্ষুলম্জাব খাতিরে বলতে পাবেন না। এদের 
বাইয়া ধলা যাবে না। কারণ এবং আর্কো হিন্দি আতাসোন্টে চনংভার 
বালো বলিতে পারেন বিশেষ করে হিন্দি আকৃসেন্টে। (রহশ্রনাথের 
নিলে শক নিয়ে কয়েক বছর আগে একটি টিভি-হনি হয়েছিল, 
তাতে নাধিকা ভাগি সুন্দর শনাভেন্ট-মার্ভিতি উচ্চারণে "0X. 08. OK 
* ভাালগ নিযে পিকচার টিউক মাত ভরে চিযেছিলেন)। 

বুড়ো সাডুল থোকে কচেকলা বিদায় নেওয়াৰ অন্য কারণটি আমরা 
সবাই জানি। থান্স আপ নানক একটি পানীয় বাজারে ছাড়া হয়েছিল 
বুড়ো আনল উচিয়ে । উষা উত্ুপ-এর গলায় তার ভিংগল খুব জনহ্িয় 
হয়েছিল । এরা নিশ্চয়ই মাল ছাড়ার আগে বিপণন-সহীক্ষা করেছিলেন । 
উত্থিত বুড়ো আঙুল কাচকলা লবডংকা:. বাওালিদের এই পুরোনো 
ইকুযেশন যে বিলুপ্তির পাথে, তা তারা তখনই আঁচ করতে পোরেছিালেন। 
এ ইফুয়েশন ভাডও চাগ থাকলে পানীয়টির কী দশা হত ভাবুন তো! 











লেবহত বেঁচে থাকক নিশ্চয়ই ভেলেই পোতেল না, জাকঙাল সিম্বল 
হী কাবে ঠাণ্ডা পানীয় হতে পারে। যত ঘাই হোক, কীচবলন্দহ বস তো 
আক উপাদেয় পানীয় হাতে পাবে না, আনেধিকানরা বললেও লা। কিন্তু 
মার্কো হিস্প্যিলায ওশনগ পশ্চিমবাংলার আহ্রাদি অধাধিতের ইংরেজি 
কান-হিন্দি দুনিঘাফ সবই হয়। মধাবিত বাঙালি, বাপের নামেন মাতো, 
ভুলে বেল বুড়ো আকূলের বাহালি তাৎপর্য । তারা রপ্ত তরল সাহেরি 
খান্স জাপ। 

এতে বিস্থ্ঘেনেন (মতাস্তৃবে বিশ্বের নাকিলাযানেক) যুগে বাঙালির 
লাচই হল ' ভবুন তো একবার, আপনার মোয়ে হখন নিউ ইয়র্কে গিয়ে 
পৌঁছল, তখন বিমানবন্দরে বন্ধাদের উত্তোলিত বুড়ো আঙুল দেখে উল 
বুঝে সে যদি মানামারি ভরতে তেড়ে যেত, কী: কেলেংকাবিটাই না 
হত। 

কষ্ট হয শুধু বেচাবি দেব্বৃতর ভালোই । বেগি বড্ড অনপানেযভাবে 
বাঙালি রয়ে গিয়েছিলেন। তবে, এ দুঃখ ঘোচানোক একটা পথ 
শাছে। ওঁর ডাকনান জর্জ ছিল না+ পুরোলো কালের বাঙলিরা অনেকেই 
তায ওকে জর্দা বলে ডাকতেন) তবে আর কি, কর্ড টোগোর বাশ 
নান নিয়ে ওর গানগুলো রিমেক করে বগলকাটা কালো ফতৃা,পরা 
কয়েকটি ঝালক-বালিকাকে মঞ্চে নামিয়ে দিলেই গানগুলোর গা থেকে 
বাঙালি দুর্গন্ধ একেবারে মুছে যাবে) চাই কি, হেয়ার রিমুভার আর 
ডিওডোরাস্টের বিভ্াপন হিসেবেও সেগুলোকে ধাবহার করা যাঝে। 
তাহলে স্পনসব পেতে সুবিধে হাবে। চ্চল. পিসী দুটির উপণম পৃতোর 
সঙ্গে হানি চান্ডাল, ও হাই! হানি পিয়াস্সী, ও পিয়াস্গী।' গাইতে 
গাইতে বাডালি তখন ডশাৎসভার যোগ্য হয়ে উঠবে। জর্জ বিলোয়াসের 
খাঁচাছাড়া আতুমা তখন আবার খাঁচায় ঢুক্বে। সবাই বলবে, হ্যাপি 
ডেড আর হিয়ার এগেন, থান্স আপ! 


* দুল লে পিক জংপটিক মনে কৰিহে লেয়ার লোড সামলাতে পারছি না. হেনন আলে নিহাইহা ইলম শ্রমনি আমার মানি পাশে, আনার কানের ফালে, আন্মকাধে 
আনা সেই আব বণ বলাকা উঠিল, "ও কে. ও তে, ও কে পে আনার হুঝেন বাতের টিত সমান তালে করমাগতেই জনিত হইতে লাগিল. “ওকে, এ ঝে, ও কে দেও তে, ৫ 
ক কে লে” গেই খতীব সাছে নিস সোটেও নাধো আলা গোলাকারে ঘডিটও সাজার হইফা উঠি। তাহার ছষ্টাব কাটি মানোরমার দিকে প্রসারিত করিত, শেলফের উপর হইতে 
তালে তালে বলিতে লাগিল. "ও কে, ও কে.ওঁ কে পে: ও কে. ও কে.ও কে লে?” (নিতে গাহ)। 





প্রকাশিত হচ্ছে 
বিপন্ন স্বদেশ, বিকল্প ভাবনা 


আর 
সিঙ্গুরের জন্য কবিতাগুচ্ছ 
প্রাপ্তিস্থান : কলকাতা বইমেলা, নিউ হরাইজন বুক ট্রাস্ট, 
৫৭/১ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯ 


দূরভাষ : 


২২৪১৮৬৮৪ 
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খ্যাতির লোভ, না পসার বাড়ানো 


যুপলকাস্তি রায় 


সে্টপপারসেন্ট সফল 


সেপ্টেম্বর (২০০৬) সংখায় লিখেছিলান কলত্যাতা তপা 
বায়োলজি (আইআই.সি-বি)-র কয়েকজন বিজ্ঞানী বেস গবেষণা 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই কীভাবে বালালের ওষুধ যেন করতে চলেছেন 
বলে টিভিতে প্রচার করলেন। কয়েতথাস আগে টি ভিতে যখন এটা 
দেখলাম তখন নানে পড়ে গেছলো ক্যাপার চিকিৎসায় স্বঘোষিত 'সেন্ট- 
পারসেন্ট সফল' এফ চিকিংসকেক কথা। আগেই বলেছি (দুন, ২০০৬) 
“আৱকাল'-এর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি", ফিচার এক দায়িত্বে না থাকলে 
আমাদের দেশে 'আবিষ্ঠারক ও 'সফল' মানুষের যে এত ছড়াছড়ি তা 
জানতে পারতাম না। তখন ভাবি নি এসব নিয়ে কোনোদিন কিছু 
লিখব। 

১৩ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত আমি 'ভাতকাক'-এ ছিলাম । মলে 
পড়ে একদিন সন্ধায় এফ মাঝবয়ী ভদ্রলোক এসে আমার সাঙ্গে দেখা 
করলেন। আমাকে কায়েকপাতার একটি লেখা দিয়ে বললেন, "আনি 
একজন চিকিৎসক, বথ ব্দাল্দার রোগীকে সারাচ্ছি. বলতে পাবেন 'সেন্ট 
পারাসেক্ট সফগ। প্রতাপবাধুর কাছে (শাছলাম উনি আমাকে আপনার 
কাছে পাঠালেন। লেখাটা আপনি দেখুন বিজ্ঞানের পাতায় ছাপানো যায় 
কিনা'। প্রতাপবাবু বলতে বুঝলাম 'আাক্তকাল'-এর প্রধান সম্পাদক 
প্রতাপকূমার রাগ । চিকিৎসক ভদ্রলোক ঘতনূর মনে পাড়ে, বেশ শ্ব্মবাক 
(যদিও এসে বেশ সোল্চারেই বলেছেন ক্যাঙ্গারের “সফল চিকিৎসক ) 
,& এলাকায় কাছাকাছি থাকেন এবং বেশ প্রভাবশালী মানুহ । ডপ্তলোক 
তার প্রবন্ধের পাতা উন্টিয়ে দেখালেন খে, তিনি যাদের সানিয়েছেন 
তাদের নাম-ধায় সব লিখে রেখেছেন। ওার বন্তবা, ব্সাঙ্গার যেখানে 
মস্ত আতত্ত সেখানে তিনি বন্ধ রোগীকে সারিয়ে তুলছেন। বললাম, তা 
আপনি বিজ্ঞানের পাতায় দিতে চান কেন? নিউন্ড-এ গেলেই তো 
পারতেন। ভপ্রলোক ধীয়-স্থিরভাবে কলালেন, “ব্যাপারটা আমার কাছে 
তো পরীক্ষা-নিরীক্ষার। রোগীরা কী বললেন, আমি কী ভাবলাম এই 
সমস্ত বিস্তৃতভাবে লিখেছি তাই বিজ্ঞানের পাতায় গেলেই ভাল হয়। 
ভন্তলোকের কথাবার্তা ভাল লাগলেও বলতে দ্বিধা নেই আমি ভার 
সাফলোর দাবিকে মন থেকে মেনে নিই নি। ঘাই হোক তার লেখাটি 
দেখার আগে তাকে বললাম, আপনাদের মেডিকেল লাইনে নানারকম 
পত্র-পত্রিকা আছে সেখানে দিলে তো ব্যাপারটা ভাল হত। খবরের 
কাগজ্জ তো আপনার কাক্তের বিচার করতে পারে না, পারবে না। 
আপনার লেখা দেওয়া মানে আপনার কথাশুলিকে মেনে নেওয়া। সেটা 
তো করা খায় না। মনে আছে, ঠাকে আরও একটি কথা বলি বা আমার 
একটা বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা। দেখা গেছে, বিজ্ঞানের পাতা খাবার- 
দাবার, অসুখ-বিসুখ, শরীর-স্াস্থ্য নিয়ে লেখা থাকলে মানুষ আগে 


সেগুঙ্গো৷ পাড়ে। বিজ্ঞালেস বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এবকন পবন দেওয়া 
হয়: আজকাল এর সিব্রালেস পাতায় টুকিটাকি শিবোনানে এরকম 
সবর দেওয়া হত। একবার একটি বিদেশি গবেধণা-পতিকাপুক 
কবে দেওয়া হয়েছিল যে, (স্ব) ঠোটের ক্যান্সারের চিকিৎসায় 
ধানের মলনে ভাগ ফল পাওয়া যাচ্ছে লে অনেক, পবরতি বোবোনো 
বাত কী ভার আবেদনই না এসেছিল: যখন ফোনে বঙ্গাম, এট? 
এখনও গবেষণার স্তরে আছে, আমোনের নো কেন অনাত্€ এই 
মলি এখন পাওয়া যাবে না। সেই কক শ্রাবেসন আছি বত কট 
পাচ্ছি, কোথাযে ওটি পাব বলবেন'_দৃহূর্তের লারা কারে বে পড় । 
সেদিন এরকম আরও দুটি ফোন এসেছিস । আছি বিল তবে ফেললাম, 
এ ধরনের বস ভাস কখনও দেবো না! ধিন্রান-সাংবাদিকতাদ চিক 
থেকে আমার এই সিচ্ছাহ ঠিক ছিল কিন! ডালি না, তাবে দেই তাকাল 
মাধে মানুষের ভী প্রত্যাশা! থাকে তা আডও ভুলতে পাবি নি 

ভদ্রলোক আনার এপ কথা শোনার পপ তার পরবে সেখ 
রোগীদের নাম ঠিকানাগুলো দেখিয়ে বলঙেন, "আপনাকে হামার সঙ্গে 
যেতে হবে না। আপনি একটু কষ্ট তবে কোণীলের বাড়িতে গিয়ে তালেস 
ভিজ্ঞেম করুন । তারা কী বলেন নেখাবেন'। আনি বললাদ, 'এচাবে ক 
হাপনার কানের সত্যতা ধাচাই হয় না, জার আমার যাওয়ার কথাও 
নয । মনে আছে এ সব রোগীদের সকলেই কিন্তু কলকাতার বাইরে 
= গুগলি, চন্দননগর, এসবও আছে। তবুও বালান, আপনার জবা 
না হয় গেলান। তাতে কী হবে? বোরীনের ফিত্রেস করালে ঠাবা ন’ 
হয় বলবেন, আপনি সারিয়েছেন' বাস, এতেই আপনার কথা নিলে 
গেল? আমি যখন ডিৱ্রেস করলান, আপনার তথয কোথা? রোব 
ক হয়েছে, কীভাবে বুঝলেন জান্সার, কীভাবে সাবালেন, কতদিন পর 
নিশ্চিত হলেন যে, তারা এবার নিবাপদ._ এসব বিহৃত বিবরণ ধা 
কোথায়? এসব কথা বলার পর দেখলান কিছু লা বালে উনি লেখাতি 
নিয়ে চলে গেলেন। 

ভন্রলোকের কথা আও মনে পাড়ে। তীর কথাবার্তা, এটুকু 
সময়ে তার ব্যবহার, হাব-ভাব আমার মানে এমন দাগ কেটে রেখেছে 
যে, এখনও বলে পড়লে ভাবি, কেন তারা এভাবে সহজ প্রচারের পিছনে 
ছ্থোটেন? খ্যাতির লোভে, নাকি পসার বাড়ানোর তাগিদে? এ ব্যাপারে 
সংবাদ মাধামের কি কোনো ভুমিকা নেই” বিচার-বিক্লেধণ কারে 
বৈজ্ঞানিক সংবাদ, বিজ্রানীর দাবি প্রকাশ করব-_বিজ্ঞান সাংবাদিকতার 
এরকম এতিহ্য তো এখনও গড়ে ওঠে নি) তাই তো সংবাদ মাধাদে 
এসব মানুষের এখনও ভীড়। 


রক্তপাত ছাড়াই অপারেশন 3 
এবার আসি আর এক চিকিৎসকের কথায়) ইনি আবার 
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উৎদ মানুধ -_ ভ্রানুষারি ২০০৭ 


হোনিওপ্যাথ (আগের ভন হলেন আলেপাধ)। আডকাল-এর সহকারী 
সম্পাদক অসীমবাবু ( ভসীন নিই) একদিন আমাকে অনকোধ করালেন, 
একটি সংবাদিক সম্মেলনে হেতে- এক হোনিওপা’্ং ভর্ালোক 
অরসীমবাবুব সাঙ্গ দেখা কালে কলে গছেল, রক্তপাত ছাড়া কীভাবে 
অস্থোপচার হয় তা তিনি একদিন সাংবাদিক সম্মেলনে দেখাবেন যাই 
হোক, ওখানে আমি যাই : আমার পৌহোতে ১৫/২০ মিনিট দেরি হযে 
গেছিলো প্রেস ক্লাবে: শিয়ে দেখি আমানের বার্তা বিভাগের একজন 
সাংবাদিকও হাজি চিকিংসত মহোদয়ের সাংবাদিক সম্মেলনও শেষ 
হওয়ার মুখে। সেখলান ৭1৮ ডন সাংবাদিক হাতে সব যথারীতি 
কাজ, দা নেয়াই, চেয়াবে বাস আছেন ভভ্রোক, তর স্ত্রী 
পাশে একটি বছর আটকের হোসে: ছেলেটি তার নয়। আমার যোহে 
দেরি হয়েছে। হাই কিছু ভিজেস ভরতে ইতস্তত করহি দেখে তিনি 
নিজেই সোৎসাহে আারাকে সহাল্লেল, আনাস মৃল বিষয় হল Sure) 
without blood’ (বজ্রপাত চাড়াই হাত্্রোপচার)। আনি সেটা 
ফল্টমোসিস! ক্ষোহে বেখাস্ি।' এই বলে হাতে একটা কালো 
বাডের কল নিয়ে & কাচা হোলোটিকে কাছে ডাকলেন । আমি 
তো বাপারটাম হকছকিয়ে গেলান। ভপ্রগোকের ডাকে বাচ্চাটি কেমন 
কালো ভালে দুখ ভারে পা টিপে টিপে এনিয়ে আসছে দেখে, মানে আছে, 
ভামি বেশ চিৎকার করেই বলেছিলাম, এ কী করছেন? বাপারটা কী 
আমাকে একটু বঙ্গুন। উন্তবে তিনি উপস্থিত সাংবাদিকদের দেখিয়ে 
বললেন, এদের সব বলেছি, ব্যধ্যাও ভরেছি। যাই হোক, ডাকার 
আমি পড়িনি, ঠা কথা গুনে যেটুকু বুঝেছিলাম তা হল বেশির ভাগ 
হেলেরই ভস্ম থেকে পুকুষাঙ্গের চামড়ার খাপটি আনেকপানি ভায়গা 
ছুড়ে থাকে। চানড়'র এই পাপটির নাম ডাকাবি ভাষায় হিপিউস 0০ 
PU)! কযেকনাদের মধোই এই গনেড়ার আাব্রগতি গুটিমে হায় । এটাই 
সাধারণ এব ছাতারিক বাপার কিন্ত প্রটানকাল্ে এটাই মানুষের কাছে 
অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল তাই তারা পুরুষাঙ্গের উপরকার চানড়ার 
কিছুটা ফেটে দিতেন। এই ছেদন প্রক্রিয়াকেই বলে 'দুষ্নৎ'। এটি অনিবার্য 
ধর্মীয় প্রগা হিসেবে রায়েছে ইন্তদি আর নৃসলমান শিশুদের মাধো। 
“ফাইনোসিস' বলতে ভদ্রলোক যা বললেন তা হল, এ যে 
পুরুষাঙ্গের উপারে ঢানড়ার খাংপর কথা বলেছি তা কোনো কোনো 
শিশুর স্ষোয়ে এত বড় হয় যে শিশু স্বাভাবিকভাবে প্রশ্নাব করতে পারে 














লা, প্রশ্রাবের সময এ খাপের সাননেল অংশ বেলুনের মাতে: ফুলে ওঠে 
এবং ওব মুখটি এতই ছেট হয় যে চামডাটিকে পিন্ধনে টোনে 
পুকযাঙ্গেল খাতের কাছে আনা যাঘ না। এরকম অবপ্থাকেই বলা হে 
ফাইনোসিস'। শি একটু বও হওয়ার পরও ঘদি এই সমস থাকে 
তখন ডাক্রাববাবুবা আন্াপচগবের পরামর্শ গেন। এটাই হল ফাইনোসিস 
আনেক ছটিল সনলা দেখা 
কাঙ্দার হওয়ারও সপ্তাবনা 









নিতে পারে, এমন কি পকবাঙ্গে গ্যাংতি 
খা 

ভদ্তলোক এ 'অপারেশশন “টাই 'সত্রপাত ছাড়া" কলা যায় 
দেখাবার জন্য সাংবাদিক সম্মেলন ডেকেছেল। ভদ্রলোক হলালেন, 
“আনার কোলে ছুবি-কাচি লাগাবে না. রক্ত পড়বে না।” তার কথায় 
এটি তাক একটি 'আবিভার'। আনি একটু আগে যেটাকে কালো রঙের 
কুল কলে ভেবেছিলাম, স্ধেলাম সেটা একটা সক পাইপ, ভিতবটা 
ফাপা। সেই পাইপটা দেখিয়ে বললেন, "এই ছেলেটির ফাইমোমিস। এর 
চিকিংসা আনি করব” __ বলেই পাইপটির ভিতর ছেলেটিব লিগাকে 
ঢোকাতে গেশেন। সঙ্গে সাঙ্গে আমি বলেছিলাম, 'থাদুল। আপনার 
সভিনব' গবেষণার নামে এই বাচ্চাটাকে কষ্ট দিচ্ছেন? আপনাকে কিছু 
দেখাতে হবে না। আনার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিন। ফাইনোসিস বলতে 
আপনি যা বোঝালেন সেটা যে ঠিক, ভারা সাংবাদিকরা জানব কী 
করে? প্র বাচ্চাটার যে ফাইবোসিস হয়েছে সেটাই বা আমরা বুঝব 
উঈভাবে? আপনি কোনো চিকিৎসককে এখানে আনেন নি কেন? কোনো 
চিকিৎসক সম্দেলানে আপনার ব্রা রেখেছেন হোমিওপ্যাথিতে 
তো নানারকম ভার্নাল আছে__ভোধাও আপনার বন্তবা প্রকাশ 
করেছেন?" এসব প্রশ্নের উত্তরে তিনি ওধু বলেছিলেন, দিল্লির একটা 
জার্নালে তিনি শরবন্ধ পাঠিয়েছ্েন_কিন্তু আনেকদিন হয়ে গেল তা 
তখনও শ্রকাশ হয়নি ঝাকি সব প্রশ্নে তিনি নিরুত্র ছিলেন। আমি শুধু 
বলেছিলাম, 'এভাবে নান্ষকে বিভ্রান্ত করাবেন না।' 

এরপর উপস্থিত সকলেই ভার দেওয়া ফাইল-কাগন্র-কলম 
ফেরত দিতে গেছ্বলেন। বনে আছে তিনি ফেরত নেন নি। ভালো 
লেগেছিল যখন দেখলান ফোনো সংবাদপত্রে ও সেই সাংবাদিক 
সম্মেলনের কথা বেরোয় নি। 

এও সেই পসার বাড়ানোর চেষ্টা ছাড়া আর কী? সংবাদ- 
নাধাৰগুল্লিকে এসব ব্যাপারে সতর্ক হাতেই হাবে। 





কলকাতা বইমেলায় 
উৎস মানুষ 
থাকছে 


আসুন, দেখা হবে 


অধ্যাপক সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে ও মননে 


এক বিশিি বৈঞ্জানিক এবং বিজ্ঞানে ঠাহার আন্তজাতিক খ্যাতির কথা আমি শু 
উপাচার্য ছিলেন। ইন্ডিয়ান আশসোসিয়েশন ফর ত কালটিভেশন শক সায়েন্স ও বে 


এইসব পদ অলংকৃত করিয়াছেন 





ছিলেন। কোনো রাজা 








কুলার মুখোপাধ্যায় হরপনিক গুরে ইংরাজি শিক্ষারে পক্ষে কিরকম 


যাদের কাছে পড়াগুনা কাবেছি 
হাদের ছাড়া সবাইকে 'সার' বলতে 
পারতাম না। সুশীলবাবুর সঙ্গে প্রথম 
পরিচয়ের দিনই মানে হয়েছিল ইনি 'সাাব'। 
পরবর্তীতে পরিচয় ক্রুশ বাড়ার পর মানে 
হয়েছে রবীন্ত্রনাথ রচিত "গুরুর এক অননা 
নজির তিনি। প্রথম সাক্ষাৎ পলিচয়ও 
অস্তুতভাবে। তিনি উপাচার্য শ্রামরা ছাত্র। 





স্ঈপকুমার মুখোপাধায বিভাগে বেশ কিছু সমস্যা হচ্ছে। আমাদের 
(১৯১৪-২০০৯) মধ্যে একজন হঠাৎ পরামর্শ দিল, ভিসিকে 


ভানাই। সেদিন ছুটির দিন বোধহয়। আমরা কন্ন (ভন চারেক) ঠার 
বাড়িতেই ফোন করলাম। নিভেই ধরলেন। সমস্যার সামানা আভাস 
দিতেই বললেন বাড়িতে যেতে সকাল পৌনে দশটা নাগাদ। বুঝেছিলেন, 
বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরিবিলি কথা বলার সুযোগ আমরা পাবনা। আমরা 
গেলাম সে সময়টা ওঁর খেয়ে বের হবার সময়। সংক্ষেপে কিছুটা 
বলতেই বললেন, আপনারা কী করতে চান? আমরা বললাম, সেলাই 
আপনার কাছে এসেছি। কেউ কেউ বলছেন কোর্টে যেতে। স্যার 
বললেন, 'দেখছি কী করা যায়। আপনারা এখন কিছু করবেন না।' ওঁর 
ওঠবার সময়, আমরা উঠছি। সুশীল বাক্তিত্বের অনেকটা প্রমাণ পাওয়া 
গেল। '-_-আপনারা কোনদিকে যাবেন? আমি কোন জায়গায় নামিয়ে 
দিতে পারি।' উপাচার্য চারভ্রন অকিঞ্চিংকর ছাত্রকে বলছেন-__তার 
গাড়িতে সুবিধামত জায়গায় নামিয়ে দিতে পারেন। মলে রাখতে হবে 
আমাদের চারদ্রনের কারোরই কোনো রাজনৈতিক দলের ছাপ ছিল না। 

এরপর বন্ববার বহু কারণে, এবং পরের দিকে কেবল দেখা 
করবার জনাই, স্যারের কাছে গেছি। স্বামী স্ত্রী দুজনেই নিরামিব খেতেন। 
ওর বাড়িতে গেলে একটা মিষ্টি আর জল পাওয়া যেতই-_সে যেই 
যাক। কখনও চা। এক বৃদ্ধা ছোটখাট চেহারার ভদ্রমহিলা ওঁদের 
দেখাগুনা করতেন। অনেকেই তাকে বলতেন ওঁদের গার্জিয়ান বা 
অভিভাবক! আমার মত অনেককেই সেই ভদ্রমহিলার অনুযোগ শুনতে 





)নিয়াছি । তিনি কল্যাজী ও কলকাতা পিশ্ববিশালয়ের 
ইনস্টিটিউট ৫ শুধিক্া ছিলেন। তিনি যখন 





খন এই সন্মান কোনো বাজীনৈতিক দলের আনীবাদ ছাড়াই অর্ডন করা যাইিত। আমি ত J 
বিশ্বনিগালযের একডিকিউটিও কাউন্সিলের সপসা। চিলান। গাঙ্। করিত সিসি 


দলকে বুষ্ট করিবার জনা তিনি কি কা 
উপাচার্। কলিকাতা বিশ্ববিখালয়ের প্রথম উপাচার্য ছিলেন ওকপাস, এখন দেবি হায় সকল উপাচার্যই পলবাস। 


ন, উপচারয হিসাবে তিনি কেমন নিক এন: স্বাধানচিও মানুষ 
তেল না। সুষ্ঠপকুনান মুখোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের শেষ ্বাদানচিও 





হয়েছে ওঁদের দুভ্জনের সম্পর্কে । খাওয়া লাওয়ার সময় নেট, লিক্রোদের 
দিকে লক্ষ্য নেই ইত্যাদি। সেই ভদ্রমহিলা হঠাৎ একলা দেশে চলে যান 
তারপর ওরা আর কাউকে পাননি আনি সম্ভবত তখন দিল্লিতে কার 
দেখা হলে স্যারকে ডনের গার্ডিয়ানের কথা ভিগ্েস করি 
গেছেন গুনে খুব বাস্ত হয়ে (এবং বোধহয় কিছুটা বোকার নত) শ্র্থ 
করলাম, আপনাদের তাহলে চলছে কী করে?' ওর স্বতাবসুলভ 
সহভাবে বললেন, "ভালই তো চঙ্গছে। আমরা এখন লোড খিচুড়ি 
খাই। দুবেলাই। ও (অর্থাৎ ম্যাডাম) রাহ্লাটা বেশ পছন্দ করে নানারকম 
স্তি দিয়ে খিচুড়ি বেশ ভাল হয়। কেনিষ্ট্ির লোক তো; আমিও 
বেসিস্টির লোক, কিন্তু বারাটা জামার ঠিক আসেনা । হানি বাসন মাজি । 
বেসিনের সামনে গড়িয়ে নানা কথা চিন্তাভাবনা করাতে করাতে নেে 
ফেলা যায়। রাল্লায় খুব বেশি মনোযোগ লাগে!" 

স্যারের হাত্র-বাৎসলা ও হাত্রলের প্রতি যথা 
মনোভাবের অনেক গল্প আছে। নিভে তো বন ক্ষোয়ে চালের 
গবেষণায় প্রভৃত সাহাযা করতেন, কিছু অনেক সমযই রিসার্চ পেপারে 
নিভের নাম নিতেন না। একাধিকবার নিডের কানে শুনেছি অধাপকদের 
বলতে, "ছাত্রদের নিয়ে চলুন, লাভ বই ক্ষতি হবেনা।' একবার কোনো 
একজ্ঞন অধ্যাপক গাইডের সঙ্গে তার গবেষক ছাত্রের মানোমালিনা হয়। 
গবেষক ছাত্রের পিএইচডি কান্ত হয়ে যাওয়া সত্তেও সেই অধ্যাপক 
কিছুতেই সেটি ভমা নেওয়ার প্রযোজনীয় বাবস্থা করছিলেন না: সারের 
কাছে ব্যাপারটা পৌছানোর পর সার ছাত্রটিকে বলেন সরাসরি ডি.এস- 
সির জন্য থিসিসটি জনা করে নিতে। ডিএসসির জলা কোনো "গাই 
বা -সুপারভাইভার'তো লাগে না। 

স্যারের একটা অস্ত অভিদ্রতা হয়েছিল কল্লাণীতে উপাচার্য 
থাকাকালীন। সতোন বোস, জান ঘোষের মত স্যারেরও হিল অবারিত 
দ্বার। এক ভদ্রলোক দেখা করতে গেছেন, দেখলেই বোকা যায় গ্রাম 
থেকে, অনেক দূর থেকে এসেছেন। তিনি স্যারকে বললেন. আমার 
ছেলে এবার বি.এজি পাস করেছে। সে এম এডিতে পড়বার জলা 
দরধাস্ত করেছে।' এটুকু গুনে স্যার ভাবলেন বোধহয় ছেলেটি যাতে 
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চাপ" পায তার সুশাবিশ কযাতে এসেছেন ভদ্রলোক । স্যার স্বভাবতই 
বললেন, 'সে তো ভর্তির কমিটি আছে, তারা দেখকে। গ্রেলে রেঙান্ট 
কেনন করেছে?" ভদ্লোক তখন স্যারুক অবাক কবে বললেন, 'ছেলেব 
বেজঞান্ট ভালই, সেকেন্ড হায়েছে। আমি বলতে এসেছি-_ভাশলি ওকে 
ভর্তি ক্যবেন না!" ভঙ্রলোক জানালেন তার কিছু চাবের জনি আছে। 
গ্রামে বেশির ভাগই কৃষক পরিবাব। তিনি ছেলোদের কৃষি বিজ্ঞান পড়তে 
পাঠিয়েছিলেন কারণ তার ভ্রাশা ছিল ছেলেরা শিক্ষিত হয়ে গ্রামে থেকে 
তাদেব নিজেদের এবং এলাকার চাষবাসের উন্তরতি ঘটাবে তাদেব 
বৈজ্ঞানিক জান দিযে) বড় ছেলেটিও পড়াগুলায় ধুব ভাল। সে এব 
এজিতে ভাল হেডাণ্ট করে বিদেশে চলে গেছে। গ্রানে থাকেনি। 
ভক্ললোকের ভয় ছোট ছেলেটিও এনএডি বরে বাইবে চল্গে যাবে--বড় 
চাকরি বরতে কিংবা গবেষণা করাতে। এমএডি লা করতে পারলে সে 
বাড়িতে থেকে চাধবাস দেখবে! স্যার আমাকে বলেছিলেন_এই 
ঘটনাটি শুধু মর্মস্পশী তাই লয়, আমাদেই দেশের একটি বড সমস্যার 
নিব গ্রামের ছেলেরা, গবিষ ঘবেৰ ছেলেমেয়ের! নি'ভেঞ্রে উপ্বতি. 
গুনবিন্যা তাদের নিজের জনগোষ্ঠীর ((০৷৷৷৷৷৷৷১) কান্ডে লাগায় 
না; তারা উপরের স্বরে মিশে যায় (আপার স্ট্যাটা)। স্যার খুব অসহায়ের 
মত বলেছিলেন, 'নানাভাবে-- ভি হতে পারছে না, এনন কাউকে ভর্তি 
করে নেওয়া হয়ত বা ছায়। কিন্তু ফাস্ট, সেকেন্ড হয়েছে _তাকে বাদ 
লেওয়া! যায় জী কবে? ইন্দোনেশিয়ায় কিন্তু একটি ভাল ব্যবস্থা ছিল। 
কৃষি বিজ্ঞানের ছাত্রদের অস্ত এক বছর গ্রামে গিয়ে কোন কৃষক 
পরিবাবে থেকে হাতে কলনে কৃষিকাড করতে হবে। সারও ছাত্রদের 
সঙ্গে গিখে এক কৃষক পরিবারে ছিলেন। 

স্যার নাকি নি এ ছাত্রটিকে ডেকে অনেক বুঝিয়েছিলেন। 
খল কী হয়েছিল তা ছার স্যারের কাছে গুনিনি। সম্ভবত, কৃষি কমিশনের 
কান্ডে দিলি চলে বাওয়ায় আর খোগাযোগ থাকেনি। 

স্যারের সময়ই (অর্থাৎ কলিকাতা কিশ্ববিদযালায়ের উপাচার্য 
খাকাকাীনই) বামগ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসে এবং নির্বাচিত 
সেনেট ও সিন্ডিকেট ভেঙে দিয়ে একটি পরিচালন কাউপিল তৈরি করে 
দেয়। তাতে সব প্রতিনিধিই 'মনোনীর্ত । পূর্ববর্তী কংগ্রেস আমলের 
ব্যাপারে সব নানুষনই এত পুৰ্ব ছিলেন, যে এ নিয়ে প্রত কোনো 
আলোডনই ইয়নি। কিছুদিন পরে নতুন আইন করে সেলে, সিন্ডিকেটের 
নির্বাচন হয়। সে জনা প্রসঙ্গ । এ সময় অর্থাৎ তিনি উপাচার্য হবার পর 
থেকেই কোনো কোনো মহল থেকে প্রবল চাপ আসতে থাকে পূর্ববতী 
উপাচার্য অর্থাৎ সতোগ্রনাথ সেনের আমলের নানা অনিয়ম, বেনিরম, 
বর্ম, কুকর্মের তসন্ করা হোক, তদন্ত কমিটি গঠন হোক। 

সুশীল বাধু সেটা হতে দেননি। স্যার খুব পরিদ্ধারভাবে 
বলেছিলেন-_'প্রাইমাফেসি' তদন্তের কোন কারণ পাওয়া যায়নি। 
দ্বিতীয়ত, এরকন পরের ভিসি, আপের ভিসির কাজকর্মের তদপ্তের 
কমিটি করলে এটাই রীতি হয়ে গাঁড়াবে। কারণ দাক বা না থাক একটা 
তদন্ত কমিটি তৈরি হবে। 

সাারফে বিরক্ত হতে দেখেছি খুব কন। কিন্তু নীরবে কষ্ট পেতে 
দেখেছি। আটান্তরে ওঁর উপাচার্ধের মেয়াদ শেষ হওয়ার সময় কোনো 
কোনো মহল থেকে (সরকারি) তাকে অনুরোধ করা হরেছিল বেন 
কিন্গুণিন জারও থেকে যাল। সেক্ষনা বিশেষ 'ব্যবস্থা' করা হবে, কারণ 
আইন অনুযারী পয়ষটি বছরের পর উপাচার্য থাকা যার দা। স্যার রাবি 





হনলি। হানি এটা ভানতান। বিশ্ববিাঙ্যেব ছা ফোডাবেশনের 
কয়েকজন নেতৃস্থানীত দ্বা সাবের কাছে গেছিল সারাকে পাকার ছন 
অনবোধ কবতে : ভাঙার বেশে লোকে তো আঁকড়ে রাখতে চায়, 
ছাড়তে চাহ না। ও সময়ই ভাদের একফভন বলেছি, 'সা'শ এখন 
আমাদের লোক হয়ে গেছেন।' আমি হেসেছিলান মনে মনে। সারকে এ 
অল্প সময়েই যা বুঝেছিলাম স্যার কখনই ভারোরই "লোক হলনা - 
তিনি বানুষের লোক। কিছু সবারই সঙ্গে থাকতে পারেন। ভাল কোনো 
কাজত দেখলে এবং বুঝতে পারলে তার লোক হতে দ্বিধা কবেন লা) 

ও সনয় একটা কানাঘুযো বা শুদ্ব চলছিল ওকে নাকি 
আবার ইউএন এক্সপার্ট কবে কোথাও পাঠাবার কথা হচ্ছে এলং বিদেশ 
থেকে অন্য আরও আনেক 'অফার' আছে। তিনি নাকি চাইছেন ম্যাডাম 
এবং ঠাব দুজনের কোন বাবস্থা, তাহালে যাবেন। একটু খটকা লেগেছিল। 
সোডা ওকেই ভিজ্ঞাসা কৰে ফেললাম। এই প্রথমবার দেখলাম বেশ 
বিরক্ত হয়ে বললেন, "সবাই বিদেশ গেলে চলবে কী করে!" 

স্যার ১৯৭৭-এ ইন্ডিয়ান নাশনাল পায়েস আকাভেমীর 
“ফেলো! হন। ম্যাডাম হন তার অনেক পরে। মানা চোরাদগ্রাতে আটাকে 
যাচ্ছিল । কষ্ট পাচ্ছিলেন, ফিন্তু নিজে কোন চেষ্টা বা লবি করেননি। না 
নিজের জনা, লা ম্যাডামের জনা বিজ্ঞান কংগ্রেসের উনধাটতম 
অধিবেশনে তাকে কৃষি বিজ্ঞান বিধয়ের শাখা সভার্পতি করা হয়। তার 
সভাপতির বক়তার্টি অসাধারণ। নয়ের দশকের কোনে সময় তাকে 
সাধারণ সভাপতি করার কথা ওঠে। একাধিকবার অনা বান্তি হন। যাঁরা 
তার হয়ে লবি করছিলেন তাদের নধা থেকেই কেউ কেউ সভাপতি হন। 
স্যার তো নিডের ব্যাপারে একেবারেই থাকতেন না। 

২০৩৬ সাজের গোড়ার দিকে সারের সঙ্গে শেষবার দেখা। 
মাঝে মাঝেই শরীর খারাপ হচ্গে। নিজের কোনো গেনসন নেই! 
মাডামের পেনসন ভরসা। এসইউনি আইয়ের ছেলে মেয়েরা তার 
যোৌভাখবর নেয়, দেখাশোনা করে, তাদের প্রতি ঠ্যর কৃতা্রতা। মাড়ানের 
আ্যালকেইনার ভাল হবার নয়। বেশির ভাগ সময়ই লোকঞ্জন চিনতে 
পারছেন না। স্যার বললেন, "সারা রাত সঙ্গাগ থাকতে হয়।' লাহলে 
ম্যাডাষ নি উঠে ঠিকমত বাথকমেও যেতে পারেন না। অর্থাৎ সারা 
রাত স্যার ঘুমোতে পারেন না। চোখের দৃষ্টি কমে এসেছিল। কড় একটি 
কাচের গোলা নিয়ে লেখার উপর রেখে ধীরে ধীরে পড়তেন। 

অধ্যাপক রবীধ্রকুমার দাশওপ্ত (দিলি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রান 
অধ্যাপক ও জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রাক্তন ডিরেক্টর) লিখেছেন, 
'সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গের শেষ শ্বাধীনচিন্ত উপাচার্য ।' 
ইচ্িয়ান ইনসিটট্রাট অব টেকনোলজির ভূতত্তের প্রাক্তন অধ্যাপক শিশির 
সেন এক প্রকাশা সভাতে বলপেন---"ডাইস চ্যান্সেলর বলতে উদাহরণ 
সুশীল মূখার্জি।' এ বিযয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই, যে 
সুশীলবাবুর সময পর্যন্ত উপাচার্যরা যেভাবে কাজ করতেন, ডাল হোক, 
মন্দ হোক, স্বেচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, সেভাবে ফাল্ ফরেন না বা 
করতে পারেন না পরবর্তী উপাচার্যরা। 

সামা্ভিক মানবিক বহুমুখী প্রেরণার উৎস, সাহসী সৎ নীতিনিষ্ঠ 
জ্রীবনযাপনে দ্ধ অধ্যাপক সুলীলকুমায় সুখোপাধায় ছিলেন বাংলার 
রেনেসীসের শেষ প্রান্তদের একজন। 


সুবীর কুমার সেন 





উৎসে মানুষ -_ জ্ঞানুযারি ২০০৭ 


সমাজ বদলের স্বপ্ন ছিল আমৃত্যু 


সমাভের বেশির ভাগ মানুষ নিজের 
ক্ষ গণ্ডির মধোই আবর্তিত হয়। কতিপয় 
মানুষ এই স্বার্থপরতার ক্ষত গণ্ডি ছাড়িয়ে 
নিডের গতিবিধির পরিসর বাড়িয়ে নিভেকে 
বৃহন্তর স্তরে উদ্্ীত কারেন। এমনই একজন বড় 
মাপের মানুষ ছিলেন চিন্ময় ঘোষ। 
মহকুমার কুড়িগ্রামে চিত্রা নদীর ধাবে লাড়ি 
কল পিতা হেমেম্্রনাথ ঘোষ ছিলেন অবিভক্ত 
বাংলার এক বিজ্ঞাপন সংস্থার কর্ণধার, 
কলকাতার সঙ্গে গর্ঠার যোগাযোগ ছিল। বালিগঞ্ড প্লেস ছিল তার 
ঠিকানা। কলকাতার তৎকালীন সন্ত্রস্ত প্রতিষ্ঠিত অনেক মানুষের সাঙ্গেই 
হেমেনবাবুর বন্ধুত্ব ছিল। মা সনা ঘোষ খুলনা ভ্রেলার বাগেরহাট 
মহকুমার অবস্থাপয ঘবের মেয়ে ছিলেন। বাংলাদেশের সুন্দরবন অঞ্চলে 
অনেক ডমিজনার মালিক ছিলেন। 

১৯৩৪ সালে আসন্পপ্রসবা রদাদেষী কলকাতার লান্সভাউন 
রোডের সেবাসদনে ভর্তি হন। সেখানে পাশের বেডে ছিলেন দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জনের কন্যা। বাসত্তী দেবী মনেপ্রাণে চেয়েছিলেন তার কন্যার 
পুত্রসন্তান হবে; হবু নাতির নামও তিনি ঠিক করে রেখেছিলেন 
“চিম্ময়''। পাশাপাশি বেডে থাকার ডনা রমা ঘোষের সঙ্গে ঠাদের 
সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বাসতীদেবীর মনোবান্ছা পূর্ণ হয়নি-_নাতনি 
হয়েছিল। ওদিকে রমা ঘোবের হয়েছিল পুত্রসত্তান। দেশবন্ধ-জায়ার 
ইচ্ছাতেই রমার সে ছেলের নাম রাখা হয় চিন্ময় ঘোষ। 

নরাইলে ভিক্টোরিয়া কলেজিয়েট স্কুলে চিন্ময় সপ্যম শ্রেণি পর্যন্ত 
পড়াণ্ডনা করেন। তারপরই দেশভাগের যন্ত্রণা শুরু হয়। তারই মধো টি 
বি-তে আক্রান্ত হয়ে ১৯৪৬ সালের শেষ দিকে হেমেন্্রনাথ শেষ 
নিশ্বাস ত্যাগ করেন, অল্প বয়সে বিধবা হন রনা ঘোষ । নানারকম 
সমসায় পড়ে এপার বাংলায় চলে আসেন তিনি, ওপারে পড়ে থাকে 
জমি-ভ্রমা সম্পত্তি সবকিছু। ছোট ভাই হরেন্ত্রনাথ ঘোষের কাছে 
মালবাজারে গিয়ে ওঠেন রমা, আর প্রথম পুত্র চিন্ময়কে পাঠিয়ে দেন 
পিসি লাবণাপ্রভা দত্তের কাছে কোচবিহারে ৷ সেখানে মিশনারীদের স্কুল 
“নৃপেন্ত নারায়ণ বিদ্যালয়ে' ভর্তি হন চিন্ময়। স্বাস্থ ভালো ছিল বলে 
তার ছোটবেলার নাম ছিল "স্যান্ডো”। 

কৈশোর থেকেই কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভীবন অতিবাহন 
চলতে থাকে চিন্ময়ের। আনেকদিনই একবেলা খাওয়া জুটলে আর-এক 
বেলা জুটবে কিনা তার নিশ্চয়তা থাকতো না। ফলে, দারিদ্রাকে সঙ্গে 
নিয়েই বড় হয়েছিলেন তিনি। তাই বোধহয় পরবর্তীকালে দুঃখী মানুষের 





ভীবন দে প্রনুখ কনিউনিস্টানের সারিধো এসেছিলেন 
সালে অবিভক্ত "কমিউনিস্ট পাটি ন সদসা হয়েছিলেন 

োচবিহাবের ধান আন্দোলনের সাঙ্গে যুক্ত ছিলেন, যে 
আন্লেলনে গুল্লিতে হয়ভন নাব যান । শাতান্ঠী পরিকোয 
তার প্রথম কবিতা ছাপা হয় ১৯৫১ সাঙ্গে। ১৯৫৩ সালে শাসথিপাবে 
চালে জাঙগেন মেভনানান কাছে: সেখানে 'গলনাটা সংঘের সঙ্গে যুক্ত 
হন। সঙ্িঙ্ম চৌধুরি, হেনাঙ্গ বিশ্বাস, শান্ত নিত প্রভৃতি লাড়িতব সাঙ্গে 
বন্ধুহ গড়ে €7। ১৯৫৬ সালে চা বাগানে চালে জ্র'সেন, নালবাডাব 
চাঙ্গসা নোটেলি অঞ্চলে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান। 
ওই বছরই, ১৯৫৬-র ৭ আক্টোবর পণ্ডিত নাহল সাংকৃত্যাযনের সারে 
আলাপ হয় চিন্ময় ঘোষের: ঠার ভীবনদর্শনের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট 
হন। ভারই সহায়তায় তিকবতী ভাষা শিখতে শুক করেন। নতুনকে 
ভানবার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা ছিল চিন্মায়ের। 

১৯৫৬ সালেই না ঘোষ চলে আসেন বারাসাতে, কারণ ঠাস 
ননদ লাবগাপ্রভাও কিছুদিন আদগ বারাসাতে চালে এ. ন 
নিশ্বাসের লিচুবাগানে বাসা ভাড়া করেছিলেন। বাংলাদেশ থোকে ভাগত 
ৱিফিউভিরাও এখানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। 

১৯৬৪ সালে কনিউনিস্ট পার্টি ভাগ হওয়ার পর রা মাসীমার 
(না ঘোষ) বাড়ি পার্টির কেন্্র হয়ে ওঠি। এখানে নিয়নিত আসতেন 
বাডেন্বর রাও, ডেড এ আহনেদ, পি সি ডোশী. ভূপেশ গুপ্ত, এস এ 
ভাঙ্গে, ধরণী গোস্বামী, অমিয় দাশগুপ্ত, গৌতম চাট্রোপাধযায, চিন্মোহন 
সেহানহীশ, রেণু চক্রবর্তী, ভবানী সেন, রণেন সেন, বিশ্বানাথ দশার্ডি, 
শীত মুখার্জি, ইলা নিত্র প্রনুখ বু নেতা। 

১৯৬৯ সালে -সারা ভারত আদিবাসী নহাসভা' গঠন কারেন 
চিন্ময় ঘোষ। ১৯৯৫ সালে বারাসাতে 1.০8৭! Aid হতিষ্ঠা করেন, 
সাহাযোর ভনা এগিয়ে আসেন 07) 07১11 ০০-এর বিচারপতি 
সনৎকুষার গঙ্গোপাধ্যায়, আভডাভোকেট দেবকুমার নুধোপাধা়, 
বিচারপতি দিক্লীপকুমার বসু, মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান 
মুকুলগোপাল মুখোপাধ্যায়, ব্যারিস্টার গীতানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং 
আরো আনেকে। কহ সাধারণ মানুষ সুবিচার পেয়েছেন এই সংস্থা ধেকে। 

১৯৯৮ সালে মালনার পঞ্জানন্দপূরে ছুটে যান গঙ্গাভাঙনে 
সর্বস্বান্ত মানুষদের পাশে দাঁড়াবার অঙ্গীকার নিয়ে; গড়ে তোলেন এক 
শক্তিশালী গণ-আন্দোলন। ৫০০০ ভন সাইকেল মিছিল তরে শহর 
ঘেরাও করেন। মাপিতচক থেকে ফরাক্কা পর্যন্ত ৫০ কিলোমিটার 
পদযাত্রা করে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। নৌকাপথে হাজার হাডার 
মানেজারকে স্মারকলিপি দেন। ধীরে ধীরে এই আন্দোলনে সামিল 
সমাভবিদ, গপকর্মী ও নেতৃস্থানীয় পরিবেশকনীগণ। হী ঘোষ 
পরিচালিত আন্দোলনের ধারাবাহিকতা ছিল এরকম : 





এবং ১৯৫১ 
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নীহারিকা একটি নাম 


আলোর নিচে যেনা খানে অছছকার ঠিক তেমনি আমাদের 
সমাভের হলনা আলোকিত ডখরটার পাশাপাশি আছে কালো অন্ধকার 
এটা ভপড। এই জগতের হারা বাসিন্দা তালা শুধু অদ্ধকাস্টাকে দেখে 
আর সেই অন্ককাবের যাবতীয় বদর্যতি, কালিমা রেখে বড় হয়। আলো 
ঝলমল পৃথিনীটাকে তারা দূর থেকে দেশে চীর্ঘদি:শাদে ফোলে। এই 
জাতের বাসিন্দারা বড অসহায়, দুঃস্থ ।একানকার ছোটাদের কেউ ভালো 
কথা বঙ্গে না। ভালে শান শোনায় লা। রুপকথার গল্প শুনিয়ে, নাথায় 
হাত বুলিয়ে এই োলোনেযোদের কেউ ঘন পড়ায় লা) ভান্মের পর একটু 








অধিকার গুলে নেই ৷ আদ্র ঘুল, অবন্তা ও করুণা ফুড়িয়েই ওদের 


বড় হাতে হবে 





ভগতে নিযে আসার দুঃসাহস নেখাশেন, একভডন আদর্শনিষ্ট তাগী 
মানুষ । উগ্মদৃহে দার্ডিগিং-এর লোক হালে নিজের কর্মক্ষেত হিসাবে 
বেছে নিলেন কোলকাতা ও আশেপাশের লাল-বার্তি (২৫ 81) 
অঞ্চলণডলি। এইসব অঞ্চল খেতে ৩০টি ছেঙ্গেনেছে নিয়ে আছ থেকে 
৫ বহর আগে রানাঘাটের আনুলিয়া গ্রানে স্থানীয় কিছু মানুষের সাহাযো 
ও সহাযোগিতায় তিনি গড়ে তুলেছিলেন নীহারিকা আশ্রম! নীহারিক। 
গড়ে এই নানুষটি ওধু যে ৩০টি ছেলোমেয়ের থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত 
করলেন তাই নয়, সূচনা করলেন এফ সারাডিক আন্দোলগানেরও ) 

এই আশ্রমের আবাসিকদের সুস্থ-সুন্দর ভীবানে প্রতিষ্ঠিত করার 
জন্য এবং এই সামাডিক আন্দোলনকে আরও ব্যাপক করার ব্রত নিয়েই 
গুরু হয়েছিল নীহারিফার পথ চলা। 

দেশী-বিদেশী কোনও বড রকম আর্থিক সাহাযা ছাড়াই এই 
৬০ জানের থাকা খাওয়ার ও পড়াগুনার দায়িহ নীহারিকা নিতে 
পেরেছে শুধু চারপাশের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কিছু বন্ধু-বান্ধব ও 
গুভানুধারীদের সাহায। ও সহযোগিতার ফলে। 

নীহারিকায় আর্ের অভাব আছে, গরের অভাব আছে, অভাব 
আছে আরও অনেক প্রয়োজনীয় ডিদিসের। কিন্তু অভাব নেই আলাঙ্দের। 
এখানকার ছেলেমেয়েরা সপ্তাহে ৬ দিন নিরানিয খেয়ে, একদিন আনিব 
খ্যায়। অনেক সময়ে সেটাও হয়ে ওঠে লা। বুলপার (8১1৫) বা 
আধভাা গমের খিচুডি দু-বেলা খেয়ে ওদের পেট ভরাতে হয়। তা 
সত্বেও ওরা ফাইনাল পরীক্ষায় স্টার পায়। ফার্স্ট ডিভিসান পায়। 
খেলাধুলায় জেলার চ্যাম্পিয়ান হয়, গানের প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় 
হয়। ছবি খাঁকায় পুরস্কার পায়। ওদের সবার প্রিয় 'আঙ্ষেল' ওদের বড় 






হওয়ার সপ্ন দেখান । সেই হব্রাকে বাজবায়িত কবার ভনা চালে ওদের 
আপ্রণ প্রচে্ী। ওর! ওদের জনা বরাক পুহাত দুধ এক মাস না খেয়ে. 
টাকা কাঁচিয়ে সুনামী-ব দুগতিনের জনা টাকা পাঠায। নিজের কুল 
টিফিনের দৈনিক বরান্দ ২ টাকা টিফিন না বেয়ে বিস্পাগালক বাবার 
হাতে তুঙ্গে দিতে চায় তার ছোট ছেলের হার্ট অপারেশনের ভনয। 
থেঘ-নৌপ্রের খেলার মতই এরই মাঝে কখনও কখনও হাথে 
যায় কিছু ভুল। আর তার ভুনা কিছু শাস্তি বকুনি, মান-শুভিমানের 
পালাও চলে দু-চার দিন। তারপর আবার যে কে সেই। সকাল বেলা 
উঠে নাটে দৌড়ানো, তারপর পড়াতে বসা, স্কুলে যাওয়া, স্কুল থোকে 
ফিরে খেলা, টিফিন খাওয়া, ভাবার পড়া, রাতের খাওয়া, ঘুম । কেটে 
খায় দিন থেকে বাতা এত কিছুর মধ্যেও এরা পালন করে নহীন্র- 
নকুল ভয়ততী, রাখী বন্ধন উৎসব. ভাইফৌোটা, পালন করে দীহারিকার 
ডা্মদিন। 
গত ২৫শে জুন লীহারিকার ছেল্গেনেয়ের৷ পালন কক্স আশ্রমের 
43 ভস্মদিন। শাস্থিনিকেতনি প্রথায় পা্ধি করে ঘৃ ও ফলের গাছ নিয়ে 
গান গাইতে গাইাতে মাঠ পরিক্রমা করে গাছ (পাতা হল) তারপর গুরু 
হল সাং্ৃতিক অনুষ্ঠান! ঘরোয়া ভাবে শিলা আড়'্বরে পরিবেশিত হল 
আশ্রবিতাদের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ একেবারে উন্নতনানের প্রথম 
সারির অনুষ্ঠান না হলেও, সকল শ্রাবাসিকদের আন্তরিক প্রাচন্টায় যে 
অনুষ্ঠান পরিবেশিত হল, তা প্রশসোর দাবি রাখে। গুধু তাই নয় এদের 
এইসব কর্মকাণের মধো প্র্ছন্তভাবে ঘোধিত হল _ 
“আমর করব জয় নিশ্চয় ।' 
এই অন্ধকারকে জয় করার ইচ্ছা ও মনোবঙ তৈরি করে দেন 
ওদের আন্কেল। তিনি “Simple living. high inking এই 
আদর্শে শুধু বিশ্বাসই করেন না. নিজের জীবনে ভা মোনেও চালেন। এবং 
আশ্রমের দ্বেলেমেয়েদেরকেও তিনি এই মরে টীক্ষিত করার চেষ্টা করে 
যাচ্ছেন। ঠার এই অক্লান্ত পরিশ্রমের পিছনে কাজ করে একটাই 
প্রত্যাশা-- এই যৌনপন্টীর ছেলেমেয়োদের পড়াণ্ডনা শিশিরে মূল শ্বোতে 
ফিরিয়ে দেবার কাজে সাহাযোর হাত বাড়াবেন দেশের মানুধ। আমাদের 
গোষ্ঠী তথা 0011118115-র মান্য কবে কোন্‌ বিদেশী সংস্থা সাহাগা 
করবে সেই আশায় বসে না থকে দেশের মানূষ, দেশীয় সংগঠন যদি 
সাহাযোৱ হাত বাড়ায় তাহলে এই অন্ধকার জগৎ থেকে উঠে আসা 
ছেলেমেয়েরা আলোর দিশা নিশ্চয়ই খুঁজে পাবে। 
উৎস মানুহ প্রতিবেদক 
কৃতক্রতা £ কুনাল লামা, পূরবী ঘোষ 
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৪২ 


ওরা বনাম আমরা 


বিজন 


গত ২০ বছন ধরে সুন্দরবন অঞ্চলে সাপ আর সাপের কানড় 
নিয়ে কাভ করে চলেছে 'বদানিং যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা" হাটে না 
গ্রামে গঞ্জে, দ্বীপ থেকে দ্বীপাস্তারে, গরিব-শুর্বো বঞ্চিত অসহায় 
মানুষদের মধ্যে। প্রচাবের আলোয় মিডিয়ায় উঠে আসেনি... এবং 
আসেনি বলেই বোধহয় কাছের কাভ হয়েছে: ১৯টা ব্রক জুড়ে নীরবে 
তাদের চালিয়ে যাওয়া তৃণমূল স্তরের কানের মধো কোনো ফাকি 
থাকেনি। বইপরের শিক্ষার থেকে অনেক বেশি শিক্ষার উপকরণ 
পেয়েছে যুক্তিবাদী সংস্থা'র কর্মীরা তাদের দীর্ঘ কাজের ধারার মাধো 
দিয়ে। গরুতে সাপের চেনা-পরিচয়, সাবধানতা সচেতনতা; এবপর 
বিষ, দংশনের ওষুধ আর ওষুধের অপ্রতুলতা, চিকিৎসার শোচনীয় 
অবস্থা এবং প্রতাস্ত গ্রাম -গ্রামান্তারে ওঝা গুনিনের প্রতিপত্তির চিতর-_ধাপে 





সবাই ভানাতো, বিশেষত শিক্ষিত শহরবাসী মানুষ ও 
বিজ্ঞানকর্মীরাও যে, সাপের কামড় মানেই মৃত্যু আর সাপের ওঝা 
মানেই ডণ্ড বৃদ্ররুক। ওদিকে ওঝারাও আয্মাডিমানে দূরত্ব বায় 
রাখতো শিক্ষিত শব্বরে বাবুদের থেকে। সংস্থার সদসারা কান্ডে নেমে 
বৈজ্ঞানিক চোখে খোলা মনে দেখতে শিখেছে. সতাটা বুঝতে শিখেছে। 
নানান দ্বান্ৰিক ঘটন-অঘটন নতুন বোধের বিকাশ ঘটিয়েছে। তাতে বলে, 
পরিমাণগত বিস্তার থেকে গুণগত বিকাশ ঘটে। তারই সুবাদে নতুন 
বোধে প্রাণিত হয়েছে ক্যানিং যুক্তিবাদী তাদের দুই দশকের কর্মধারা 
থেকে। আছ সুন্দরবনে সর্গ-দংশনের মোকাবিলায় অন্যরকম ছবি ফুটে 
উঠেছে কেবল যুক্তিবাদী সংস্থার লাগাতার লক্ষ্যনিবন্ধ কর্মসূচির 
ফলশ্রুতিতে ৷ অন্তবতী গ্রামবাসীদের আপনজন ওঝারা এখন নিজেরাই 
সামিল হচ্ছেন আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার সাহাযা নিতে। অস্তত 
সুন্দরবন অঞ্চলের বিততীর্ণ এলাকায় এখন 'ওরা' আর 'আমরা'র দূরত 
কমছে। অভিজ্ঞতার বিভিন্ন ধারাগুলিকে একসূত্রে সাজিয়ে নিলে যে 


ভট্টাচার্য 


উত্তরপের ছবি ফুটে ওঠে তা লেখার নাতো, শেখার মতো। আপাতত 
পাঁচটি ধারাব গল বগি. 


ধারা ১ 


স্টেশনের গায়ে স্গানিং যুক্তিবাদী সন্থোন ঘর। ২০০৫ সালের 
কোনো এক দিন। ফোন বেডে উঠল ; হ্যালো ' এটা কি যুক্তিবাটার 
অফিস?" 

_ হা, কেন? 'এক্ষুলি এন্ুলেনস পাঠাও ৷ সাপের রোগী 
এবযেচে. এখন তখন অবস্থা, নে যেতে হবে।' 

_ন্দানিং হাসপাতালে বঙ্গঙলেই তারা এখন এক্ৃলেক্স পাঠাতে 
পারবে না। -তাহলি ক: করব? আনেকটা কানা পেইারে তাবে পাকা বাস্তা, 
তারপর ভ্যানে করে ক্সানিং হাসপাতাল নে যেতে আড়াই তিন ঘণ্টা 
লোগে যাবে। এতক্ষণ ধারে বুকে চাপ দিচ্ছি হার মুখে মুখ লে ফুঁক দে 
(কেইচে রেখেছি। প্রচুর লোক হইয়ে গেছে: এক বুড়িমা বলতেছি ওকে 
একটু শান্তিতে সরাতে দে, অনন করে বুকে কিলোঙ্ছিস কেন? তবু 
আমরা দমিনি। কিন্তু ভ্যানে নে যেতে যেতি তো নারে যাবে 

আমাদের হাত-পা বীধা গো, রোধী: মরে গেলেও 
হাসপাতালে নিয়ে এসো। 

ফোনের ও প্রান্তে বক্তার নান কাবিল ভমালার, বয়স ২৬: বাবা 
বাবুরালি ভনাদার, ৬০। কানিং ২ ব্রকের হোমরা গ্রানের জলপ্িয় ওঝা । 
হাসপাতাল থেকে দূরত্ব ১২ মাইল। 


ধারা ২ 


"আতঙ্কে ভরা গ্রাম, আমড়াতলা নাম এই শিরোনামের 
প্রচারপত্র নিয়ে ক্যানিং যুক্তিবাদী৷ সাংস্কৃতিক সংস্থার কর্মীরা মাতলা ১ 
ঘণ্টা পাড়ি নিয়ে, এক হাঁটু কাদা ভেঙে, বৃষ্টি মাথায় নিয়ে, বিধ্বস্ত হয়ে 
বাসন্তী গ্রামে হাভির। মোটামুটি লেখাপড়া জানা এলাকা। ২০০০ থেকে 
২০০৪-এর মধ্যে ওই গ্রামে সাপের কামড়ে ৩ ভন মারা গেছে। শেষ 
বরে মরেছে মন্দিরা প্রধান (১১), পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ত। নন্দিরাকে 
কালাচ সাপে কামড়েছিল. কেউ বুঝতেই পারেনি। সন্তলে বলল বেগো 
ভূতে ধরেছে। ওকা-গুনিন করা হয়। শেযে ক্যানিং হাসপাতালে। 
বাঁচানো যায়নি। 

সাংস্থার সদস্যরা ওকাদের নান জানতে চাইল. সব এ ওর মুখ 
চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো, তার মধ্যে মৃতের বাড়ির লোকডনও 
ছিল। কেউই সাহস করে নাম বলতে চায় না. যা হওয়ার হয়ে গেছে। 
আমরা কিন্তু আশ্চর্য হলাম না মোটেও । 
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ধারাত 

গোষাবা থানার কৃমিরমারী গ্রাহ। সুন্মববনের জঙ্গল লাগোয়া; 
শ্যানিং থেকে তিনটে নটা পাক হয়ে সংস্থার সদসার। সেখানে গিয়ে 
লোন বাড়ি বাড়ি ঘুৰে সাপ বিষয়ত সমীক্ষা কবতে «তিনদিন থাকতে 
হচ়েছিল সেই বিরাৎবিষ্ীন গ্রামে। দিতীয় দিন সঙ্জযায়, একট! বান্তার 
মোড়ে জনা পাঁচেক বযস্ক বান্ধ বসে। একডল ডিজ্ঞাসা শুরলেন_ 
“বাবুরা, দেখে তো নতুন লাগছে, তা কোথা থেকে আসা হচ্ছে।' 
পরিচয় দিয়ে আসার উদ্দেশ্যের কথা বলা হ। 

_ আমাদের পাটির ওই ভঙ্গী নেতাকে ওনের ওঝা কোলে 
শুইয়ে নেবে ফেবালে। ওর বউও পাশে থেকে মাথায় হাত বুলিয়ে ওষুধ 
খাইযেছে। উঠাতে গেলে চেপে গুইযে বেখেছে। এ সব চক্রান্ত, হাতে 
পাটির ওঝার কাছে দা হায 7 অনা একডন ফস কারে 
উঠালেন--'কেউ কি ইচ্ছে কবে মারে, বলুন তে" বাবুবা* ওঝা আমাদের 
পাটির বলে যত লেখ... 





ধারা ৪ 


াশিষির উঠুল লাল, ওলগ্কে কী যেন ভানাড়োছে! 

যুক্তিবাঠীর সদস্য ঘুন চোষে এক মহিলাকে দেখে ধডমড করে 
উঠে বসে £ আপনাকে তো তিত চিনতে পারলাম না। 

করঝর ফলে কেদে ফোলেন ভপ্রমহিগা_ চিলতে পারছেন না! 
আমি আপনাদের মণ্ডলনার সী 

_ হাসপাতালে পাঠিয়েছেন 

= না, সোজা আপনার কাছে এসেছি। এক্ষুণি চলুন। 

সনসাটিকে নিযে দ্রুতগতিতে হাসপাতালের পাশের রাস্তা দিয়েই 
নিডের বাড়িতে এলেন ভব্রনহিগা। ভদ্রলোক আয়কর বিভাগের 
অফিসার। সংস্থার পরিচিত। বোঝা গেল আঙুলে কামড়েঙ্ছে নেংটি ইঁদুর। 
কিছুতেই হাসপাতালে যেতে বার্চী নন। ...€ইদিনই অফিস ফেবতা এসে 
হাজির সংস্থার অফিসে। বললেন, ভাবলাম যাই, আপনাদের সঙ্গে একট 
গয়ো করে মনটা চাঙ্গা কারে নি। 


খারা ৫ 


সেপ্টেম্বর ২০০৩। কানিং শিণ্ড নালন্দা স্কুলে যুক্তিবাদী সংস্থা 
আয়োজিত 'সাপ ও সর্পাঘাত চিকিৎসা" বিষয়ক দু'দিন ব্যাপী ২য় 
বর্মশালা"_ওঝা গুনিনদের নিশ্লে। এই কর্মশালায় অহকৃম। শাসক কথা 
দিয়েও আসতে পারেননি, তাকে বাধা দেওয়া! হয়েছিল। বাধা দেওয়া 
হয় অনা একটি সংগঠন ও একটি রাম্রনৈতিক দলের পক্ষ থেকে) 
প্রশিক্ষণের এই উন্যোগের বিরুদ্ধে প্রচার করাই শুধু লগ, আইনগত 
বাবস্থা নেওয়ারও হুমকি ছিল। কর্মশালা চলাকাকদীন চ্যরন্তনের একটি 
ন এসে শাসানির সুরে বলে গেছে ওয়ার্কশপ চালালে ফল ভালো 
হবে লা; এর খন্য দায়ী হতে হবে যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সন্থাকেই ... 
ইালি। এমনকি কর্মশালা চলাকার্ীন দু'চারঝান ওঝা "আবাদের ডেকে 
আলে অপনান কর হচ্ছে' অনুযেগগ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন. পোলা তুলে 


নিযে বেরিয়ে ঘ:ওয়ার উদ্লোগ বেন, আনেক কাটে তাদের নিলন্ত কণা 
স্ব হয। 

পরদিন দুপুর ই্টোয় শইসাপত্ত হাতে নিওযার পর 
অংশগ্ৰহণকাৰী ৩৪ ভন ওকা প্রান্ার্ড হাতে মিছিল কবে আসেন 
আসস্টান্ড পর্যতি: বুখে মেশান 

প্রতোক ব্লক স্াস্থানেন্ডে ভীবনপায়ী 485 মজত রাধাতে হারে 

হতোক স্স্থাকোন্দ্র সাপে-কাটা চিকিৎসায় পারদর্শী ডাক্তারসাবব 
বাধতে হাবে 

ওক: 36০-দেব সেবার সম্মান দিতে হবে 

নিরোধ চত্রাস্ব ছিন্ন কারে আমরা মৃক্তিবাহীর হাত শক্ত করবই 

এ অভিজ্ঞতা একেবারে নতুন, আগেকার পান-ধারণার সাঙ্গে 
মেলে না। প্রশ্ন তবু উঠাছেই, ক্ষেত আসাছে। 

_ আচ্ছা আপনারা ওকা-গুনিনদের এই যে লংসাপত্ত দিলেন, 
এরপর তো ওরা চুটিয়ে বাবসা করালে, হাতৃড়ের হাতে দৃক) ঘাবে 
কেড়ে । অবশা ব্যক্তিগতভাবে আনি আপনাদের প্রচেষ্টাকে সমর্পন 
করি-- কথাগুলো সংস্থার সদসাদের বলেছিলেন নহকুমা শাসত। 

আমাদের উত্তর ছিল-_সুন্দরবন অঞ্চলের ১৯টা ব্লকে বছরে 
গড়ে ১৮০ থেকে ২০০ ভন সর্প দংশানে মরা খায়, সংস্থার নিজেদের 
নেওয়া হিসেব) এই মৃত্বার দায় কে বা কারা নিচ্ছেন? এস ডি ও 
সাহেব শুনা দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন বেশ কিছুক্ষণ । .. এই শুনা থেকেই 
শুরু করা যাত। 


যা বইপয়ে পড়েছি যা গুনেছি তা একটু পাশে সরিয়ে বাখা 
যাক। আপনার চারপাশের আলোকিত বৃত্তের বাইরে বেরিয়ে আপনি ও 
বন্ধ দোলাচল ২ নং ধারার অন্ধকার গ্লামটিতে গিয়ে হাডির হয়েছেন 
এক পরিচিতের বাড়িতে, দেখা শোনা বোঝার ইচ্ছায। আপনারী। 
অতিথি, সমাদরের কোনো ঘাটতি লেই। কিন্তু চারপাশে বড় অন্ধকার । 
এতই অক্ধকার যে বন্ধু দোলাচল৷ বলেই ফেলালেন-- ধ্যুস্‌ 
শ্রাডাতেজারের নেশায় না কেয়োলেই হত। কোথায় সাপ-খোপ ভন্ত- 
উ্ত ওৎ পেতে আছে কে জানে!" আপনি কিন্তু তখনো ডগমগ। চারদিকে 
ব্যান্ডের খ্যাঞ্তর ঘা ঝি ঝির ডাক, দমকা হাওয়া, নাঝে নধ্যে বৃষ্টি, 
আহা! এই না হালে হকৃতির রূপ! “রাত ঈটা নাগাদ খাওয়া দাওয়া 
সাঙ্গ করে উঠোনে মুখ ধুতে গোছল, (পন্জানে একটা বাচ্চা নেয়ে 
হ্যারিকেন ধরে আসছে হঠাৎ আপনার পায়ে কী যেন ফানড়ালো। 'এই, 
শিগ্শির আলোটা সামনে ধর তো!" সব্বাই ছুটে আসে। কেউ কেউ 
একটা সাপকে দেখতে পোলো আবছা আলোর লাফাতে লাফাতে 
জোপের মধে দ্রুত অদৃশা হয়ে যাচ্ছে। খোজাণুদি সার। সকলেই বিরতি 
আপনি তো ভয়ে স্ট্যাচু। আপনাকে ধরে খাটিয়ায় বসানো হাঙ্গো। টার্টের 
আলো দেখেন হ্যা, সাংপর কামড়ের দাগই ঝটে। একজন তাড়াতাড়ি 
গানছ। পাকিয়ে হাঁটুতে বাধতে গেল: অমনি আপনার শিক্ষার আলো 
বলে উঠল __ না না, বাধন লাগবে না, বরঞ্চ...। বাবু, বাধন দিলে 
বিষ মাথা উঠবে না। বন্ধু দোলাচল আপনাক, ধমক দেন_থানা তো, 
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তোর পরনের কথ্য! কোথায় আছিস আগে ভোবে দেখ । আলোয় পাকলে 
অনেক কথা বলা যাথ। সতাই তো, বলা তো যায় লা মনি বিষ নাপায় 

গ্রামবাসীর্টি পরম মমতাগ গাবেছাটা বেধে দিল। 

এদিকে যনঝন বৃষ্টি নোনেছে। পুব স্মার্ট পাকাব চেষ্টা শৰছেন 
আপনি, তিস্কু কপালে বিশু বিন্দু ঘান। নদী ভাঙা, আবার নহী ডা, 
চারটে ধাপ পেরিয়ে তানে ক্যানিং হাসপাতাল। আপনার নোবাইগত ওই 
দূর গ্রামে কাঞ্ করে না। শৃহকর্তা ওই বৃষ্টি ফাদার মধোই বেরিয়ে গোক্ছেন 
গ্রামবাসীদের ডেকে আনতে) কেউ আপনাকে পাখার বাতাস শর্তে, 
কেউ বা উপদেশ দিচ্ছে। দোাচল উৎকষ্ঠায় পায়চারি করহে। শনীরটা 
যেন ভার ভার লাগাছে, একবার উঠি বসছেন আবার শুয়ে পড়ছেন। 
মাঝে মাঝে কামড়ানোর ভায়গাটা আডুল গিয়ে দেখাছেন। এবার অন্ধকার 
ভেদ করে কষ্ঠস্থর আর টর্চের আলো-_-৭-৮ ডন মান্য এসে উপস্থিত। 
মাঝ্তবয়সী একজন সোডা এসে বসে আপনার পা-টা কোলে তুলে নিয়ে 
চ ফেলে ক্ষতটা দেখাতে লাগালেন: তগ্গুনি আপনাৰ মানসপটে ভেসে 
উঠছে এক একটা ঘটনা যেপানে ওঝার হাতে মারা যাচ্ছে একের পর 
এক। ভায়ে গুটিয়ে পা টোনে নিয়োছেন নিজেরই অভাস্তে । বীচার আর 
বোধহয় আলা নেই; সংসারটা ভেসেই (গল; ছেলোনোয়ে দুটোর 
পড়াণ্ডানোয় কী হবে! শিরগাড়া দিয়ে ঠাণ্ডা স্রোত বইছে, মাথা ঝিমকিন, 
সব অদ্ধকার চোখে চেপে বসছে, আপনি যেন জ্ঞান হারিয়ে ফেলছেন। 
কী হল, বাবু! কেমন লাগছে? কথা বলুন ... বিছানায় বসা গ্রানবাসী 
ধারে কাধুনি দিতে আপনার সম্বিৎ ফেরে। দেখালেন দোলাচল আর 
অনেধণপো মুখ আপনার ওপর ঝুঁকে পাড়েছে। অমনি বালে উঠলেন 
না হা, ঠিক আছি। কদানিং, কানিং শহর ...! মাথার কাছে বসা ওঝা 
নিশিকান্ত বেরা বালে উঠাগেন---ফোনো ভয় নেই বাবু, আনি তো আছি। 
কানড় দেখে আর ওদের কথা গুনে তো মানে ইচ্ছে জলটোড়া 
বামড়েছে। অপ ঘাবড়াবেন না, আমি আঙ্ছি তো! এরপর হ্বাকডাক করে 
সাবান আর জল আনিয়ে উনি কাটা ডায়গাটা ধুয়ে মুছে দিলেন। 

সবাই মিলে আলোচনা চলাছে। এতটা কাদা রাস্তা পেরিয়ে ভানে 
করে নদীর ঘাট, সেখানে আবার কাদা বাড়িয়ে তকে নৌকো। এই 
অন্ধকারে নৌকো চালানোটাও তো বেশ কঠিন। দোলাচল বশে 
ওঠেন--এত রাতে ভ্যান নৌকো পাওয়া যাবে তো? পেছন থেকে 
একজন অভায দেন-_চিষ্তা নেই, লোক এখানেই আছে। "আপনি মিনমিন 
ফরে বঙললেন-_টাক। পয়সা নিয়ে ভাবতে হবে না। এদিকে নিশিকাত্ত 
ওঝা সারা গায়ে হাত বুলিয়ে যাচ্ছে, বাঁধলটাও আলগা করে দিচ্ছে মাঝে 
মাঝে, এফটু ভালোও লাগছে আপনার। দোলাচল রীতিমত দোলা-চলে: 
এভাবে এত বঞ্চি নিয়ে ক্যানিং যাওয়া সন্তব? দু আড়াই ঘণ্টা তো হয়ে 
গেল, বিষধরে কাটলে এর মাধ) কিছু কি হয়ে যেত লা: 

শেষ অবদি গ্রামবাসীরা সকলে মিলে ঠিক করে ফেলে-_দুটো 
বাশের মাঝে কাপড় ঝুলিয়ে বেধে তাতে বঙ্গে চারজন কাযে করে 
নৌকা পর্যন্ত নিয়ে যাবে। এত কষ্ট করবে ওবা! মনটা আপনার আনন্দ 
আর কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল. কিন্তু আবার ভয়ও ধরল-_রান্তায় কাপড় 
যদি ছিড়ে যান? নৌকা ঘদি ডুবে যায় এই ঝড়-জলে। .. দুশ্চিন্তা দিয়েই 
দোলাচল গ্রামবাসীদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বন্ধুর পানে শুয়ে পড়লেন, 
কেবল জেগে রইলেন নিশিকান্ত বেরা। 


ঘৃরেন নাতো সাপের দুগ্ধ দেখে রাত হাটিলো আপনান। পাখির 
কিচিব নিচিস ভালাংলগা ভোর হয়েছে। চোগ নোলেই দেখালেন আগের 
স্বাতের সেই ভদ্রলোক নিশিকাহ) ঠায় পাশে সাসে পাখার বাতাস 
করজেন। দোাচলও উঠে৷ পড়োছে। বিপন ফোটে গেটে ভুত সবাই 
তৈরি হয়ে নি) সবাইকে অসংখা ধনাকা কানিয়ে রুনা নেওমার 
নখে সাত-ভাগা নান্যটিস হাতে একশ টাকার একটা লোট শে দিতে 
গেশেন। সাপের ক্তিপ্রতায় হাত সরিয়ে নিয়ে তিলি বঙ্গালেল চিঃ 
লাবু, ওই টাকা নেওয়া মহাপাপ ' এভাবে লন্জা দেবেন লা। প্রকৃত 
ওস্সারা সেনা নেয়, টাকা পযস: নেয না। আপনারা হাসিব নাল 
কোলকাতা ফিরে যাচ্ছেন এর চাইতে বড় পাওনা আর কিন্তু থাকাতে 
পারে বাবু৮' আপনারা হতবাক দৃভানেই। বাকে ডড়িয়ে ধলালেন 
নিশিকান্তাকে। টি 

এরপর ফেলার পলে। নৌকোয় বাসে গতকালের ঘটটনাওসলো 
এসে ভিড় করছে) 

-জাচ্ছা লোলাচল, শহবে গিয়ে মুখ লেধালো ফি ফলে! শেলে 
ঝা সাহায্যে বাচা...! 

চপ কর। ভযে তো আধমরা হায়ে ছিলি, €ই স্কট আসার 
পরই জো দেখান গলা নিয়ে স্বর বেরোল, খেকিয়ে €7 নোলাচল 
থে লোকটা সারারাত দাথার তাছে ভোগ রইল. টাকা নেওয়া পাপ 
বগল, তার সম্পর্কে বলতে তোর 'লমলা করাবে? এই তাহলে শিক্ষার 
আবনান? 

না, তা নয়। আসলে যদি বিহধর কাদড়াতো, তাহলে তো, 

মাঝি এতক্ষণ ওদের কথা শুনছিল। সে বলে উঠল__বাব ওই 
নিশিকান্ত ওঝা আনেক ডানে । ক্যানিং-এর যুক্তিবাদী সংস্থার (থাকে 
দ্রনিং নিয়েছে। দোলাচল বলল আনি ওনার সঙ্গে কথা বলেছি, গকণ 
আায্মবিন্ধাস শর বিস্লেষপ। ওনার থেকেই আদি আস্বস্ত হযেসথি যে ওটা 
বিষীন সাপের কামড় । তুই জি ভাবহিস বিষধর হলে ওরা তোকে 
ওখানে ফেলে রাখতো, 

এরকম অসংখ্য ঘটনার কথা শোনানো ঘায়-আমানের সংস্থার 
২০ বছরের 'সাপ ও কামর্ড নিয়ে কাজকর্মের অডিত্রতার সুবাদে 
আমরা দেখেছি সাপের কান্ড এমন একটু দুর্ঘটনা যেখানে, চিকিৎসা. 
স্থলে পৌঁছনোর আগে একজন মধাস্থৃতাকারীর প্রমো হয়, খিলি পাশে 
থেকে ভরসা দেবেন কোনো ভয় নেই, আমি তো আছি! অনা কোনো 
অসুখের ক্ষেত্রে এমনটি না হলেও চলে। আসলে সপদিংশনে আচমকা 
মনের ওপর মৃড়াভয় আমে যেটা বৃত্যুকে ত্রাম্বিত কারে। সাচেতন 
বিজ্ঞানঝর্মী আর গ্রামীণ ওক এই ভূমিকাটা সবচোয়ে ভালো পালন 
করাতে পারেন। ধারা ৪-এর দিকে তাকিয়ে দেখুন এফডন উচ্চশিক্ষিত 
বাক্তিরও আগো মনে পড়াছে বিজ্ঞানক্মীর কথা নধান্ততার জনা, ঘদিও 
বাড়ির সামনেই ছিল হাসপাতাল। 

ধারা ৩-এর দিকে তাকান। ওঝা রোগীকে নিক্তের কোলে 
বেখেই শেকড় বাটা খাইয়েছিল কারণ সে দেখেছে এভাবে রোগী ঝাচে। 
সে-ও রোগী বাঁচাতেই চেয়েছিল। বিষধরে কাটিলে, ম্ারণবিষ শরীবে 





৪৫ 


উৎস মানুহ __ জানুয়ারি ২০০৭ 


ঢলে, কোনো শেকড়েই যে কান্ড হবে না সেকথা তাকে কেউ আখ 
করে বোষ্কায়নি। তবু মানুষ ওকার কাছে যায় কারণ. হাতের কাছে 
ডাক্তার মেলেনা; তাছাড়া যুক্তিও আছে--ডাক্তারের হাতেও তো কত 
রোগী মারা যায়। ধারা ২-তে দেখুন, ওকাদের লোকে এতটাই শ্রদ্ধা 
করে যে তার হাতে রোগীর মৃত্যু ঘটলেও সেটাকে তারা অপরাধ বালে 
মনে করে না, তাই নাম বলে কোনো ক্ষতি করতে চায় না। 

বিবেক বলে__ভাচ্ছা সে না হয় হল। কিন্তু হাসপাতালে ওষুধ 
না থাকলে কী! হবে? 

দোলাচল চটপট জ্রবাব দেহ__কেন, এই যুক্তিবাদী বিজ্ঞান 
সংস্থার আন্দোলনের ফালেই তো এখন অনেক ব্লক হাসপাতালেই সাপের 
কানডের ওষুধ 4৮9 পাওয়া যাচ্ছে, আমি একটা খবরের কাকে 
পড়েছি। 

_-ঠিকই। তবু বহু মানুষের যুক্তি ডাক্তারবাবুরা সাপে কাটার 
চিকিৎসা ভালো ডানেন না। তাছাড়া আমানের সংস্থা হ্ীপে হীপে সাল 
ও স্পাথাত বিষয়ক কর্মশালা চালাতে গিয়ে দেখেছে অনেক ওঝা 
গোপনে এই ওয়ার্কপপতুলোতে অংশগ্রহণ করছেন। গ্রাম দেশের ৯০ 
শতাংশ মানুষ এখনো ওঝার ওপর নির্ভরশীল, তাই ওকালের মাধানেই 
বিষধরে কাখড়ানো বোগীল্রে হাসপাতালনুষী করা যায় কিনা সেটা 
ভেবে দেখা এখন জকরি হয়ে পড়াছে। ধারা ৫-টা আরেকবার দেখলে 
বঝাতে পারবেন ভাজটা কত কঠিল। সেই কর্মশালায় ৩৪ জনকে 
শংসাপত্র (৫67091৫) দেওয়ায় চারদিকে গেল গেল রক উদ্েছিল। 
অথচ আমাদের এই কর্মধারার ফলাধলট দেখা যাচ্ছে ধারা ১-এ। দু- 
পুক্ষষের ওকাবিদায় পারদ্শী বাবুরাঙগি আর ছেলে কাবিল ডমাদার: 
কর্মশালায় ট্রেনিং নিয়েছেন। তাদের কাছে অনা €কার হাত ঘুরে 
রোবীটি আসে; এখন তখন অবস্থা। ট্রেমিং-এ শেখা পদ্ধতি প্র্টোগ 
করেই হাসপাতালে নিয়ে এসে রোগীকে নিশ্চিত নৃতার মুখ থেকে 
ফিরিয়ে আনেন তারা। ... আনাদের ধারপাই ছিলনা যে, প্রকৃত ওঝারা 
কখনো পঢ়সা-কড়ি নেন না। আর ভাববেন না ওঝাদের প্রাথমিক 
চিকিৎসার কথা শিখে কাডে লাগানো ঘটনা একটা-দুটো নাত্র। ২০০৪ 
সালে ক্যানিং ১, কানিং ২. গোসাবা, বাসন্তী থেকে আনরা এরকন ৮ 
জন ওঝাকে পেয়েছি যারা ১১টি বিষধরে কটা রোগীকে হাসপাতালে 
পাঠিয়েছেন এবং চিকিৎসকদের AV$ চিকিৎসার খারা তানের সুস্থ করে 
বাড়ি ফেরাতে পেয়েছেন। 

দোলাচল বলে ওঠে ওই ওকাদের নানগুলো বলবেন, শহরে 
গিয়ে দেখাবো। 
লিখুন £ ১) শহিদ আজি নশ্কর, 'আবতলা, কানিং ১ 

২। নাসির আকন্দ, সোমগুলা, ক্যানিং ১ 


৩) জআঙ্গুরবালা সর্দার, নালযাধালি, ক্মলিং ১ 
৯ বাবুষালি ভমানার, দক্ষিণ হোমরা, ত্যালিং ২ 
৫। কাবিল আ্বমাদার, দক্ষিণ হোমরা, কালিং ২ 
৩) কানাই সাফুই, বেলেশ্মলি, কানিং ৯ 
৭। নিরঞ্জন হালদার, নলিমাখালি, ঝানিং ১ 
৮। নিশ্শিকান্ত বেবা, কামারপাড়া, গোসাবা 
২০০৬ সালের ৮ ও ৯ ভূলাই বগানিং পিও লালল্পা বিদায়ে 
ওনাদের নিয়ে চতুর্থ কর্মশালা হয়ে গেল । এতে ২৯ ভন অংশগ্রহণ 
করেছিলেন বিভিন্ন দ্বীপ থেকে, তার মধো ১২ উন ছিলেন যাস। 
একাধিকবার কর্মশালায় ট্রেনিং নিয়েছেন। প্রশিক্ষক ছিলেন ডাঃ জয়ন্ত 
দাশ, ডাঃ জয়ন্ত ঘোর, পাড় রায়, আশোক বন্দযোপাধায়। 
 দোলাচল মৃদু গলায় বলে ওঠে_ শেষের দুজনকে আমি চিলি। 
ওনারা কী করে এই কর্মশালায় ...: ওনারা তো আগে ওঝাদের 
কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সরব ছিজেন। 
সংস্থা ওুনুন, আমাদেরও আগ স্লোগান ছিল ওঝা থেকে 
সাবধান'। এখন অভিজ্ঞতা আর বিশ্লেষণে সতাটাকে চিনেছি আসরা। 
জারো শুনুন, ২০০৬-এর ওই কর্মশালার দ্বিতীয় দিনে সমবেত ওকাদের 
নিয়ে খাওয়া হয়েছিল কানিং মহকুমা হাসপাতাল পরিদর্শনে । 
হাসপাতালের সুপারসহ অনানা ডা্তারবাবুরা উপস্থিত ছিঙ্গেন। ছিলেন 
গবেধক, ছিলেন সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা। 
বাঃ, দারুণ তো! বুঝতে পারছি, আমরা চাই বা না চাই 
ওঝার কাছে নানুধ যাচ্ছে, যাবেও। কাজেই তাদের হাত ধরে যদি 
হাসপাতালের বাধামে লোকে জীবন ফিরে পায়, তাহলে আর কী চাই! 
আচ্ছা, আপনারা তো দক্ষিণ ২৪ পরগনার 'সাপের মানচিত্র' একটা 
করেছেন। পেপাবে দেখেছি সরকারের 'সর্বশিক্ষা অভিযান' এই 
সানচিত্রটা দক্ষিণ ২৪ পরগনার সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়েছে। আর 
কিছু কি করেছেন? 
সংস্থা--করেছি। ২৩ মিনিটের একটি তথাচিত্র 'সৃন্দরবনের 
সাপ' আমরা তৈরি করেছি। এই সিডি বথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছে। এছাড়া 
খুব সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে 'মার্নচিয্রে বালোর সাপ'। দুই বাংলার 
প্রধান প্রধান সাপ, সাপের কামড়, কুসাস্যোর, প্রতিরোধক বাবস্থা ইত্যাদি 
এই মানচিত্রে পাওয়া যাবে। এইভাবেই, বিভিন্ন পদক্ষেপে বিশেষ ও 
সাধারণ মানুষের প্রচেষ্টায় 
সাপের কামড়ে আর সৃত্ামূব নয় 


এই ঘোষণার লক্ষে ধীরে অথচ সুনিশ্চিতভাবে এগিয়ে চলেছে ফ্ানিং 
যুক্তিবাদী সাক্কৃতিক সাস্থা। 


আবার আড্ডা উৎসমানুষের : ২০০৬ 


উৎসমানুষের আলার আড্ডা’ পববটা অনিশ্বাসয নে হযেডিল। 
কারণ আতা মাবতে গেসে সারাদিন ধারে চুটিয়ে আড্ডা নানান বসলেন 
সংস্থান করতে হয়। কিন্তু উৎসনানুষ কোথায় পাবে এই রসদ? না আছে 
তাদের একটা স্থায়ী অফিস ঘর, না আছে পত্রিকা বিক্রির একটা লোকান, 
লা লোকহঙ্গ, না অর্থবল, কোনওটাই নেই যাদের, তারা আড্ডার কথ: 


যাই হোক, গত রবিবার ৫ নতেম্বর শুটিগুটি পায়ে পৌছে 
গেলান বরেশ্রনগবের পুকুর বাড়িতে গিয়ে বুঝলান থে সত্যিই নানুষই 
সব কিছুর উৎস। 

সুন্দর শান্ত নিনি পরিবেশে অন্রীপন-অস্ি পরিষদের পুকুর 
বাড়িতে 'চাষদা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা" এবং অন্তর্দীপানেব সলঙগারা 
মিলে আমগ্যান্ের তলায় আধো রোদ আধো চায়া ঘেরা পৃকৃর পাড়ে 
প্রাণ ভরে আড্জা'দেওয়ার ঢালাও বাবস্থা করেছে। রিষ্ষা থেকে নামতেই 
একদল সদা বড় হয়ে ওঠা তরুণের আশ্রিত অজর্থনায় মনটা ভরে 
গেল। 


একে একে এসে হাডির হয়েছেন। সুললিত কঠোর একটি বাউগ গান 
দিয়ে আড্ডার সুচনা হল। তারপর হালিশহর বিভ্ঞাল পরিষাদের পক্ষ 
থেকে উৎস থেকে মোহানা--মোহানা থেকে উৎসে'-_প্রডুল মুখাড়িরি 
গানটি পরিবেশিত হল। টুকটাক কথাবার্তা চলতে থাকলেও আড্ডার 
মেডাজ কিন্তু ডমছিল না। ইতিমধো কলকাতা থেকে হান্ধিব হলেন 
উৎসমানুষ টিম, যাদের পরিশ্রাথে কাগড থেকে পত্রিকার রাগ পায়. সেই 
সব মানুধ-জন, ট্রেনের গণ্ডগোক্গ ইত্যাদি ঝামেলা কাটিয়ে ১১টার সময়ে 
হাজির। ঠিক এই দনায়েই হাজি হলেন একভন মানুষ, বাংলার গোক- 
সংস্কৃতির প্রায় হারিয়ে যাওসা এক ধারাব বিনম্র এক শিল্পী। তিনি 
ফুলবাড়ি গ্রানের গণেশ ঘোড়ই । তার দুই হাতে ধরা আছে দুটি 
কাঠের পুতুল, আর গলায় রয়েছে গান। খোকার বাপ ও খুকির বায়ের 
দাম্পতা কলহ থেকে মানভঞ্জন পর্যস্ড সবটাই অসাধারণ দক্ষতায় 
পরিবেশন ফরালেন অধ্যাত গ্রামের অখ্যাত এক মানুষ গণেশবাবু। এদের 
দন] পুতুলনাচ সংস্কৃতি এখনও টিকে আছে। ভানি না কিন্ায়ন আর 
শিল্পায়নের যুগে কতদিন টিকে থাকাতে পারবে। 

এরপরই গুরু হল পরিচয় পর্ব । সুদূর আলিপুরদুয়ার থেকে 
সুন্দরবন, বেদিনীপূর থেকে পুরুলিয়া, এই সব জায়গা থেকে এসে 
উপস্থিত নান্য। 

আড্ডাবান্দাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন উৎস-আনুষের অনুরাগী 
পাঠক। তাই তারা আলোচনা গুরুতেই জানতে চাইলেন কেন উৎসমানুধ 
বন্ধ রয়েছে। কেন আবার নিয্মিত বার কর! হচ্ছে না। অনেকে এর 
জন্য ক্ষোভ-দুঃখও প্রকাশ করলেন। উত্তরে পত্রিকার পক্ষ থেকে 
মানানো হল উৎসমানুষের বর্তমান পরিস্থিতি যেরকম, তাতে নিয়মিত 
পত্রিকা বার করা সপ্তব নয়। গত "তিন-চার বন্ধরে কগকাতা শহরে 
উৎসথানুষের জন্য কোনও ঘর ভোগাড করা বায়নি। এছাড়া লেখা 


সংগ্রহ, ছাপার কাছ, তক্গণ কমীন অভাব, পাঁত্রকা পিলি-বংঞ্লোবন্ত পবা, 
বিক্রয় ও অর্থসংগ্রহ ইত্যাদি আনেক পচন ব্যস্ত অসৃসিধা : সমাধান 
সহন্ত নয়। 

ঘড়ির কাটা ১টা ঘর সুপ শুক হল মুল আলোচনা অগলেশ্চা 
বিষয় তিক হল "আডত্তের শরম তানের সামাল শ্রচ্ছা কার নত চরিত 
লেখতে পাচ্ছে না বঙ্গেই কি ভাল ফাছে এগিয়ে আসছেনা? বগা 
একবান্দে নেনে নিলেন না অনোকেই। আনেক সন 
একডন বশাঙ্গেন ভালোচা পিবযটি সঠিক লয়, তার ড় এশা 
ভালো কোনোও কাছে পাওয়া না যাওয়ার জন৷ নাট আমর, বড়রা, 









সচেতন লা করে করেন আহকেন্তিক : নিভের নিডের কেরিয়ার বিল্ড- 
আপ কনার শিক্ষাই ঠারা তাদের ছেলেনোয়েদের নিয়ে থালেন। তাই 
তাবা ফেরিয়াবেন বাইরে আর কিছু দেখতে পায় না, অপর একডন 
বল্লেন, আন্কের দিনে সামনে কোনও আদর্শ নেই, সঠিক দিশা নেই 
জামরা বড়রা ওদের সাননে কোনও উদাহরণ সৃষ্টি d 
তাই ওানের দোষ না দিয়ে নিভেদের ড্রটি নিয়ে আলোচনা হোক 
রকম চাপানউতোরের বাঝখানে উঠলেন এক বৃক্ধ মাস্টার মশান 
৬৫ বছর বসে সুদূর এগরা থেকে এসুসচ্ছেন গুধুমতত জাউডাব টানে 
তিনি বললেন, আদর্শ খুঁডে নিতে হবে; নিডের পথ নিভেবেই খুঁড়ে 
নিতে হয়। এরপর উঠলেন এক তরুণ কন! তিনি বলঙ্গেন, এখন সাবা 
বিশ্ব জুড়ে জলছে ভোগবানের বলা। যড়যন্ত্র করে নামানের যুব 
সমাজকে সেই বলায় ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এইখান থেকে বেধতে হাবে 
আমাদের নিজেদের । এবপর একজন প্রবীণ উৎসমানুষ পাঠক বললেন, 
৬০ ও ৯০-এব দশকে বহু ছেলেনেখে যে কোনও ভা কাছে কাপিয়ে 
পড়তো কারণ তখনকার বড়রা আনেক শ্বপ্র দেখতেন € ছোটন্রেও সেই 
স্বপ্ন দেখাতেন। স্বপ্র সফল করার জন৷ নিড়েরা ভ্রনেত ত্যাগ ঈীকার 
করতেন। এখনকার বড়রা স্বপ্ন দেখেন না, তাই অন্যাদেরকেও দেখাতে 
পাবেন লা। 

আর এক প্রবীণ বন্ধু বঙ্গগেন, শহর কোলকাতায় মানাবিৎ 
আকর্ষণ । আমোদ-প্রমোদের ঢালাও বাবস্থা, তার ওপর সামলে নেই 
কোনও শআাদর্শ। তাই শহরের ছেলেদের মধে৷ ভাল কাছে গ্রাস্যব 
প্রকাতা কম হলেও শহর থেকে দূৰে নফঃস্বল ও গ্রানাঞ্চালর ছেলেরা 
এখনও ভাল ক্যজে এগিয়ে আসে । আলোচনা চলার ফাকে ফাকে একদল 
করে উঠে গিয়ে দুপুবের ভাত খাওয়ার পর্বটি “সবে জামছিল, জারণ 
কথায় কথায় বেলা গড়িয়েছিল অনেক । আলোচনা তার নিজের গতিতে 
চলতে থাকল আর অনাদিকে ভাল -ডাত -তরকারি-াছ ৫ চাটনি দিয়ে 
আম্ডাবাজদের আপ্যায়নের কাজও একই সঙ্গে চলগ। 

বিকেল যখন ৪টে, তখন খাওয়া-দাওয়ার পাট নিটিয়ে সবাই 
আবার গাহ তলায় আসার পর নদিয়ার শীবাস্তবতী গ্রাম থেকে আস 
একদল নতুন বড় হয়ে ওঠা ছেঙ্গেমোয়ে 'জল-আতঙ্ক নানে একটি নাটক 
পরিবেশন করল। এক কথায় অনবনা নাটক, হেনস্তের বেলা শেষ হয়ে 
নেয়ে এল অন্ধকার। অবস্থা বিশেষে যুবসমান্ড যে ভাগ তাকে এগিয়ে 
আসে একথাটা সারাদিনের আলোচনা থেকে উঠে এস) 


পূরবী ঘোধ 










এছ 
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উৎস মানুষ -. ভ্ানুয়ারি ২০০৭ 


৫ নভেম্বর ননিয়া! জেলার বানাঘাট শহবের একতাস্তে চুণি নহীরে 
ধাবে অন্রলীপণ ট্রাস্টেস কাড়িতে বলেশুনগর গ্রানে অনুষ্ঠিত হল 
উৎসমানূবের আজ বড় বড গুটো পুকুর তার আধো সবুজ ঘাসে চট 
পেতে শুক হল আড্ডা । আয়োজক চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা? 

১০টা থেকে আড্ঢাবাররা এক এক কাহে অ-্ডাস্বুলে এসে পা 
মুড়ে বসছেন। আসব জমাতে মাইক ংসানো হল প্রহীনিকে, পূরবী 
থোধ। শুরুতে কত এব গাল: অস্তরনীপানের অনিবাণ বসুর সুন্দর কর্ম 
বিধরণী। হালিসহসেন সুধীপের গানের পর শ্রীমা দহিলা সনিতিব 
কর্ণধার বাণী৷ সন্ত" দূব মেদিনীপুরের এগরার বৃদ্ধ মাস্টারমশাই 
নির্মলেন্দু মহাপাত্র বললেন কেন এই আড্ডা, কেন উৎসমানূষকে 
কাচিযে বরাতে হবে। এব মতো সাগবপাবের আ্যামেবিকা থেকে ফোন 
আলো পাচ বায়ের- লিবর্তন, কেমন হচ্ছে আড্ডা ৮ 

ফলা নুার্দি এবং অশোক বন্ষোপাধ্যারকে পরিচপেনাব তার 
দিখে তখন থে পৃসহনি দর্শতাঙ্গানে গিয়ে কসে পাড়োছ্েন ত' ডানা নেই। 
আলিপ্রদুষার থেকে তপন সেনকে আড্ডা যোগ দেওয়া দেখে জড়ায়ে 
ধরেছি তপনলকে: কী যে টান এই আড্ডার! সুনূক গোসাবা, ক্সানিং, 
হিঙ্গলগঞ্জ, বসিরহাট, বারাসাত, ভভলঘাট, দত্ত যুলিয়। থেকে ঘখন কেউ 
পায়ে হেঁটে, কেউ ভ্যানরিক্ষায় ভাসছে-_-আমরা আনন্দে ভাসছি। হঠাৎ 
দেখি একটা নিছিল হাসছে কিশোরবের। ওরা শাস্তিপুর সাডেল ক্রাব 
থেকে আড্ডায় যোগ দিতে এসোছে নিল করে। 

কেউ এসেছেন সোনারপুর থেকে বাক্তিগণ্তভাবে, কেউ 
এসেছেন চন্দননগর, চুঁচুড়া থেকে, শ্রাবার কেউ পরিবার নিয়ে চল্গে 
এসেছেন হাওড়া থেকে। নন্দ এসেছে তার সারাদিনের হতারি বন্ধ করে, 
বিকাশ এসেছে মাঠের কাছ বন্ধ করে, নীলুদা তার কারখানা রোজ্তগণ্ড! 
শিকেয় তুলে। উৎসনানুষের আড্ডা যেন দুশ্চিন্তা-নুক্ত নির্বল আনন্দের 
একটা দিন। যারা কোনোদিল আনায় বোগ দেয়নি তাদের মধ্যে 
অনেকেই কৌতূহলী, বিষয়টা কী -- যা নিয়ে আদকের আক্তা। বারবার 
বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার ফলে মাইক বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অশোকদা প্রচণ্ড 
ধিরক্ত। তারওপর বেশি বেলা করে হাসার ফলে টিফিন খাওয়া হয়নি। 
তৰুও কোনো সমস্যা যেন সমস্যা নয় এই রকম একটা ভান। চটে 
বলার ভায়গা নোই_কিছু মানুষ পড়িয়ে দীড়িয়ে পরিচয় দিলেন। 
তাদের চটের বাবসা হল। শর্মিষ্ঠা উৎসনানুষকে বাঁচানোর সপক্ষে 
বললেন, কেউ কেউ সাহাযোর হাত বাড়াবেন বললেন, যেমন বলেন 
সব আঙ্ডায়। এদিকে নীরবে যে মেরে দুটি বই বিক্রি করে চলেছে 
আম্ডা বাদ দিয়ে, তাদের কথা না লিখে পারা যায় না-_-সংস্কৃতি আর 
সুমতি। হঠাৎই বাইকে গণেশের গলা গুনে বুঝতে পারলার পুড়ল নাচ 
শুরু হরেছে। একসাথে সবাই নিলে ভোরে হাসি গুনে এপিরে দেখি 





আড্ডাবাজরা এতই হশগুল ঘে, দুপুবের খাওয়ার কথা তুলে শিয়োছে। 
গণেশ পশ্চিম মেবিনীপৃবে থাকে । মাছ জে কবে আর যধন তা পাশে 
লা তখন গ্রামে গাঙ্জে পৃতুল নাচ দেখিয়ে বেড়ায়। বউ দা চাষ করতে 
যাবে না বলে পিটিয়ে বউকে মাটি নিয়ে যাওয়াৰ চেট্টায় বাথ পুরুষ 
পৃতৃল। পুরু আব মহিলা এক সাথে কাষে কাধ নিলিয়ে লড়াই করলে 
যে ফসল ভালো হয় তা তার পুতল নাচের মাগো লিয়ে প্রকাশ কৰতে 
চেয়েছে । গণেশের পুড়ল এখন বলাছে__ মোটরগাড়ি চাই না, চাই মাটি 
টাটা চাই না, চাই আটা। গণেশে পুড়ল নাচ শেষ। 

আড্ডার বিষয় ছিল-_ নতুন প্রডাশ্মের কাছে শ্রদ্ধা করবার মত 
মানুধের অভাব। রোগ-মডেল পাওয়া যাচ্ছে না।' জাড্ডাবাডাদের সংখ্যা 
২২৫ ছার্ভিয়েছে । কেউ বললেন আড্ডায় এলে ঠার নাকি দু'বছর কারে 
বয়স কনে যায়। রেলে মাডেল তো এখনও আছে নইলে উৎসমালুধযের 
আড্ডা করছে চাকস্হ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা! ওরা তো নিজোদের 
আচ্ডাই করতে পারত ৷ যুগলবাবুর শ্রনবদা বলা এবং বঙ্গতে বলতে 
আবেগ তাড়িত হয়ে মাথা ঘুরে খাওয়া প্রতিটি যানুষাঝে ভাবিত করে। 
আন্ডার শেবে প্রশ্ন থাকলেও কী হল সারাদিন এই তর্ক-বিতর্ক করে তার 
উত্তর কিন্ত অনেকটাই বেরিয়ে এসেছে । এই পচাগলা সমাডে হঠাং কারে 
একজন খুব সুন্দর রোল মডেল পেয়ে যাকে। এই ভাবনা একদম ঠিক 
নয়। সংগঠিত আলোচনার মা নিয়ে ঘাঁরা সমা্ড পরিবর্তনের কানে 
যুক্ত খাবেন তাদের মধা থেকে সতাকারের রোল মডেল তৈরি হয়ে 
যাবে। আচা শেষ। 

নাটক 'ভল-ভ্রাতর্ পরিবেশনায় শ্রীমার যুব দক্দ। খারা 
করলেন তার প্রায় শুতোকই ডেলি রোজের কান্তের কী আর এই 
নাটকটি কোনো একভন বাড়ির লেখা নয় বা নির্দেশনাও কোনো 
ব্যক্তির নয়। সবাই মিলে লেখা নাটক এবং সমন্তটাই ফালেকটিড। 

এবার যাবার পালা-_সবাই যেন দারুল খুলি। নাস্টারমশাই 
প্রৰীল মানুষ, জড়িয়ে ধরে বললেন, দারুণ হয়েছে। অশোকনাকে 
বললান, এবার খারাপের দিকটা একটু বলুল। বললেন 'তোদের ম্টেশানে 
পথ নির্দেশিকার হ্যানারটা এত ছোট ছিল যে চোখেই পাড়ে না। আর 
মাইকটা এত বাজে!' আসলে অশোকদা স্বভাবে একদম ঠোট কাটা। 
আমাদের দারুণ ভাল লাগে এই ঠোট কাটা নানুধাদের যারা মাইকটা 
খারাপ বলে ঠেচানেচি করে, আবার আমাদের খাওয়া ঠিকনত হল কিনা 
খোঁজও নেয়। 

এরপর হিসেব পেশের দিন সিনলা স্ট্রিটের ঘরে পাছুদার দারুণ 
বোলিং একদন ঠিক 'দাশগ্াপ্তের বত হিসেব দিয়েছিস'। আসলে 
আত্ঞার শ্রাগে আমি ছিলান লোক যোগাড় করার মন্ত্রীর অত 


বিবর্তন ভট্টাচার্য 


তারকমেহেন দাস 


[বিগত কায়েক দশক ধরে সারা পৃণিনীতেই শহসকে সব 
রাখার উদাম নতুন করে শুক হয়েছে, শহরের ভনসংশ্যা ও পেল্টরাল- 
ডিড্রেল চালিত যান-বাহানের বৃদ্ধির নাই এটা করতে হয়েছে আনেকটা 
বাবা হয়েই। এটা হিসাব কারে দেখা গেছে শহরের আযতালের অনুপাতে 
শতকরা ১৮ থেকে ২২ ভাগ সনূজের আস্তরণ (যাস ও বৃক্ষসহ) থাক 
শ্রয়োজন। কলকাতা শহবে এটা নেই। কলকাতা শহসে সস্তা ও পার্ক 
সহ খালি মির পরিমাণ শতকরা ৬ ভাগের বেশি হবে লা। গণ্ডর 
মাঠেই খানিকটা খালি জনি আছে যেখানে ঘাস ও গাছপাঙ্গা শ্াছে। 
খাড়ের মাঠকে তাই বলা হয কলকাতার ফুসফুস। এই নায়েব বেশ কিছু 
অংশ জুড়ে প্রতিবছর বইমেলার আয়োন্ডন হয। লক্ষ লক্ষ নানুষ এই 
মেলায় আসে। প্রতিবছর এই বইমেলার আয়োজন হালে শহরের 
পরিবেশের আরে৷ ক্ষতি হবে, বাতাস, মাটি, ডল আরে বেশি দূষিত 
হবে, শহবের মানুষ, পাখি ও অন্যান্য ভীবডন্ত ও গাছপালার অপূসলীয় 
ক্ষতি হবে সে বিষয়ে সন্দোহের অবকাশ লেই। বইমেলা পরিবেশের কী 
ভাবে ক্ষতি করে থাকে? প্রথমত, বাতাসের জন্সিভেন ও কার্বন-ডাই- 
অক্সাইডের ভারসামা নষ্ট কারে, বাতাসে ভাসমান ধূলিকণা সনেত 
অন্যানা ক্ষতিকর পদার্থের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। ঘাস সনেত সবৃজ 
আন্তরণের কাই হল বাতাসের ভারসাম্য রক্ষা করা। ঘাস তার পাতার 
গোড়ার আরিকূলার হেয়ারের সাহায্যে বাতাসের ধূলিকণা থেকে সার 
সংগ্রহ করে, তাই পাথরের খীড়ে বন্দে বালির ওপরও ঘাস ভন্মাতে 
পারে। এতে বাতাসে ধুলিকণার ঘনত্ব কনে। বইমেলা বছরের নিনিষ্ট 
কয়েকটি দিন হয় ঠিকই, কিন্তু মাঠের এই বিবাট অংশের সবৃজ 
আন্তবাগের যে ক্ষতি হয় তা সারা বছরেও পূরণ হয় না; অস্ট্রেলিয়ার 
প্রখ্যাত প্রকৃতি বিজ্ঞানী নাঙ্গ বেকহ্যামের লেখ (The Value of an 
Urban Tree) থেকে জ্ঞানা যায় একটা লগ্থা খেলার মাঠের ঘাসের 
আন্তরণ ৬০০০ থেকে ৮০০০ মানুষের সাবা বঙ্ছরের জন] অক্সিভেন 
যোগায়; এছাড়া তারা কার্বন ডাই অক্সাইতেরও পরিমাণ কমায়, 
বাতাসের ধুলিকণার পরিমাণ কমায় । 

দ্বিতীয়ত, লক্ষ লক্ষ মানুষের দমাগমের ফলে বাতাস ও 
পরিবেশের অবস্থা আরো খারাপ হয়। শব্ধ দূষণের ফলে পাখিরা 
স্থালতাগ করে। তৃতীয়ত, মাটিতে প্রায় যোল রকম ছত্রাক ও ভীবাশু 
আছে খা বাতাস থেকে দূষিত কার্বন মনোশস্সাইড শোষণ করে 
বাতাসাকে পরিশুদ্ধ কয়ে, পেট্রোল চালিত ঘানবাহন থেকেই এই দৃষিত 
গ্যাস বেশি নিঃসৃত হয়। তাই পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের বড় বড় 
রাম্বাুলির দু-পাশে মাটি ও ঘামের আস্তরণ রাখা হয়। মেলাব 
বুফস্টলগুলিতে এই মাটি চাপা দেবার ফলে মাটির কাজ বন্ধ থাকে, 
দুষিত গ্যাসের পরিমাণ বাড়ে। চতুর্থত, বইমেলা আজ খাদ্য মেলায় 
পরিগণ্ড হয়েছে। এখানে যত লোক বই কেনেন তার থেকে বেশি লোক 
খাবার কেনেন। এই ফুড স্টলগুলি যথেষ্ট ধৌয়া ও আবর্জনার সৃষ্টি 
করে। ফুড স্টলগুলির এই ধৌরা ও আবর্জনা এলাকার জল, মাটি ও 

বাতাসকে দৃষিত করে। 

উপরের এই কারণগুলির জন্য ময়দানে পরিবেশগত যে দূষণের 
সৃষ্টি হয তা মেলার পর মাঠ পরিষ্কার করলেই সেই ক্ষতিকর প্রভাব 

থেকে মাঠের পরিবেশ মুক্ত হয় না; কেননা এ ঘাস-জল-মাটি বাতাসের 


যে পারসন খাটে, তাকে প্ৰাবস্থায় ফারযে জনাত সত সময লগে 
যাব আগগই কিন্ত আবার একটি বইমেলার দময ছলে আসে: 
ফোঙ্গেছে আগগে যন তীড কুছ হত, তখন বড় বড স্টগওলাতে ঢুকে 
সোখে গুনে নিন পছন্মমত এই কেনা যেত, এন সেগুলিতে এড 
লা সাইন হয়, এ ভীতে ভেতাবে (ছে ইচ্ছা হয় লা আধ ঘণ্টা 
দর্শনের হত বইহলির পক একবার চোখ 'ৰে 
কারণ তানের অনা'ন| স্টলেও তো একবার হবে ঢুকাতে হলে 
ঢেলে রতিমা সনের মত পুতে নানি এবং আহার লিহাস হবে ছুটি 
কা্টাবার মত একটা বাংসরিক অনুষ্ঠানে পরিণত হযেছে আডাকের এই 
বইমেজশ। 

গড়ের মাঠের দূষণ নিয়ন্ত্রণ ডালা বই মেলাতে সন্ট লোকে 
নিতে যাঝার কথা হয়েছে কিন্তু সনে তো দূষণ সৃষ্টি হবে: সণ 
লেকে যেতে মেলার উালোডালদের প্রধান আপত্তির কারণ ভায়গ' কম 
এবং অসুধিধা-_এই দুটি অসুবিধা কিন্তু একটি অভিনব 
উপায়ে দূর করা পারে-_-গাড়ের মাঠে মেলা করবার দ্বকার নেই, 
সণ্টলেকেও নয়। ব্মে্গ। করা হোক কলকাতার আদি অকৃত্রিম বই'এক 
পীঠস্থান ফলে ছিটে স্তাবটা গুনে অনেকেই শতকে উঠবেন ভীতের 
কথা ভোবে' কিন্তু এ দেঙ্গা প্রতিদিন হবে না, হবে ডিসেখব ভান্যালির 
প্রতি ববিবাবে, জঙগেড স্টিট ঘখন কা থাকে: দোকানগুলিই সান্চিযে 
গুদ্বিয়ে বিজ্ঞাপন নিয়ে পৃত্তকপ্রেনীনের আহান জানাতে পাসে: মেলায় 
স্টপ দেবার যে খরচ হয় সেই আর্থে সন্তায়, বেশি ডিসকাউন্ট নিলে 
পুশ্তকপ্রেহীদের প্রকৃত উপকার তরতে পাবাধে এখানে দুটো প্রশ্ন উঠতে 
পারে। এক, মেলায় যে আলোচনা সডা ইতানির আয়োজন কবা হয 
তার জায়গা কোথায়? উত্তর হল, বিন্ববিসালয় ও ( 
বিরাট অডিটোরিয়ায় পাওয়া ঘাবে। পাশে সংস্কৃত কলেডিয়েট দু, হিন্দ 
স্কুল, হেয়ার স্কুল, আলবার্ট হলও আছে। দ্বিতীয় পরশ, লিটল মাগাড়িন 
ও কলেড স্টিট খাদের লোকাল নেই ঠাক কোথা বসবেন? উত্তর হা, 
















এ ভায়গাগুলোই এডনা ভাষা যেতে পাবে। এ প্রসঙ্গে পানা পুন্তুতিৰ 
প্রদর্শনীর কথাও ভাবা ফোতে পাবে) 


এই মেলা আহার-বিহার করবার একটা কছুগে পরিণত হাবে না, 





স্থায়ী হবে। পরিবেশ দূষণের প্রশ্নও সেভাবে আসবে না। একটু ভাবনা" 
চিন্ত করলে এই বকম অনেক উপদ্যউস্ঠাবন করা যায় যাতে পরিবেশ 
দৃহণ কন হয়, বই মেলার প্রকৃত উদ্দেশ্যও সাধিত হয়। 


নল, 
পিহী কে হু রণ বা 
দি বাধ না বাগে, বইছেলাবেই স্নো কেন? 
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At United Bank keeping up with your dreams is a 
way of life. Answering your needs, sometimes even 
before you know you have them. Providing schemes 
and products tailor made to make your dreams easicr 
to realise. For at UBI we are committed to working 
hand in hand with you through each stage of the 
joumey called life. 





United 1০৪৪. nes: 


Housing. Edvcatioo. Coesumer, Car. Trade, Mongage. Personal, 
Loan against LIC Policy! NSC/K VP and many more... 


United Deposit Schemes: 


Saving Bank, Current, Fixed. Re-investment Plan, Recurmng. Flexi, 
Bonanza Savings, Gold & Platnum Current Account, Tax savings 
Other Advantage U facilities: 

ed উজ Visa Debit Card. RTGS. General 
Tasursnce Products, Life Insurance Products, Mooey Transfer 
০ সপ 








Tollfree Helpline : 1800 345 0345 


Visit us at : www.unitedbankofindia.com 





ইটির পক্ষে বরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক বি ডি ৪৯৪, সন্টঙ্দেক, কলকাতা ৭০০ ০৬৪ থেকে প্রকাশিত 








২৮তম বর্ষ ঙ 








সূচিপত্র 


২০০৭ বইমেলায় আমরা 
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চিনতে পেবে গেছে বলে মান ভিত কেটে নিল্প ধর্ষণের পরে 

দু'হাতে দু'টো পা ধরে ছিড়ে খেগঙ্গ শিশুটিকে 

ঘাড়ে দু'টো কোপ মেনে যাব স্থাত্রীতে ফোলে রাখল উঠোনের পাশে 

মরা অস্থি মুখে একটু ডল নিতে দিল লা 

সেই সব নেয়েগের ভিতরে যে-শোকায়ি ভে 

এনে রাখো, গুলির অর্ডার দেওয়া শাসকের দু ঘা বিধা, 

তারপর মেপে দ্যাখো কে বেশি কে কন 

তারপর তেবে দেখ কারা বলেছিল 

জীবন নরক করব, প্রবো্নে প্রাণে মারব, প্রাগে। 

এই কলে ময়ূর আজ মুখে রক্ত তুলে 

নেচে যায় প্রানে শ্মশানে 

আব সেই নৃতা দিকে দিকে ছিটকে পড়ে ্বলপ্ত পেবন। 
জা গোস্বারী : শাসকের ঘতি 
বিশ প্রকাশন : তিক ২০০৭ 


রক্তাক্ত নশ্বীগ্রাম আমাদের সাননে অনেক কন্ধ দুয়ার ধুলে দিয়েছে, 
অনেক মুখোশ ছিড়ে দিয়েছে। 

১৪ মার্চ বামন্রন্ট সরকারের পূলিশ আর ফ্যাডার বাহিনীর 
অবিশ্বাস্য রক্ত-হিম-করা সন্ত্রাস, নারীধর্ষণ, শিশুহত্যা, আর সেইসাঙগে 
মুবামন্্রী বন্ধ ভট্টাচার্য ও ঠার বামপন্থী সহযোগীদের উদ্ধত কৈফিয়ং 
তথাবিকৃতি আর মিথাচারিতা: বাংলার বিবেকবান খানুধনের শিহরিত 
করেছে, ক্ষিপ্ত করেছে। দলে দলে পথে নেমেছে, স্বতাস্ফূর্ত প্রতিবাদে 
কৰি শিল্পা নাটাকমী, ছাত্রছাত্রী সব। অনেক বছর, প্রায় তিল দশক, 
পরে পশ্চিনবঙ্গবাশীর নির্মিত নির্বিকার নিশ্চুপ শবয়বে প্রতিবাদের 
হারিয়ে হাওয়া ভাবা ফিরিয়ে এনে দিয়েছে নন্দীগ্রাম, অনেক যর অনেক 
প্রাণের বিনিময়ে । 

কজ্ছ দেরি হুল বলে আমাদের দুম ভাতে । বাংলার বাম 
শাসকদের আজকের এই দান্তিক নির্বম মুখ দেবা গেছে আগেই, বার 
বার, গত তিরিশ বছর ধরে। আমরা নির্বিরোধ সহনশীল দর্শক হওয়া 





উৎস মান্য -_ মে ২০০৭ 


অভ্যাস কবে খেলেছিলাম। সযট্ে এড়িয়ে খেকেছি, তুলিছে রেখেছি 
বিবেকের দংশনকে _- কেউ হতাশার, কেউ ভায়ে. কেউ সরকারি 
সুবিধা অনুগ্রহ পাওয়ার লোভে, কেউ ডবিব্যৎ সুযোগ হারানোর ছিসেবি 
আপক্কাঘ। সেই ১১৭৮-৭ ৯৫ নরি5ঝাপির ছিশ্নমূল মানুষণ্ুপির ওপর 
যাময়ান্টের পুলিশের সারকীঘ আকশান' মনে পড়বে কোনো 
জনরোধ ফোনে শক্তিশালী প্রতিবান সংগঠিত হয়নি সেদিন) তাবপর 
ফত ঘটেছে ঘটনা, নিরস্ত্র মানুষের ওপর সরফারি সশস্ত্র শক্তির আক্রমণ 
বিষ্ছন সেতু, বি বা দী বাগ, বানতলা, ঠাচমনি আব সোনালী চা 
ধাগান, আড়গ্রাম, দিনে-দুপুরে মানুষ হত্যা: চিংডিহাটা, বেলেখাটা, টালি- 
নালা, গোবিষ্দপুরে অমানুখিক তাণ্ডবে বস্তি উচ্ছেদ; লানুর, কেশপুর, 
ছোট আড্ারিযার ক্ষমতা লখলের সথাস : শেষে এই সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামে 
জরি দখলের নৃশংসতা __ একের পর এত একনায়ত বামদলের 
অত্যাচাবের নমুনা মেইসঙ্গে রয়েছে লাগাতার তিরিশ বছরের শাসনে 
দেওয়া, সল এর সর্ব দাদাগিরি, আমাদের লোক দের মাত্রাহীন 
আবিপত]।... এতনিন পরে বোধহয় মানুষের জমা হওয়া ক্ষোভ আক্ষেপ 
ধিড়ঙ্গার ভবে এসে পড়লো ল্ধীগ্রাম আগুনের ফুলপকি। এতদিন পরে 
সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত চরিত্রে, যে প্রতিবাদ আন্দোলন বঙ্কাল ভুলতে 
বসেছিলাম আমরা। 
আর তাই আবার স্বপ্ন দেখার ইচ্ছে ভাগে, সুদিন ফেরার স্বপ্ন, 
তিরিশ বচনের ফক্তা থেকে মুড়ির স্বপ্র। যদিও একথা ঠিক যে এই 
উদিত আন্দোলনের দিশা এখনো স্পষ্ট নয়; গান, কবিতা, নাটক, ছবি, 
পোস্টার, সিডি, বই, পত্রিকা আর ইন্টারনেট মেইলের এফ দুর্ঘমনীয় 
ডোয়ার এসেছে ঠিকই, কিন্তু তারপর? কোনদিকে চালিত হবে এই 
ভনভাগরণের হোত? কেউ ১৯৭৯-৮০ 'র পূর্ব ইওরোপের 'সলিডারিটি' 
আন্দোলনের কথা ভাবতে গুরু করেছেন, কেউ আস্ত্ের বিরদ্ধে আসত 
নিয়ে প্রতিরোধের শুাওয়াড তুলতে চাইছেন বিচ্ছি্রতাকে _ বোঝা 
যা চটজলদি দিশার খোঁজে অস্থিরতাও আসছে। বড় বিষয় হ'ল 
আজকের এই দিঙ্গুর-নশ্ীগ্রানের প্রতিবাদ শ্রান্দোলনের ব্যাপকতা কিন্তু 
যথেষ্ট নয়। বিক্ষোভের উত্ধাপ এখনো দূলত কলকাতা কেম্ডিক) হুগলি 
বাদে পশ্চিমবগের অনানা জেলাগুলিতে তার ঢেউ বিশেষ ছড়াতে 


পারেনি। ফলে আক্জকের আগুন ক্রমে ভিমিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা 
থাকেই। আমর শ্বভাবত বিস্মরণত্রিঘ। অত্যাচাবের বিকল সথার্ী 
শ্রতিরোধের শ্রক্রিয়া নির্ধারিত না হলে স্বতঃস্ফূর্ত বিবেক-ধশ্তশার শ্রকাশ 
জনে ফিকে হয়ে যাবে, বিস্মৃতি ক্রুনে ঢেকে দেবে ছিন্নভিম দানুষওলিব 
মুখ। ভয় হয়। 

এদিকে নৰ্ীগ্রামের নারকীযতার এক-দেড় মাস থেতে লা যেতেই 
ধূৱন্ধৱ বাম সরকায়ের 'ড্যানেন্ কন্ট্রোল' চালু হয়ে গেছে। অপপ্রচার, 
মিখ্যাভাবগ, অপযুক্তি,' তথ্যপ্রমাণ লোপের পরিকল্পিত পদক্ষেপ শুরু 
হয়ে গেছে। বামপাটির পদলেহী যেসব বিবেয-বর্ভিত বৃদ্ধিজ্জীবী, কবি, 
শিক্ষাবিদ, ভ্রীড়াবিদ, চিত্রতারকা আর সুবিধালোডী পাতকুড়ানো 
শিক্ষিতকুল বেশ কিছুদিন চোরের মতো মুখ লুকিয়ে ছিলেন, তারাও 
হবে ধীরে মুখ খুলছছেন শিল্পায়নের গস নিয়ে, বিপ্রান্তি ছড়ানোর অপচেষ্টা 
নিয়ে । কেউ বলছে না সামগ্রিক উন্নয়নের কথা; বলাছে না শুধু বৃহিজমি 
ঝচানোই নয়, চাই জমি, জল, প্রযুক্তি, বিপণনের উন্নয়ন, চাই মানুষের 
সার্বিক ভীবনযানের উন্নয়ন, চাই নাগরিক অধিকার আর নারীয় মর্ধানা 
ও নিরাপত্তার উন্নয়ন, চাই শিশুর স্বাস্থ) আর ন্যুনতম খাদ্যব্যবস্থায় 
উল্লয়ন। 

তবু অনেক দিধান্বন্থ কাটিয়ে অনেক মানুষ যখন পথে নেমেছে, 
একদা সরকার-অনুরাণী অনেক বৃদ্ধিজ্জীী যখন তাদের মোহভসগের 
কথা অকপটে ঘোষণা করছেন সততার সঙ্গে, তখন আমরা সাধারণ 
জনগণ বুকে বল পাই, স্বপ্ন দেখার ভোর পাই, হ্ৃতস্তর্ততার গভীরতা 
লেখে একবিংশ শতান্ীর ভবিষৎ সিহে আশার সঞ্চারংগনি শুনতে 
পাই যেন। অনেককালের পরে আশা আসে বলেই বোধহয় শঙ্কাও 
পশ্চাতে আসে। মোহভঙ্গ হওয়া মানুষ রা আবার ফিরে যাবেন না তো 
প্রলোভনের পরিচিত পথে? কিছু একটা আভাস যেন আসে। গত ১৪ 
মে কলকাতা তথ্যকোন্দ্রে “সংস্কৃতিবান”" মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে নাট) 
আক্াডেমির প্রতিবাদী সদস্যদের 'বন্ধুত্পূর্ণ' আলোচনা হল। কথার 
বুননে নান ভাঞঙ্ানোর চেষ্টা। 

মানে আসে 'রক্তকরহী'র ফাগুলালের শঙ্কিত লংলাপ : নন্দিনী, 
ভালো করে বুঝতে পারছিনে। আমরা সরল মানুয, দয়া করে আমাদের 
ঠকিও না। তুমি যে আমাদেরই ঘরের মেয়ে।' আমরা সতাই অসহায় 
বোধ করি। বড় কঠিন যে এই লড়াই। 





সিয়াট্‌ল উপক্লাতি প্রধানের চিঠি 
গত জানুয়ারি ২০০৭ উৎস মানুহ-এ আমরা প্রকাশ করেছিলাম 'ওয়াশিটেনের বড় সাদা 
সর্দারের কাছে সিয়াটুল উপজাতির প্রধানের চিঠি'। কবিতার ছয়ে লেখা সেই চিঠির বালা 
অনুবাদকের নান আরা উল্লেখ করতে পাঁরিনি। এটি অনুবাদ করেছেন আল্লা মিত্র। প্রথম 
প্রকাশিত হয়েছিল "ভূমধ্যসাগর" পত্তিকার বইমেলা ১৯৯৯ সংগ্যায়। 















উৎসে মানুষ... মে ২০০৭ 





৩২তম কলকাতা বইমেলা অন্যানাবারের মত ময়দানে হল না। 
সব ভণুল। পরিবেশবাদী ও কোর্ট ডল ঢেলে দিল। ফাস হল গিল্ডের 
কারচুপি। কোনো কোনো দপ্তরের চুড়ান্ত অনিয়ম। মানুষ দেখলো 
বুঝলো ক্ষমতার অপব্যবহারের হ্বরূপ। আইন কানুনকে বুড়ো আঙুল 
দেখায় যে গিষ্ড, তারাই মেলায় যোগদান করার সময় কত নিয়ম 
দেখায়। এসব ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। অথচ বছর বছর মেলায় 
যোগদানের টাকা বাড়ছে। ডেকরেটাররা যা খুশি দর হাঁকছে। কোনো 
নিয়ন্ত্রণ নেই। আর গিল্ডের ভাবখানা যেন __ নিজেরটা বুঝে নাও 
বাপু। 

তবে গিল্ড বলে কথা। এক দোর্দণডপ্রতাপ মন্ত্রী স্ত্রীক কাঁপিয়ে 
পড়লেন। মেলা চললো সপ্টলেকে যুবভারতী স্টেডিয়াম চত্বরে। কেঁচে 
গাণ্ডুস। কবে লটারি কবে মেলা এসব খোঁজ করতে গিল্ড অফিসে 
যাতায়াত করে করে যোগদানকারীর ক্লান্ত । কোনো সদুত্তর নেই। দুম 
করে ৭ই ফেব্রুয়ারি লটারি হবে বলা হল। শেবমুহূর্ পর্যস্ত বেশিরভাগ 
যোগদানকারী জানতে পারেন নি। বেলা বারোটায় লটারি। মেলার মাঠে 
অস্থায়ী অফিসে গিল্ড কর্তাদের টিকিটিও দেখা যায়নি। জানা গেল 
লটারি বিকেল চারটেয় হবে। চারদিকে শুধু বাশের পাহাড়। আহা কে 
যেন বলেছিলেন “বইমেলা না বাঁশ মেলা” । লটারি শেষ পর্যন্ত 
গুটিকয়েক যোগদানকারীর উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয়। গিল্ড কর্তারা 
নিঞ্রেদের প্রকাশন সংস্থার জন্য সেরা জায়গাগুলো বেছে নিয়ে 
বাকিগুলো ফেলে রাখল যাঁরা লটারিতে আসেনি তাদের জন্য। মেলা 
চালু হলো ১ই ফেব্রুয়ারি। ৭ তারিখে স্টলের সীমানা ঘেরা হলো না। 


টাকা জনা দেওয়া হয়ে গেছে। গিল্ডের দায়িত্বের মধোই পড়ে যাতে করে 
সবাই হিকমত স্টল চালু করতে পারে। কিন্তু কোথায় কী! ভুগতে হল 
বু প্রকাশককে ৷ আর্থিক ক্ষতি হল সবাব। মেলায় ঢোকার টিকিট বিক্রি 
করা হচ্ছে না। স্টল দুচারটে কোনো মতে গাল করা হয়েছে। আব মাঠ 
ছুড়ে স্টলের কানে বান্ত মানুষের ছুটোচুটি। 

এত অবস্থার মধো উৎস মানুব স্টল দিয়েছিল (৭৪০)। তবে 
অন্যানা বারের মত সাভানো যায় নি. বই ও পত্রিকা নাইলন তারে 
ঝোলান হল। স্টলের ভেতরে কোলান হল ফেস্টুন তাতে লেখা ছিল 
= "কলকাতা বইমেলায় চরম শ্রধাবন্থার শিকার উৎস মানুষ" । 
অনেকেরই নজর কেড়েছিল উৎস মানুষের প্রতিবাদের ভাষা । বহু মানুষ 
সমর্থন ভানিয়ে গেলেন। কেউ কেউ তো বলে ফেললেন এমন 
সোজাসুজি শিল্ডের কানের সমালোচনা আর কেউ করেন নি অন্তত 
মেলার মাঠে। টেলিভিশন সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা ঘুরে গেলেন। 
প্রচার পেল প্রতিবাদ দু-একভন আবার শুনিয়ে গেলেন “এসব প্রতিবাদ 
ফতিবাদে কিসস্মা হবেনা __ যত প্রতিবাদ আপনাদের, আর কেউ তো 
তেমন করে বলসেন না'"। অস্থীকার করি কি করে? সতাই তো, 
গিল্ডের বিরুদ্ধে মেলার মাঠে এত জোরালো অভিযোগ প্রকাশো 
অধিকাংশ সংস্থাই তোলেন নি। প্রগতিবাদী গণমুখী প্রকাশক সংস্থাদেরও 
ভুমিকা একই ৷ একি শুধুই আনুকৃলা হারানোর ভয়, না কি অন্য কোনো 
বৃহত্তর হিসেব? আসুন একটু ভেবে দেখি। চুপ করার মাগুল শেষ পর্যন্ত 
কীভাবে দিতে হবে চারপাশ দেখে একটু বুঝে নিই। 


বরুণ ভট্টাচার্য 


শী — 


উৎস মানুষ -- মে ২০০৭ 


নন্দীগ্নাম : জন্মভূমির মাটি আর বধ্যভূমির কাদা 
যেখানে এক হয়ে গেছে 


শমিষ্ঠা রায় 


'এধন গভীর রাত: 

অন্ধকার তোনার বুকের ওপর কঠিন পাথরের মতো, 

তুমি নিযস্বাস নিতে পারছো না। 

মাথার ওপর একটা ভয়ঙ্কর হিংস্র আকাশ এখন বাঘের মতো 
থাবা উচিয়ে আছে। 

তুমি যেভাবে পারো এই পাথরটাকে সরিয়ে দাও 

আর আকাশের ভয়ন্ধরকে শান্ত গলায় এই কথাটি জানিয়ে দাও 

তুমি ভয় পাওনি।' 


নন্দীগ্রান, বিদ্রোহী সহযোদ্ধার পবিত্র পদধুলিতে রঞ্জিত ভূমি, 
মা বোনের রক্তে উল হলদী নদী, সন্তানসন শিশুর রক্তে ভেভা রুক্ষ 
মাটি, __ তোমায় উৎসর্গ করলাম কবি বীবেস্্র চট্টোপাধায়ের এই 
কবিতা। দূরাচারী ২৩৫ এর দাপটকে তুমি হার মানিয়েছ, দুর্বার 
নন্দীগ্রাম, ওযায বকছে নিয়েছ বির লাওনি। ওঁ ৩০, 
২৩৫। কেন ওদের কথা গুনতে হবে?' এই 
অনুরণন গত কয়েকমাস ধরে গুনতে গুনতে 
একটি কথাই মনে হচ্ছিল ফিরে ফিরে। মনে 
হচ্ছিল কৌরব রাজসভায় দ্রৌপদীর 
বস্তুহরণের কথা। পাঞ্চালীর সেই চরম 
অপমানের দৃশ্যের সামনে নতমন্তকে বসে 
ছিল পিতামহ তীঘ্ঘ সহ বুদ্ধিভীবীকুল। ঠিক 
যেন আজকের বৃদ্ধজীষী। রাজ অনুগ্রহ 
হারাবার ভয়। সেদিন বোধহয় একই কথা 
বলেছিল দূর্যোধন। আমরা একশো, ওরা 
পাচ। কেন ওদের দাবি মানতে হবে? 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধও ছিল একশো বনাম পাঁচের 
লড়াই। 

নন্দীগ্রাম আমি রক্ষার লড়াইয়ে জয়ী। 
যে পথ সিঙ্গুর দেবিয়েছিল, এ তারই 
উত্তরণ। কিন্তু ন্ীগ্রান নাড়িয়ে দিয়েছে 
আমাদের বিশ্বাসের মূল ধরে। কাশীপুর- 
বরানগর, কেশপুর-গড়বেতা বা ছোট হর্স" 
আঙ্তারিয়ার পরেও মানুষ বুঝি তথাকথিত সৌজন্য : অলোক ব্যানার্জি 





বাম নামধারী সরকারের বিশ্বাস হারাতে চায়নি। উন্নয়নের নামে বেবাক 
গুলিয়ে দেওয়ার আনন্দে মশগুল সরকার __ পার্টি তথা বিক্রি হয়ে 
যাওয়া সংবাদমাধ্যমের ক্রমাগত মিথ্যা প্রচারকে ছাড়িয়ে ছাপিয়ে 
মানুষের কাছে প্রতিদিন স্পষ্ট হয়ে উঠছে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার 
অভিনব্ধ, শোনা যাচ্ছে বহু শিশুকে চপার দিয়ে হত্যা করে দু'পা টেনে 
ছিড়ে টুকরো করে ফেলার কথা, শোনা যাচ্ছে ট্রাক ভরে শয়ে শ'য়ে 
মেয়েদের তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে 'নিখৌজ' করে দেওয়ার মতো 
ঘটনা। এখনো বিক্রি না হওয়া কিছু সংবাদমাধ্যম, রাজ্যপাল, আদালত 
= মানুষের সামনে যতই তুলে ধরছে প্রকৃত ঘটনাকে, ততই ঘৃণায় 
বিবমিষায় কুঁকড়ে যাচ্ছে মানুষ। 


কেন নক্ষীগ্রাম? 


সালিমদের কেমিক্যাল হাবের জন্য দশ হাজার একর (তিরিশ 
হাজার বিঘা) জমিতে 'সেজ' তৈরির পরিকল্পনা করেছিল রাজা 
২ সরকার। তার সঙ্গে জাহাজ নির্মাণ, মেরামতি 
ও বন্দর উদ্নয়নের জন্য কথা ছিল সাড়ে চার 
হাভার একর জমি নেওয়া হবে। এক লাফে 
এত পরিমাণ জমি ছাড়তে হলে শুধু বহুফসলি 
ভমিই যাবে না, হাজার হাজার মানুষ উৎখাত 
হবেন তাদের বসতভিটা থেকে। এর মধো 
পড়ছে ' চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার 
শতাধিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, ১২২টি মন্দির, 
৪২টি মসজিদ। ততদিনে সিঙ্গুরের লড়াই 
চলছে, একই ব্লকের হরিপুরে পরমাণু 
বিদ্যুৎকেন্দ্রের জমি সার্ভে হয়ে গেছে। মানুষ 
রাগে ফুসছিল। অপেক্ষা ছিল বারুদের ভুপে 
আশুনটা ছুঁড়ে দেওয়ার। এই কাজটাই করলেন 
লক্ষণ শেঠ। হলদিয়া উন্নয়ন পর্যদের 
চেয়ারম্যান হিসেবে ৩ জানুয়ারি জমি 
চিহিতকরণের অন্য নোটিশ জারি করলেন। 
ুহূর্তে ঝড়ের বেগে ছড়িয়ে পড়ল কথাটা। 
সঙ্গে সঙ্গে লাঠিসৌটা বাঁটি ঝাটা যা ছিল সম্বল 
করে মানুষ নেমে পড়লেন পথে। 





উৎস মানুষ __ মে ২০০৭ ৪ 


গড়চক্তবেড়িয়ায় সেদিন তুলকালান কাণ্ড বেঁধে যায়। পুলিশের 
সঙ্গে লড়াই লাগে হাল্গার হাজ্গার বিক্ষুন্ত গ্রানবাসীর। পুলিশের ভিপ 
পুড়িয়ে দেওয়া হয়। সামমিকভাবে পিছু হাঠে পুলিশ। কিন্তু বানুষ সিঁদুর 
মেঘ চেনেন। ওরা বুঝতে পারেন, আবার বড় বাহিনী নিয়ে ঢুকবে 
পুলিশ। এই আশঙ্কায় এরা গ্রামে ঢোকার প্রধান রাস্তাগুলি কেটে দেন। 

সরকারপক্ষ থেকে একের পর এক ভাষা আসতে থাকে 
নক্টীগ্রাযে নাকি জনি অধিগ্রহণের কোনো নোটিশই রাজ্য সরকার 
দোয়নি। গুজব রটিয়ে মানুষকে উত্তেজিত করেছে বিরোধীরা। 

তারিখটা ৬ জানুয়ারি। একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেল কুখ্যাত 
সাইবাড়ি গণহত্যার সাজাপ্রাপ্ত নায়ক বিনয় কোঙারকে স্খোল। 
বিনয়বাবু বললেন, ‘গোটা নন্দীগ্রাম 
দিয়ে ওই চারটে গ্রান পঞ্চায়েতকে 





১২টায় শৌছেললান নন্দীগ্রাম হাসপাতালে । ভিড, ভিড, 
শারীরিক ও মানসিকভাবে বিক্ষত নানুষের ভিড ৷ বুলেটের ক্ষত. লাঠির 
আঘাত নিয়ে সেদিনের ঘটনার সাক্ষী হয়ে হাসপাতালের বেডে ওয়ে 
আছেন মঞ্ধরা বিবি. আছেন পঞ্চাশ বচবের আরতি মণ্ডল! 
ভাভাবেড়ায় পুলিশের লাথিতে পাঁছর ভেঙে যাওয়া ২৪ বছরের তপন 
জানা সেদিনের গল্প শুরু করতেই প্রতিবাদ কারে উঠলেন সঙ্গী 
শ্রসেনভিৎ সাঁতরা। ওরা পুলিশ নয় দিসি. পুলিশের নতো একটা 
পোশাক ওদের শরীরে ছিল ঠিকই, কিন্ত সেটা যে ওনের গায়েব মাপে 
করা হয়নি তা বোঝাই যাচ্ছিল। পায়ে চট্লল। হাতে লাল ব্যান্ড, ওলা 
খেজুরির দিক থেকে এসেছিল।' পাশেই ওয়ে আছেন নিরঞ্জন কব বা 
বলাই আড়ি তাদের নুখেও গুলঙ্ান একই ধ্বনি। 


বাইরে ওয়েটিং করে কেউ 





ঘিরে দিয়ে লাইফ হেল করে দেওয়া 


গড়চক্রবেড়িয়ার সাহিদা বিবি। কাদতে কাদতে 


বুক চাপড়ে কাঁদছে! আনেক লোক 





নেছে তাকে ঘি'রে। গ্তচক্রবেডিয়ার 
হে এদের নারি পরাতে বর্ণনা দিচ্ছেন সেদিনকার পাশবিকতার। সি বি 
রি ইকবা ' ক্রিমিনালদের bit পাশবিকতাই কেন বা বলি? কোনো পশু তার লিচ্ছেন সেদিনিকার পাশবিকতার। 
নিয়ে গঠিত সিপিএমের হার্মাদবাহিনী নিজের প্রজাতির সঙ্গে এমন ব্যবহার করে? 
ওই গ্রামণ্ডলোর ওপর কালিয়ে পড়ে। মেয়েদের চুল ধরে গাড়িতে তুলেছে। ধর্ষণ করে খুন 
"মেহনতী মানুষের মুখপত্র'-র ib 
চেকার শবে নিত বনী করে লাশ গায়েব করে দিয়েছে গাড়িতে তুলেছে ধর্ষন করে খুন তারে 


সংখ্যা ৭ ও অন্য মতে ১১। উত্তেজিত 
জনতা, যে বাড়িটি থেকে গুলি বোমা ছোঁড়া হচ্ছিল তার ওপর চড়াও 
হয়। সংঘর্ষে মারা যান ওই বাড়ির কর্তা শঙ্কর সামস্ত। বাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়। তারপর জনরোধের ভয়ে পালিয়ে যায় এই ক্রিমিনালরা। 

এরপর শুরু হল আড়াইনাসের তাগুবনূত্যের এক আসর। 
গ্রামগ্ডলোর ওপর হামলা চালিয়ে জনতার তাড়া খেয়ে এইসব দুদ্ধৃতিরা 
আশ্রয় নেয় তালপাটি খালের ওপারে লক্ষণ শেঠের তৈরি ক্যাম্পে 
যেখান থেকে পুলিশের সহায়তায় এমন কোনো রাত নেই যেদিন ওরা 
ওই গ্রামণ্ুলিকে লক্ষা করে গুলি হোঁড়েনি। ৯ মার্চ ঝর্ণা কাজী নামে 
এক স্কুলছাত্রীর ডান হাতে ও নীলিমা দাস নামে এক মহিলার গায়ে গুলি 
লাগে বলে খবর। 


মেডিক্যাল টিমের রিপোর্ট 


১৮ মার্চ। শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ, পিপলস হেলথ. জনস্বাস্থ্য 
স্বাধিকার মঞ্চ, পিপলস রাইট টু হেলথ আযান্ড এডুকেশন, ও মেডিক্যাল 
কলেজ ডেমোক্র্যাটিক স্টুডেন্টস আ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে একটি 
মেডিক্যাল টিম গেল নন্দীগ্রামে, চিকিৎসা দিতে ও পরিস্থিতির 
পর্যালোচনা করতে। মাত্র আগের দিনই ক্যাম্প করে ফিরেছে মেডিক্যাল 
সার্ভিস সেন্টার। মানুষের ক্ষোভ কী পর্যায়ে আছে, আঁচ পাওয়া গেল 
নন্দকূমার থেকেই। মেডিক্যাল টিমের গাড়ি দেখেই ক্ষোভ উপরে দিতে 
থাকেন দোকানদারেরা। 'কী হবে ওখানে গিয়ে”? শ্মশান করে দিয়েছে 
চারটে গ্রাম" 'মাত্র ১৪ জনের মৃত্যুর গল্প বলছে. বাকিদের বিচার কে 
করবে?” ইত্যাদি। 





লাশ গায়েব করে দিয়েছে: 

সাহিদাকে সান্বনা নিচ্ছেন গোলুললনগর অধিকারিপাড়ার বসন্ত 
দাস শ্রধিকারি। ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির সঙ্গে আছ্ছেন। জিজ্ঞাস’ 
করলাম, কোন্‌ ভাকেলে সেদিন মেয়েদের আর বাচ্চাদের আপনারা ওই 
হিংস্র পশুগুলোর মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন? আপনারা কি পুলিশ বা 
পুলিশবে্সী ওই হার্মাদদের কাছে মানবিকতা আশা করেছিলেন? 

বসন্ত শোনালেন এক অস্্ুত তথা। বললেন, 'ওসির সঙ্গে কথা 
হয়েছিল আমানের উনি আশ্বাস নিযে ছিলেন, হে উনি নে আসছেন। 
গোলাগুলি চলবে না।' 





লৌঙ্ষলা : অলোক ব্যানার্জি 


হয়তো বসন্তুরা একথা ভানঠেন। কিন্তু আমরা এই মুহূর্তে যা 
তথা পাচ্ছি তা সম্পূর্ণ বিপনীত। 

১৪ মার্চ 'একদিন' পত্রিকার সাংবাদিক রাতীব চক্রবর্তী 
প্রতিরোধ সামলাতে জেলা পুলিশ ২৫ হাজার কার্তৃজ চেয়ে পাঠিয়োছে। 
পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদ্নীপুর এবং বাঁকুড়া জেলা থেকে প্রচুর সংখ্যায় 
পুলিশকর্মীকে নম্ষীগ্রামে শাস্তি ফেরাতে আনা হয়েছে। মেদিনীপুরের 
প্রতিটি থানাকে দুটো বাস এবং ৮টি থেকে ১০টি ট্রেকার চাওয়া হায়েছে। 
এছাড়া পুলিশের গুলিতে বা আন্দোলনকারীদের প্রতিরোধে কোনো 
পুলিশকহী জখম হলে চটডলদি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জনা ১০টি 
আম্মুলেন্স মজুত রাখা হয়েছে'। 

আর ২৫ মার্ঠ দৈনিক স্টেটসম্যানে মহান্েতা দেবী স্থানীয় প্রেস 
রিপোর্ট উদ্ধৃত করে বলেছেন নেদিনীপুর পুলিশ প্রশাসন ঘটনার 
কিছুদিন আগেই রাজা প্রশাসনের কাছে চেয়েছিল ৪০,০০০ গুলি এবং 
৪০টি আত্মুলেল। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, গ্রামবাসীদের ওপর 
আক্রমণ ছিল সুপরিকল্পিত। 

নন্ীগ্রামের ঘটনা যখন ফ্যাসিস্ট শক্তির সমস্ত রূপকে লগ্ন করে 
দিয়েছে, তখন সরকারের কাছে বিক্রি হওয়া ক্রীব সংবাদমাধ্যমণ্ডলি 
প্রচার করতে থাকে, মুখ্যমন্ত্রী নাকি কিছু জানতেন না। কিন্তু ২১ মার্চ 
বিকেলে সবরষ্ট্রসচিব প্রসাদরঞ্জন রায় যখন সংবাদমাধামের ক্যানেরার 
সামনে বললেন, "মুখ্যমন্ত্রীকে সবই ভানানো হয়েছিল'. তখন এদের 
চক্রান্তের হাঁড়ি হঠাৎই সশন্দে ফেটে যায়। 

প্রসঙ্গত, ২০ মার্চ দৈনিক চ্টেটসম্যানের পাতায় পাওয়া তথ্যও 
যথেষ্ট চাঞ্চল্যকর। ওরা বলেছেন, 'আক্রমণের বেশ কিছুদিন আগে 
থেকেই বিস্তারিতভাবে গণহত্যার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। সেই 
পরিকল্পনার কথা জানত জেলা প্রশাসন, পুলিশ ও পার্টি। সি পি এমের 
শরিক দলগুলি এই ঘটনার আগাম আঁচ করলেও ভয়াবহতা আঁচ 
করতে-সক্ষম হয়নি।' 

১২ মার্চ সোমবার পূর্ব মেদিনীপুরের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ অশোক 
তুঙ্গা, উচ্চ মাধ্যমিক সংসদের উপদেষ্টা তাপস রাজপণ্ডিত ও ডেল্সার 





ডি আই অজয় দাস মহস্মদপুর শিবনারায়ণ শিক্ষায়তনে গিয়েছিলেন। 
এই কেঙ্গে মোট ৪৭০ জন পরীক্ষার্থী ছিলেন। শিক্ষাবিভাগের এই দলটি 
স্কুল কর্তৃপক্ষকে বলেন, এই অঞ্চলে গন্ডগোল হতে পারে। এই কেন্দ্রের 
পরীক্ষার্থীদের তাই বি এম টি গার্লস হাইস্কুলে পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা 
করা হচ্ছে। স্থল কর্তৃপক্ষ শ্রতিনাদ কবায় ওই শুফিসারেরা বলেছিলেন, 
"এই পরীক্ষা পিছিয়ে যায় কিনা দেখুন!  , 

মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকেই এলাকায় পুলিশ পাহারা ব্যাপক 
বাড়ানো হয়েছিল। প্রচুর বাইরের লোক জড়ো হচ্ছিল জননীভাটায়। 
পরবর্তীকালে প্রমাণ হয়েছে, এই জননীভাটাতেই আস্তানা গেড়েছিল 
ঘাতকবাহিনী। কী হতে যাচ্ছে, পুলিশ প্রশাসন জানত। 

৯ মার্চ আর এস পি'র সাংসদ অবনী রায় এমন ঘটনার আঁচ 
করে দিল্লিতে শ্রিযরঞ্জন দাসমুক্সীকে ফোনে জানিয়েছিলেন, নন্দীগ্রামে 
একটা সর্বনাশ হতে যাচ্ছে। সেই সতর্কতার প্রেক্ষিতে কেঙ্তীয়মনতরী 
শ্িয়রঞ্জন কেন্দ্রীয় স্বরাট্রসচিবকে পুরো বিষয়টি জানিয়েছিলেন। 
পরবর্তীকালে প্রিয়রগ্রানের নির্দেশেই সুত্রত মুখোপাধ্যায় নশ্দীগ্রাম 
যাওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। এই কারণেই “আমি বুঝতে পারিনি 
নন্দীগ্রামে এতবড় ঘটনা হতে পারে' বলে মুখ্যমন্ত্রী যা বিবৃতি দিয়েছেন 
তাকে সত্য বলে মানতে পারছেন না এলাকার মানুষ। , 

এগিয়ে চলেছি আমরা মহেশপুবের দিকে। পথে আমানের 
সঙ্গী হলেন কানোরিয়া জুটমিল সংগ্রামী ইউনিয়নের প্রদীপ বায় ও 
স্থানীয় মানুষজন। প্রত্যেকের সুখেই সেদিনকার ধীভৎসতার গল্প। 
পুকুরের জলে ডুবন্ত অবস্থায় পিটিয়ে মেরেছে বাচ্চাদের। রক্তে লাল 
হয়ে গেছে পুকুরের জল। প্রদ্যোং মাইতি জানালেন, সি বি জাই তদস্তের, 
ভয়ে ৫১ জন বন্দুকধারী পালিয়েছে। আমাদের গাড়ি ঘিরে এগিয়ে 
এলেন চার পাঁচ জন স্থানীয় মানুষ। গাড়ির জানালা দিয়েই ডায়েরি 
বাড়িয়ে দিলেন পশ্চিমবঙ্গ সোস্যালিস্ট পার্টির রাজা কমিটির সদস্য 
আবদুলা রেচ্জাক শাহ। তার ডায়েরি অনুসারে ভ্রানা গেল, অন্তত 
পাঁচশো জন ধর্ষিতা হয়েছেন সেদিন। নিহত শ'খানেক। নিখোজ 
পাঁচশো, আর আহত ৬৫০। নিহতদের খেজুরির জঙ্গলে, বঙ্গোপসাগরে 
ফেলে দিয়েছে। দিঘার দিকে নিয়ে গেছে। কোলাঘাটে ফেলে এসেছে। 
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প্রচুর বডি মাটিতে পুঁতে দিয়েছে। জনলীইটভাটার আগুনে বহু মানুষকে 
পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে আশঙ্ধা করছেন ওরা। 

এগিয়ে এলেন পরিমল মণ্ডল। মেয়েদের ওপর অত্যাচারের 
বর্ণনা দিতে গিয়ে এখনও কেঁপে উঠছেন ওঁরা। গৃহবধূ সবিতা মুনিয়া 
জানালেন সোনাচুড়ার আরতি দাসের স্তন কেটে নিয়েছে। জানালেন, 
মেয়েদের যৌনাঙ্গে কল ঢুকিয়ে ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে জরায়ু। 

আমাদের ঘিরে ছোটোধাটো ভিড়। দু একটা সংবাদনাধানের 
ক্যামেরাও একোণ ওকোণ থেকে ছবি তুলল। কতনিন ঘরে হাড়ি 
চড়েনি। এগিয়ে এলেন গৃহবধূ সন্ধা দাস। শোনালেন নিষ্ঠুরতার ভার 
এক অভিনব কাহিনী। গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়েছেন এক ভব্রলোক। 
সামনেই দাঁড়ানো একজনকে পুলিশ নির্দেশ দেয় ওর বডিটা বস্তায় 
ভরতে। লোকটি তেখালি ক্যাম্পে পুলিশের রান্না কবে। হুকুম তামিল 
করতে গিয়ে সে আবিষ্কার করে গুলিবিদ্ধ লোকটি তারই ভয়ীপতি। সে 
বোধহয় কেঁপে উঠেছিল। চিৎকার করে উঠেছিল। কিন্তু পুলিশের হুকুম 
তামিল করতেই হবে __ নাহলে তার অবস্থাও ওমনি হবে। 

পথে প্রচুর সঙ্গী বাড়ছে আমাদের। এই নুহূর্তে আমরা একসঙ্গে 
তিরিশ জন। চারটে গাড়িতে গাদাগাদি করে চলেছি সোনাচু ডা। 
আমাদের সঙ্গী হয়েছেন স্থানীয় সনাজকয়ী শুভেন্দু করণ আর ভৃণ্ডরাম 
ত্ইয়া। 

আমরা চলেছি গোকুলনগার মালপাড়ার রাস্তা দিয়ে। দূরে দেখা 
যাচ্ছে খেজুরির জননী ইটভাটার চিমনির ধোঁয়া। পুড়ছে সভ্যতা। 
পুড়ছে আমার ভাইয়ের, বোনের, সন্তানের রক্ত, মচ্জা, ছিলু। পাড় 
ভাতছে। ধস নামছে, ভাঙছে মানুষের বিশ্বাস। ভানছে তিরিশ বছরের 
আনুগত্য। ধোঁয়া হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে নিঃসীম আকাশে) ক্রেদাক্ত দূষণে 
এক হয়ে যাচ্ছে আমার জপ্মভূমির মাটি আর বধ্যভূমির কাদা। 

দুলাল মালদাস, ও ভবানী মালদাসের ঘরে এসে উঠেছি আমরা 
(কোলের ছেলেটাকে বুকে চেপে রেখেছেন ভবানী। আতগ্, কেউ যদি 
কেড়ে নেয়। আসল দিয়ে দেখালেন মাঠের দিকে। ওখানে মানুষ দলাবন্ধ 
হয়ে গৌরাঙ্গ পৃা করছিল। মেয়েরা ও বাচ্চারা ছিল সামনে, ওরা 
ঈশ্বরের কাছে শান্তির জন্য প্রার্থনা: করছিল। মেয়েদের ও শিশুনের 





সামনের সারিতে রেখে ওরা এটাই বুকিয়েচিল যে সনাবেশ শান্তিপূর্ণ। 
এমন সময় আসে বিশাল পুলিশবাহিনী। মেয়েরা হাত নেড়ে চেঁচিয়ে 
জানায়, তাদের যেন আক্রমণ না করা হয়। সামনে ছিল কালীচবণপুব 
ও সাউদখালির লোকেরা । কোলে] সময়ই দেয়নি পুল্লিশ। তখনই তারা 
রবার বুলেট ও টিয়ার গ্যাস শেল ছুঁড়তে থাকে। ভবানী বলঙ্গেন, "সমস্ত 
এলাকা ভরে গেল ধৌয়ায়। ১০ নিনিটের মধোই মানুষ কিন্তু বুঝে ওঠার 
আগেই গুলি চলতে থাকে। সবই কোনরের ওপবে।' 

এরপর ২৪ ঘণ্টা ধরে গ্রানগুলো ঘেরাও করে রাখল ওরা, 
যাতে বাইরের কোন লোক না ঢুকতে পাবে। একটি বিশেষ চ্যানেলের 
এক সাংবাদিক ছাড়া আর কোনো সংবাদমাধ্যমকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। 
আর সেই সাংবাদিক গুধুনাত্র খবর করেছিল কতজন পুলিশ আহত 
হয়েছে তার ফিরিস্তি । যা ভ্যোতিবাবু একেবারেই নস্যাৎ করে দিয়েছেন। 

মহেশপুর থেকে আমাদের সঙ্গে এ বচর পনোরোর একটি 
মেয়ে। সঙ্গে ব্যাগে ভামাকাপড়। শুভেন্দু জানালেন, ১৪ মার্চ থেকে 
ওকে তারা এ গ্রাম সে গ্রাম নিয়ে বেডাচ্ছেন। যে কোনো মৃতৃর্তে ধর্ষিতা 
হয়ে যাওয়ার তর এইসব মেয়েদের। 

এসে পৌছলাম সোনাহুড়া। একটা গোটা গ্রাম যেন পাগল হয়ে 
গেছে। পথে ঘাটে যাকেই দেখছি বকবক করছে আপন মনে, বামফ্রন্ট, 
লক্ষণ শেঠ, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বাপাস্ত করছে। এক মহিল: পথ 
আটকালেন। আলুাল্গু বেশ। কোথা থেকে আসছি, জোনে বঙ্গলেন, "যদি 
পারেন, ওকে গদি থেকে নানান। আজ আমাদের ওপর সিয়ে হা “গাছে 
কাল তা আপনাদেরও হাতে পারে।' পাগলের মতো কাদতে লাগলেন, 
ওর শিশুসস্তানকে হত্যা করেছে হার্মাদবাহিনী। 

সোনাচূড়া শরাইমারী স্কুলে বসেছে শামাদের মেডিক্যাল বযাম্প। 
ছ'জন ডাক্তার সারি দিয়ে রোগী দেখছেন। কথা হল জয়দেব দাস, 
রেনুকা বালা মাইতি, অনুরাধা মণ্ডল, মাধুরী পাত্র, বা প্রশান্ত বেরাদের 
সঙ্গে। একমাত্ত ৮০ বছরের রেনুকা বালা ছাড়া পরায় প্রত্যেকেই গুলিতে 
খেতে হয। কারও বত ভেঙেছে: কারও সারা পিঠে দগনগে জমাট বাধা 
রক্ত, কারও হাতে পায়ে গভীর ক্ষত। ওরা আশি বছরের রেনুকা বালা 
মাইতিকেও ছাড়েনি। ভিক্ষে করে খান বৃদ্ধা দুদিন সেটুকুও ভোটেনি। 

মাটিতে পড়ে কাদছেন মাধুরী পাত্র। ওর কাছেই শোনা শেল 
সোনাচুড়াব কেজি ও প্রাইমারী স্কুলের বাচ্চাদের কথা। কতডন? সঠিক 
সংখ্যা জানা যাচ্ছে না। সোনাচড়ার অধিবাসীরা বলছেন দেড়শো। 
ওদের ওরা চপার দিয়ে কাটে। তারপর পা ধরে দুভাগ করে ছিড়ে ছিড়ে 
শাড়িতে ভরে। আমাদের মধ্যেও কেউ কেউ চোখের জল রাখতে 
পারেননি। মাধুরীরা এ দৃশ্য চোখে দেখেছেন। এ স্মৃতি বুকে নিয়ে বাকি 
ভীবনটা বাচতে হবে। 

১৪ তারিখের কানে গ্যাসের জ্বালা আডও অক্ষয় কাজি, শেখ 
ভেহিরের চোষে। এতদিন পরেও কেন জ্বলছে চোখ! কী ছিল ওই 
গ্যাসে? 'ওরা কি আমাদের অন্ধ করে দেওয়ার বড়যস্ত্র করছে? 

এসেছি শহিদ সুপ্রিয়া জানার বাড়ি। দারিদ্রের মধোও 
লক্ষ্মীলীযুক্ত সাজানো ঘর। সামনে তুলসীমঞ্চ। নানা রঙের জবা ফুটে 
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আছে উঠোনে। দুচোখের জল বাঁধ মানে লা সদ্য মা হারা ১৬ বছরের 
কিশোর সৌমাকাস্তির। বাস্তুবিকই দিশেহারা হয়ে গেছে ছেলেটি। 

সুধিয়ার বাড়ির সামনের রাস্তায় ভূমি রক্ষা কমিটির মৃণাল 
মণ্ডলরা দাঁড়িয়ে আছেল। জটলায় যেতেই শোনা গেল, ওরা শাংড়ার 
সমবায় সমিতির ঘরে । ওর সারা গায়ে নখের আঁচড়ের দাগ। সহদেব 
স্বীকার করেছে যে ও একাধিক বেপ কবেছিল। 

কাছেই বাড়ি ভরত মণ্ডলের। জানুয়ারিতে ভরত প্রাণ 
শিয়েছিল। আর মার্চে ওরা কেড়ে নিল ভরতের জ্যাঠতুতো ভাই ২৭ 
বছরের প্রতিশ্রুতিবান ফুটবলার বাণ্যা পৃম্পেন্দুকে। ভবতের স্ত্রী রি, 
ওদের বাচ্চা দুটো, পৃম্পেম্দুর মা সুহাসিনী দেশ্ীর কাল্লায় নিথব হয়ে 
গড়িয়ে গেছি আমরা। পুস্পেন্দুর কাকিমা নৃর্চা সাচ্ছেন। আমানের 
ডাক্তাররা শুশ্রাষা করে পক সুস্থ করলেন ' জ্ঞান ফেবাক পল পাস্পে্তুর 
কাকিমা ছবিরালি নুন 
বললেন, বুদ্ধ আর লক্ষণ 
চাই।' 

ভিড়ের মাধ 
দাড়িয়ে আছেন শুক্র 
দাস। জানালেন, ভাই জয়নের 
গুলি খেয়েছিল। তার পর 
থেকে নিখোঁদ। শুনেছিলেন 
জলকা হাসপাতালে ভর্তি 
হয়েছিল। কিন্তু ভনকা, 
তমলগুক, পিজি কোথাও খুঁজে 
পাওয়া বায়নি তাকে। পরদিন 
সংবাদপঞ্জ থেকে জানা গেল, ভকত মণ্ডলের না 
তার দেহ পাওয়া গেছে। সৌজলা পশ্চিহপক্গ ক্ষেতনজুর সমিতি 

এসেছি অধিকারী পাড়ায়। এই সেই জায়গা যেখানে মূল 
নিধনয্ঞ হয়েছিল। আমাদের ওবুধের গাড়িকে ঘিরে শত শত মানুষ । 
বেশিরভাগ মহিলারই বুকে গভীর ক্ষত। সমস্ত মেয়েদের আক্রমণ 
করতে ওরা বেছে নিয়েছে দুটো জারগা, বুক আর তলপেট থেকে 
কোমর পর্যস্ত। ভুমি উচ্ছেদ কমিটির নেতা স্বদেশরঞ্জন অধিকারী বৌদি 
হওয়ার অপরাধে শ্রাবন্তী দাস অধিকারীর ঘরে ছুটে আসে হাওয়াই চল 
আর পুলিশের পোশাক পরা চারটে দুপেয়ে ভস্ত। একদল বন্দুকের 
খোঁচায় বুকে ফুটো করে দেয়, আর একদল কোমরে তলপেটে মারতে 
থাকে লাখি। সঙ্গে শশ্রাব্য গালিগালাজ । যৌনাঙ্গে লাঠি ঢোকানোর চেষ্টা 
করা হয় উপর্যূপরি। 

ঘিরে ধরলেন আরতি মণ্ডল, জাহ্নবী মণ্ডল, পারুল জানা, 





জ্ঞোৎস্রা গিরিরা। আহত বৃদ্ধা ছবিরানী মণ্ডল এসেছেন ততোধিক 
আহত স্বামী সুনীল মণ্ডলকে নিয়ে। বললেন, ‘ধনঞ্জয় একটি মেয়েকে 
ধর্ষণ করে খুন করেছিল। তার যদি ফাসি হয় তবে বুদ্ধ আর লক্ষ্মণ শেঠ 
পার পাবে কোন যুক্তিতে? সে কি কেবল ধনঞ্জয় গরিব বলে?" 

চোখের সামনে গুলি খেয়ে পড়ে গেছেন প্রতিবেশীরা। কেউ 
জল চাইছেন। ওদের সরিয়ে আনতে গিয়েছিলেন সূতপা 
দাসঅধিকারীরা। মারধোর খেয়েও ছ'সাতজ্ঞনকে উদ্ধার করে এক 
শুতিবেশীর বারান্দায় এনেছিলেন। ওরা সন্ধান পেয়ে যায। তারপর 
দুটো বাশ দিয়ে অর্ধনৃতদের গলার ওপরে নীচে করে বাঁধে। সকলের পা 
একটা দড়ি নিয়ে বাঁধা হয়। তারপর মাটির ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে যায় 
ওরা। . 
এল কবিতা। কবিতা দাস। ২২/২৪ বছরের মেয়েটি। কোলে 
ছ দাসের ছলে! দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার শ্বশুরবাড়ি থেকে স্বামী 
ছেলেকে নিয়ে বাপের বাড়ি 
এসেছিল মেয়েটি। দুপুরে 
বাড়ির লোকজনকে খেতে 

দিচ্ছিল। এমন সময় ঘরে এসে 

. ঢোকে দৃপেয়ে জন্তগুলো। 
বাচ্চাটার পেটের ওপর পা" 
তুলে ওকে মারতে যায়। 
কবিতার বর এসে বাচ্চাটাকে 
বাঁচায়। তখন তেখালি 
বাজারের সাগরি শীটের ব্যাটা 
চনা শীট ওকে জোর করে 
নিয়ে যায় গোয়ালে। দুটো 
'গোরুর খোঁটার মধ্যে ওর 
মাথাটা ঠেসে ধরে ওর চরম 
অপমান করে। ওর মা আঙুর 
দাসের বুকে গভীর ক্ষত করে 
দিয়েছে অস্ত্র দিয়ে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত, কবিতা ও ওর মা কেস 
করেছে ঘানায়। 

এলাকাবাসীর কাছে মূল পাণ্ডাদের নাম পাওয়া গেল __ 
ভয়দেব পাইক, অনুপ মণ্ডল, বাদল মণ্ডল, নব সামন্ত। গোকুলনগরে 
১৭ তারিখেও মেয়েদের ওপরে অত্যাচার হয়েছে। বাজার বন্ধ করে 
ওদের ভাতে মারতে চাইছে দিপিএম-এমনই অভিযোগ করছেন 
নন্বীগ্রামের মানুষ 

হা। এর পরেও বলছি অত্যাচারী নপুংসকের দল এর পরেও 
টলাতে পারে নি নন্টীগ্রামের মানুষকে। ওঁদের চোখে দেখেছি অটল 
পরত্যয়। ওঁরা প্রমাণ করেছেন এ মাটি ক্ষুদিরাম, প্রদ্যোত, মাতঙ্গিনী 
হাজরার মাটি। এ মাটি দুর্জয় ঘাঁটি। 


স্বেচ্ছায় জমি দান : সরকারের মিথ্যা ভাষণ 


গত ২০ মার্চ ২০০৭ ভোগা উত্তাল হয় সরকারের জবি কেড়ে নেওয়াস নোটিশ পেয়ে - নৃহানস্রী কপি 
অস্কার করল হাজারে হারে আতিত নান্ক। .. উত্তবপাডা হাইওয়ের সারে ফিতে হাতে লাপোক 






বানাতে 
গিয়ে সন 


শঙ্চিত অধিবাসীদের হাতে হাছান হল মাজোর পূর্ত বিভাগের তরী, অফিসাররা। ... ২৫ এপ্রিল রাজারহাট পেপালনগর পুহ 
এলাকায় "উদ্যানের জনা জনি আগিগ্রহণে চে দেওয়ার পাসস্থা ছিল; ৬৩ এব: জনিব ২২৫ জন কৃষিজীহী মালিক জনি 


বিক্রিতে অন্বীকাল কৰেন সন্মিলিত ভাবে। চে ফেরত যাচ। _ 


এদবই ঘটছে সিঙগুষের ইতিহাসিক সাগানের পববতীতে 


"সোনার ধান বুকে ধনে 


আদি মোদের মা 


তুফান আসুক, পুলিশ আসুক 


মনি দেব না।" 


গোপালনগর ঘোষপাড়া দুর্গামন্দিরের কাছে কৃষি জমি রক্ষা কর্ণিটির 
ব্যানারে দলজুল করছে এই ছড়া-শ্লোগান। বেড়াবেড়ি, ধাপের ভেড়ি, 
বাজেমেলিয়া, সিংহের ভেড়ি, গোপালনগর এই গ্রামগুলিতে গেলেই 
শোনা যাবে "আমি আমাদের মা. মরতে হয় মলব, কিন্তু মাকে আমরা 
বেচৰ না'। "আমি আমরা দিচ্ছিনা, দেবনা', “টাটা তুমি দূব হাটো' ইত্যাদি 
শ্লোগান। ফৃষৰুরা নিজেদের ভমির দলিগ, পরচা হাতে করে 
সাংবাদিকদের সামনে দেখিয়ে বলছেন, 'জমি আমরা দেইনি, দেব না'। 
২ ডিসেম্বর, ২০০৬ পুলিশের বর্বর অত্যাচার এবং ভোর করে জ্বি 
অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে বাড়ি বাড়ি কালোপতাকা টাডিয়ে গ্রামবাসীরা 
ধিক্কার প্রানিয়েছেন। ৭ বছরের শিশু থেকে ৮৫ বছরের বৃদ্ধা গ্রামে 
গ্রামে অনশনে বসেছেন জমি অধিগ্রহণের বিকুদ্ছে। 

এইসব সতাকে অস্বীকার করে এ রাজ্যের মুখ্য শিম, 
শি্পাসচিব প্রথম থেকেই বলে আসছেন সিঙ্গুরের মানুষ শিল্পের ডন্য 
ধ্বোচ্ছায় জমি দিয়েছেন) 'স্বেচ্ছায় ভয়িদান'-এর মিথ্যাঝে। সত্য বলে 
প্রমাণ করতে ' প্রগতিশীল স্বেচ্ছায় জমি বিজ্রেতা শিল্প স্থাপন ও 
নগয়োদয়ন কমিটির' পক্ষে ৪২ জনের স্বাক্ষর সম্বলিত প্রচারপত্র বিলি 
করেছেন। দলের যুব সংগঠন গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন ও ছাত্র 
সংগঠন এস এফ আইকে চিয়ে দেওয়াল লিখন করিগেছেন "স্বাগতম 
চাটা মোটরস'। সামনে পেছনে পুলিশ নিয়ে ২০০ লোকের মিছিল 
করিয়ে শ্লোগান দেওয়া হয়েছে ‘টাটা বুদ্ধ লাল সেলাম'। 

একটি রাজের নির্বাচিত সরকার যদি মিথ্যাভাবণ, পরস্পর- 
বিরোধী বক্তধ্য রাখেন, নাগরিক হিসেবে সত্যানুসগ্ধানের দায় থেকে 
যায় আমাদর। প্রথম থেকেই বলা হচ্ছিল, “সরকার জোর করে কিছু 
করছে না'। 

২৪ অক্টোবর, ২০০৬ আনন্দবাজার পত্রিকায় লেখা হয়েছে, 
বুদ্ধধাধু জানান সিগগুরে ১০০০ একর জমির মধ্যে ৮০০ একর অ্রমির 
জন্য চাষীরা স্বেচ্ছায় চেক নিয়েছেন। 

৩ নভেম্বর, ২০০৬ লেখা হয়েছে সরকারি হিসেব অনুযায়ী 
বুধবার পর্যন্ত প্রয়োজনীয় ৯৯৭ একর জমির মধ্যে ৮৫৪ একর জমির 
সন্মতিপত্র মিলেছে। 


অথচ ৭ নাভেম্বব, ২০০৬ এর কাগন্ে শিল ও বানিভ্যসচিব 
সবাসাচী সেন জানিয়েছেন, ৫০৩ এবান হাতে এসেছে। ... মত্তুবা 
মিশ্রয়োডন। 

২ ডিসেম্বর, ২০০৬ পুলিশের বর্বক ভাক্রমথেব পর নানা 
মহলে প্রশ্ন ওঠায় সবকাব একটি স্ট্যাটাস রিপোর্ প্রকাশ করে। সেখানে 
বলা হয়েছে ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬৩৫ একর জমির জন্য চেক পন ফরা 
হয়েছে। অর্থাৎ ও তারিখ পর্যন্ত ৩৬২ একর জমির নালিক চেক নেননি। 
কিন্তু এই স্টাটাস বিপোর্টেই উল্লেখ করা হয়েছে, ৪ ডিসেম্বর পর্যস্ত 
৯৫২ একর ভমিব মালিক ডমি দিতে সম্মতি জানিয়েছেন। 

সরকারের স্টাটাস রিপোর্টে অমির মালিকদের সম্মতি 
প্রছান-এর বিধয়টি কতটা অসতা তা প্রাণ করতে 
অধিগৃহীত জামির ৭৮৭ জন অসন্ত মালিক ডাদের জামির 
দাগ নং, জহির পরিমাণ উল্লেখ করে শ্রীরামপুর ও 
চন্দননগর আদালতে হলফনামা পেশ করে জানিয়ে 
দিয়েছেন, "না, আমরা আমাদের ভামি অধিগ্রহণে সন্মতি 
দিইনি। আমরা জমি দেব না।' তারিখ ৯ জানুয়ারি ২০০৭। 
গোয়োবেকীয় কায়দায় ১৫২ একর ডমির কথা নানাভাবে 
প্রচাবের পর শুবশেষে কুলি থেকে বেড়াল বেরোলো। ৩৯ ডিসেম্বর, 
২০০৬ সরকারের দ্বিতীয় স্টাটাস রিপোর্টে বলা হল, উপনিবেশিক 
ভারতে তৈরি ১৮৯৪ সালের জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত আইনে সন্মতি 
বলতে কী বোঝায়। এই আইন অনুযায়ী সরকার কোনো জমি 
অধিকার নেই। অধিগ্রহণের জনা তা আবশ্যিক নয়। এজন্য কোনো 
নির্ধারিত ফর্মও নেই অতএব! মৃত্যমন্ত্রীর প্রচার সভায় ১৪-১৫ 
বছরের কিশোরদের বুঝে ব্যাজ লাগানো হলো, 'সিসুরে কারখানার জন্য 
ভমিদাতা'। 


চিররঞ্জন পাল 





উৎস মানুষ _ মে ২০০৭ 





চন্দননগর € ভ্ীবামপুর আলালতে পেশ করা হলফনামার ৭৯৭ জন কৃষকের নাম-ধাম ও 
ভমির বিস্তারিত বিবরণ আমরা প্রকাশ করতে চলেছি যত তাড়াতাড়ি সস্তব, পাঠক" 
সাধারণের কাছে সে দলিল পেশ করা হবে সতাতা বিচারের ভলা। সউমা 


উৎস মানুষ প্রাপ্তিস্থান 


বই-চিত্র কেফি হাউসের তিন তলা), 
বুক মার্ক (কলেজ স্কোয়ার পূর্ব), 
অমর কোলে (বি বা দী বাগ), 


কেদার মোদক (শ্যামবাজার পাঁচ মাথা মোড়), 
সৈকত প্রকাশন (আগরতলা) 


মোবাইলে যোগাযোগ 
৯৮৩০৬৫৯০৫৮, ৯৪৩৩৮৮৮৮৬২, ৯৩৩১০৪৪৩৩৫ 





সবুজ সোনার দেশে মৃত্যু মিছিল 


সৌমেন নাগ 


ফাডালীর মা অভাগী নৃধাজী গিমির রতন ছেলের হাতের 
মুখামিতে স্বর্গের রথে চড়ার স্বপ্ন দেখেছিল। হোটলোকের এমন স্পর্ধার 
ফল কী হতে পারে তা অবশা অভাবীর জানার কথা নঘ। জানার উপায় 
ছিল না। শরৎ চট্টোপাধ্যায় অ্ভাগীর চোখে স্বপ্থ তরে চোখ সুটোকে 
বুঝিয়ে দিয়েছিঙ্গেন মায়ের সর দেখার ফল কী হাতে পাবে তা অবশ্য 
বুঝেছিল তার ছেলে কাডালী। 

কী স্পর্ধা আমলাশোলের শত্ব শবর আব ভার্নেবাড়ির গীত 
বরাইকের। ধাবুরা আসেন বাগানে, মন্ীবাবু, আমলাবাবু, নালিক বাবু। 
পার্টিধাবু, ইউনিয়নবাধু। তানের গাড়ির ধুলোয় নটি পাতা আর একটি 
ঝুড়ির তবল সবুদ্জ সোনার এই ঝোপের পাতাগুলি ধুসর হয়। এখন 
মাকি এই রাজোর সর্বহারার রাঙতে গরিবের মা-বাপ টাটাব লক্ষ 
টাকার গাড়িতে চড়ে "সব পেয়েছি আসরের বাবুরা' চাষা-ভূঙ্গার শীরেট 
মগজে টাটা বৃক্ষের বৃদ্ধির ব্যাখ্যায় মোক্ষ লাভ ঘটাবে। 

বাবুরা আসবেন। তারা অবশ্য ছোটলোকের মতন খান না, 
লাখ বা ডিনার করেন। কিছুদিন আগে পাটিবাবুর বড কর্তা ডোতি 
এসেছিলেন কয়েকদিনের জন]। ছিলেন 
হলং এর সেই বনবাংলোতে ( তার নাকি 
এখানকার মৌরলা মাছ পছন্দ সঙ্গে কৈ। 





তিন বছরে, ভারতের মধ্যডাগের আদিবাসী 


বানি উপদেশ দিয়েছিলেন কুটি না পেলে কেক খাবে ডাকের 
লেতারিয়েত বাভাও তাই কও সহডে বলতে পারবেন, ক্ষিলের জীলায় 
হাঁটার ক্ষমতা হারালে ভাবনার কী আদছে? ট্রাটাব গাড়ি যে আসছে 
তাতে চড়াবে। 

আলোচনাটা মূলত উ্তরবঙ্গের চা বাগানেন মৃতা মিহিল নিয়ে। 
তবু এই কাথিচা-শিজ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে সুধা ও অনাহারে 
মার শ্রসঙ্গটা অনিবার্যভাবেই এসে পাড়ে শিল্প নিয়ে শুধু লয়, যে 
কোনো শ্সঙ্গে আলোচনার গু হওয়ার কথা তার অতীত ইহাদের 
উৎস থেকে। চা বাগানে ঢুকতে গেলেই যে সামনে বাড়িয়ে আছে ছড়া 
মিছিল, শুন্হাব আল আর্তলান । তাই এই কধা ভাব মাক প্রসঙ্গাকে 
সামনে রেখেই শুরু করাতে হচ্ছে ঢা বাগিচার হাহাকায়ের ইতিবৃতি। 


ইতিহাস 


৯৮৩৮ সালে আসানে চা বাগিচা স্থাপনের নাতো দিয়ে ওক 
হয়েছিল এদেশে 5'এব শিল্প সাহাযভ্যের অভিযান, দুটি পাতা সরস 
একটি ভুড়ি চয়ানের ঢলা সেদিন কি 
এই যে খাপদ সদ্বূল পাহাড় ৫ 
বনতৃনিকে চা-আবানঘোগা কবে ভুলতে 





হেলিকপ্টার পাঠিয়ে শিলিগুড়ি থেকে এলাকা থেকে ৮৪.৯১৫ জন আদিবাসীকে স্থানীয় মানুধানের পাওয়া যায নি 
খাবার আনিয়ে লাঞ্চ আর ডিনারের প্লেট চা বাগিচাগুলিতে নিয়োগের জন্য নিয়ে আসা. ১৯০৯ সালে আলানের চা ধপিচায 
সাঞ্জান হয়েছিল সঙ্গে সুগন্ধি সরু চালের হয়েছিল ঘটেছিল শ্রহিষের সংখ্য ছিল ৩.০৭.০০০, এর 
সুগন্ধি ভাত * 1ধাছের ধোন মধ্যে ছালীয় কব সংখ্যা হিল ২০০০, 


ক্ষুধার্ত পিপড়ে নাকি বহু দূর 


৩১,৪৭৬ জনের। এই হিসেব থেকেই বোঝা 


এবও কম; শতকরা হিসাবে ০.৬৫ 


থেকেই খাদ্যের গন্ধ পায়। ছোটলোক যায় সেদিন কী নিদারুণ অত্যাচার ও শতাংশের নিচে। উ্িঙ্গ অর্থাৎ 
চাষা-দুসোরা না খেতে খেতে তো অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় এই আদিবাসী দার্ডিলিং, ভলপাইগুড়ি (ডুঁযার্স) 
মানুষের আদুরে অনুভূতিকে ধরে রাখতে শ্রমিকদের কাজ করতে হত এলাকার এই অনুপাত ছিল শা শুনা 


পারে না৷ মানুষের সাধারণ আহারের 


চা বাগিচা পতন ও প্রমারাপের ভনা ঢা 





অভাবে কীট-পতঙ্গ খেতে খেতে কীটের 
অনুভূতিগুলিই সে রপ্ত করে যেলেছে। তাই কাঠালগুডি-ভার্নেবাড়ি চা 
বাগান থেকে আমলাশোল ... সেই অভুক্ত মানুষশুলির নাকে যে ডেসে 
আসে বাবুদের ডিনার টেবিলের ঘ্রাণ। কাতালীর যা অভাগীর মতন 
তাযাও '্বপ্ন দেখতে শুরু করে দুটো ভাতের! 'এক মুঠো ভাত দেও এক 
আদল ফ্যান দেও বাবু'_- জঘনা এই আর্তি বাবুর ডিনার- টেবিলে 
ভেলে এসে যাতে ধনবাংলোর পরিবেশে বন্যতার ভারী বাতাস তৈরি 
করতে না পারে তার জন্য স্টিরিওফোনিক বাবস্থায় বেজে চলে 
বিটোফেনেন সুরমূর্না। কধর্ত ফরাসীদের ক্ষুধার কথা গুনে ফরাসী 





মালিকেবা যেভাবে হোট নাগপুর 
অধাত্রদেশে দালাল পাঠিয়ে দরিরী আদিবাসীদের দলে দলে ধরে নিযে 
আসত তার ইতিহাসও সেই উপনিবেশিক বাগিচা শিল্পেরই ইতিহাস 
যে ইতিহাস আমেরিকা ও লাটিন আনেবিকায় আখ, তুলো বা রাবার 
বাগিচা শিল্প স্থাপানের জন্য নিগ্রো দাস হবণের ইতিহাস, যে ইতিহাস 
ফিলিপাইনসে বা শ্রীলঙ্কার বাগিচা-শিক্পোর জন্য ভারতীয় শ্রমিক 
চালানের ইতিহাস, সেই একই ইতিহাস এই এলাকার চা বাগান স্থাপনে 
শ্রমিক আমদানির মধ খুঁজে পাওয়া যাবে। এতই কানা, একই শোষণ, 
বন্চনা ও অত্যাচার ৷ History of ihe Indian Tea Industry বইতে 





১১ 


উৎস মানুষ _ মে ২০০৭ 


এই প্রসঙ্গে গ্রিফিথ জানিয়েছেন ১৮৬৩ সালের ১লা নে থেকে ১৮৬৩ 
সলেক ১ মে, অর্থাৎ এই তিল বছরে, ভারতের মধাভাগের আদিবাসী 
এলা থেকে ৮৪.৯১৫ জন আদিবাসীকে চা বাগিগগুলিতে নিয়োগের 
ভুলা নিয়ে আস: হয়েছিল। এনের হারা মৃতু) ঘটেছিল ৩১.৪৭৬ জ্রনের। 
এই হিসেব থেকেই বোঝা যায় সেদিন কী নিদারুন অত্যাচার ও 
অস্বান্থাবর অবস্থা" এই আগিবাী শ্রমিকদের কা করাতে হত। 

এই চা বাগিচা! শি আরেকটি ঘটনা কিন্তু সনাড বিদ্ানী ও 
রা্ডনৈতিজ পত্তিতবের চোষ এড়িয়ে যাবার কথা ছিল না। উত্তর 
বাংলাৰ দুই ফেলার এই বিশাল এলা জুড়ে চা বাশিচার পতনে কয়েক 
লক্ষ শ্রমিককে এক রকম ভোর কবেই দূর ভায়ণা থেকে ধবে আনতে 
হজ, অথচ চা বাণিচাতে স্থানীয় ভৃষিপুত্রপা কেউ এগিয়ে এল না। এবা 
চা-চাধে হিল অনভিজ্ঞ এই যুক্তি খুব একটা দাগ শ্যাটে না, কাবণ যে 
সমস্ত আদিবাসী শ্রমিকদের এধানে আনা হয়েছিল তাবাও এক আগে 
ঝোনোদিল গুষু যে চা গাছ দেখেনি তা-ই নয়, এই অঞ্চলের স্থানীয় 
অধিবামীদের এখানকার ডলবাযু ও মাটির সঙ্গে আব্মীয়তা থাকলেও 
আগত আনিবাসীদের কাছে তা ছিল 





সানরিক হ্ায়াছনে গার্জিলিংকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি 
সিকিমের কাছ থেকে ছিনিগ্রে নিলেও দার্টিলিং পার্বত) অঞ্চলসহ 
সমতলের নগরায়ন গড়ে উঠেছিল চা শিল বিকাশের সঙ্গে তাল রেখে 
১৮৩১ সালে জেলাবেল নেপেয়াস্র পাহাড়ের কঠিন বৃক ডে সামরিক 
শ্রযোজ্ঞনে যে বাস্তু নির্মাণ করেছিলেন তা আজ পাম্মাবাড়ি রোড নামে 
পরিচিত । ক্রঘবর্থনান চা সামগ্রী পরিবহনের জনা প্রয়োজন হযে গাত়াল 
আরেকটি সওক ও সেই সঙ্গে বেকপণ্ের। ১৮৬০ সালে যে বাস্তা 
নির্মাণের কা গুরু হস সেটি হিপতার্ঠ রোড (তেনডিং নোরগে) নামে 
আজ সবারই জ্যনা। ১৮৭৮ সাপে ফলকাতাধ উম মিনেল ও বানসে 
কোম্পানিকে রেললাইন পাতার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ঘন দুর্গম ও 
ম্বাপদ সন্ভুল এই পাথরের বুক চিরে রেললাইন পাভার কাত ছিল 
ভয়ন্তর ফষ্টসাধ্য, তাবে তার থেকেও বড় সমস্যা হয়ে পাঁড়াঙগিলে 
শ্রমিকের অভাব। এইসময় এক অন্রাত রহস্যগলক কারণে সমগ্র 
আক্ঞঙ জুড়ে দেখা দিল ভযাবহ্‌ দুর্তিশ্ষ। অথচ দুর্ভিক্ষ ছিল এখানকার 
মানুষের অজ্ঞানা। যা কিছু ফসঙ্গ ফলত তা এখানকার চাহিদা মেটাবার 
পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এই দুভিক্ষেথ রহস) 





এধেবারেই 'অভানা। তবু তালা এই 





আরো দানা বাধে যখন দেখা যায় রানসে 


নন চীবলকে গহণ করে এলাকা দূড়ে বাতাসিয়া লুপের সৌন্দর্যে মঘ আজকের. ও টন মরিনেলের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা 
গড়ে তুলল এক ভিন্ত রাজত। পান্টে ভ্রমণবিলাসীরা জানেন না শুধু হল রেঙ্গলাইন পাতার কাজে যোগ দিলে 
দিল এই এলাকার আপ-সামাকিক ও দুটো ভাতের আসায় কত মানুষ এই খাবার ও রেশন পাওয়া যাবে। আব চতুর 
জনধিনাসের চলিত । রেললাইন পাতার কাজে বুক পেতে বালিয়া ইংরেজ শাসকেবা রিলিফ 
ঘটনাটা কিন্তু গুরুতপূর্ণ। কোনোদিন অপারেশনের' নামে প্রায় বিনা মজুরিতে 
নক্মালধাতি প্রাসাসডোতে প্রথম দিছে খা কাল কিলে পৃথিবীর সর্বোচ্চ রেলস্টেশন স্থাপনের 
বামযাট্টের পুলিশের গুলি চালনায় ঘে কাল্জটি করে নিয়েছিল। বাতাদিয়া গুপের 
আন্দেলনের স্ফুমিঙ্গ সারা দেশে ছড়িয়ে সৌন্দর্যে মগ্প আজকের স্রমণবিলাসীনা 
পড়েছিল, সেই উৎসন্থলকে কৃষক বিদ্রোহের গুরু বলা হলেও একটা প্রশ্ন জানেন না গুধু দুটো ভাতের আশায় কত মান্য এই রেললাইন পাতার 
থেকে যায়; সেদিন নক্মা্বাড়িতে ধারা শহীদ হয়েছিলেন তারা সেই কাড়ে বৃ পোতে দিয়ে আর কোনোদিন ফিরে যেতে পারে নি। 


জর্ধে বহিপ্রমিত ছিলেন লা। এঁবা ছিলেন চা বাগিচা থেকে উদ্ব্ত 
শ্রমিধ। সেদিন এই এলাকোর প্রকৃত কৃষক হাজ্বশৌ সম্প্রদায় যে এই 
আন্দোলন থেকে নিভোদের আনেক দূরে রেখেছিল সেটা কিন্ত এই 
আন্দোলনের জনঝদের চোখ এড়িয়ে গিরেছিল। আজও উত্তরবঙ্গের গণ 


আন্দোলনে চা বাগিচা ও সাধারণ এলাকার মধ্যে একটা স্পষ্ট বিভাজন . 


রেখা আছে। বর্তমান প্রতিবেদনের বিধয়বন্ধ এই প্রসঙ্গে না হলেও 
আজকের চা বাগিচা শ্রনিকে নৃত্য নিছিল এবং মালিক তথাকথিত 
নেতা ও আমলাদের অবাধ লূঠের বিষয় নিয়ে আলোচনাতেও এই প্রসঙ্গ 
টিকে এড়িয়ে যাওয়া চালে না। 

স্থানীয় ভূমিপুত্র রাজবংশী সম্প্রদায় যে এই চা বাগিচা শিল্পে 
আশেগ্রহণ করেনি তার একটা কারণ অর্থনৈতিক কম মন্জুরি। 
ফরিমগঞ্জের মহবুদা শাসক ১৮৮৩ ট্রি: লিখেছিলেন গাং 7816 ৩1 
wages of (Emigration) Act Labours was less than Rupees 
three during the last season. Bengalees in the adjoining 
villages eamed without difficulty Rupees seven per 
month.” 


১৮২৩ সালে মেজব রবার্ট ক্রুসের ভন্দ্ী চোখে আসামের 
বনভূমিতে ডংলি চা গাছের অস্ঠিত্ত ধরা পড়ার পর থেকেই দার্জিলিং 
সহ উত্তরপূর্ব ভারতের সামগ্রিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্লেক্ষা পটাই 
পাল্টে যার। 

পছন্দ না হলেও ইতিহাসকে পাল্টে দেওয়া ঘায় না। তাই 
আঙ্সকের আসামের বিচ্ছি্নতার দাবি নিয়ে যতই বিরোধ থাকুক না 
কেন, ইতিহাস বলে _- আসাম কোনো অর্থেই ভারতের ভূখণ্ড ছিল 
না। এমন কি ইংরেজ সরকারও এই জআঙ্গল-ঢাকা দুর্গম অঞ্চলকে দখলে 
আনার জন্য খুব একটা উৎসাহী ছিল না। বলা যায় ১৮১৭-২৪ সালে 
বার্মার আক্রমণে পূর্বসীমাত্ডে নিরাপত্তার আশঙ্কা দেখা দিলে ইংরেজ 
কোম্পানি একরকম বাধা হয়েই তখন পর্যন্ত রাজন্ব আদায়ের প্রশ্নে 
অলাভজনক এই ভূষণ্ডকে ১৮২১ সালে তাদের সাত্রাভোর অন্তর্ভূক্ত 
করেছিল। প্রথমে লিঙ্গ আসামের কামরূপ এবং দারগ জেলার একটা 
অংশ তাদের রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই অঞ্চল থেকে মোট রাজত্ব 
আদারের পরিমাপ ছিল তিন লক্ষ টাকা। আপার আসাম সম্পর্কে 
তাদের নজ্জর না থাকার কারণ সেখানকার ছেলাগুলির মোট আয় ছিল 


এক লক্ষ টাকা (Assam In the Days of Company (1826-58) 
1. K. Barpuan) কিন্তু আসামের বাটিতে চা গ্যছের সন্তাবনা দেখে 
কোম্পানির সব দ্বিধা কেটে যায়। ১৮৩৬ সালে সমগ 'আসামকে তাদের 
সাম্রাজ্যের অবর্ডৃক্ত কবে প্রতিষ্ঠা কৰা হয় আসাম টি কোম্পানি 
(১৮৩৮)। 

ঘটনাটি উল্লেখযোগা কারণ সমগ্র উত্তরপূর্ব ভারতের 
অর্থনৈতিক ৫ রাজনৈতিক ইতিহাসের পিছনে এই বাগিচা পিকের যে 
নুখা ভূমিকা ছি্গ এটি ডানা লা থাকলে আজাকেব চা বাগানের 
অবস্থানকে বোঝা মুশকিল হবে। 

১৮৪১ সাগে ডাঃ জ্যাম্পবেল তার বাসভবনে নিছক শখের গা 
গাছ লাগিযেছিলেন সূ, এই ভেলায় ১৮৫৬ সালে সেবং-এর কাছে 
ধোহে চা বাগান স্থাপনের মখো নিয়ে গুরু হয়েছিল চা বাগানের 
গোড়াপত্তন । ১৯৪১ সাঙ্গের মাধো এই সংখা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল 
৯১টি তে। দলপাউগ্ুড়ি অর্থাৎ ভুয়ার্স এলাকায় ১৮৭৪ সালে 
গাঞ্জোলডোবায (বর্তমানে তিস্তায় তলিয়ে 
গোছে) ক্রহাম প্রথন চা বাগানের পতন 


মানুহ যে মরছে, সেটা অস্তীকার কবা যাচ্ছে না) তাবে 
সরকারের লবি এনা কেউ অনাহাসে মরহে লা। গত দু'মাসের মাধোই 
মৃত্যু তালিকার মাধো গুণ ভার্নেবাড়ি থেকে লাম উাঠোছে রামেশ খাবিয়া, 
ফুলো ওরাও. বসন্ত ববাইক, দু নাজলি, ধামে বাইক, জুলিয়া 
টোয়ো, অনুপা নর্ভি, ডস্মতি বলাইক, নহাদেন লোহার, পুনিযা 
নাগবংশী, মিলা ধারিয়া, কাগিযা এরাও. অগস্ত নাই, শঙ্গাৰসে এরাও, 
সীতা বাইক, ভোহান সরা, বিশ মুঞ্জা. গোসনার খাবিচা, আলোক 
বরাইত শিশিনিয়া ববস্টক, বিনিতা বরাইক. .. . তালিকা থে প্রতিদিনই 
কেড়ে চলেছে, সরকাকি ভাবো অনাহাবে নয়, বঙ্গাজতা অথবা 
অপুষ্টিতে মালা গোছে। 
বালান বন্ধ। বালিক প্াডধানীতে বাজার আশায়ে শি 
আমানের 'হবিহ্যং ' ভপনাগপসে আসনে বুক্ং শসণনং গচ্ছানি মনু ভপ 
করে চল্দোছে। শ্রথিকানেক ৯৫০ কোতি টাক! রভিডেন্ট ফান্ড মজুরি 
থেকে কেটে নিয়ে বেমাঙ্ুন গায়ের কবে পিলেও এফজানের বিকাঙ্ছেও 
আইনের হাত এগিয়ে আছে নি। 
বেকার শ্রথিক। ভিক্ষার পা নিগে 














ঘটিয়েছিলেন। এর পর ১৯৩০ সালের মধ্যে ওরা সবাই ঘেন সমাজতস্ত্রকে ডেচি তরে দ্রভায দাড়িয়ে লাভ নেই । সবার 
এই সংখা পৌছে গেল ১৫০-এ। এই প্রসঙ্গে - কেটে টাটা-দালেমের নষা হাতেই যে ভিক্ষা পাত। ভাত চা যান প্রশ্নই 
নি ভাবে, সমাজতন্ত্রের শান ঘাটের যাত্রী হতে নেই. ফ্যান স্বোরও উহ 

কোম্পানি নির্বাক নিশ্চল হয়ে মাটির ধুলোয় পাকস্থলি; সেখানে অপুষ্টি, বিলিভ 
পরতিষ্ঠিত হয়, মোগলকাটা চা বাগান। এর রা রক্তক্সেতার জাগা জোখ! 


উকা ছিলেন আচার্য জগদীশচন্ড বসূর 
পিতা ভগবান চক্র বসু। প্রথম বাঙালি চা 
লিল্পপতি ছিলেন নোয়াখালি থেকে আগত জলপাইগতি আদালতের 
পেসকার খান বাহদুর বহিম বক্স। ১৮৭৭ সালে তিনি স্থাপন 
করেছিলেন ৭২৮ একবের জলঢাকা চা বাগান। 


এখন চা-বাগান 


আজ চা বাগানে তাজ নেই। শ্রমিকের কেনে দুটি হাত কাজ 
চায়, সামনের বাগানের চিম্রনিতে যৌধা নেই। অভুক্ত পাকস্থলি খাবার 
চাগ, কর্মহীন হাতে ভাত নেই। মানুবণুলি বাচত চায়, ফুসফুসে হাওয়া 
টানার ক্ষমতা নেই। কেন এমন হল? কেন এমন হবে? এই বাগানেই 
তো সোনা ফলত। 

ঢা বাগান জুড়ে চলেছে মৃত্যু মিছিল। বছর দুয়েক আগেই 
অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৭০০-এরও বেশি। একমাত্র কাঠালগুড়ি 
চা বাগানেই মারা গিয়েছিল ১৫০ জন, রহিমাবাদে এই সংখ্যা ছিল 
১০৪। এবার ভার্নেবাড়ি চা বাগানে ইতিমধোই ২০ জন না খেতে পেয়ে 
মারা গেছেন। এই মৃত্যু মিছিল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে হতে ছড়িয়ে 
পড়েছে, কাঠালগুড়ি সিপাইকোরা, রামঝোরা , চামূচি, রায়পুর, 
বামনডাণা, টুন, শামসিং, চিলচুলা, শিকারপুর, কালচিনি থেকে আরো 
আরো চা বাগালে। ওরা সবাই ফেন সমান্ততস্ত্রকে ভেংচি কেটে টাটা- 
সালেমের নয়া সমাজওগ্রের স্ষশান খাটের যাত্রী হতে নির্বাক নিশ্চল হরে 
মাটির ধুলোয় শুয়ে আছে। 





শিলিগুড়ি শহরে চলে প্রায় ৩৫ হাজার 
বিক্মা। চালক মৃলত ভমি থেকে ক্রমাগত 
উচ্ছেদ হয়ে আসা রাজবংশী সম্প্রদায় । 

বন্ধ চা বাগালে গুধু যে আনিবাসী শ্ররিকেরাই অনাহাবে দবান্ছে 
তা নয়, বাবু কর্মচাবাদের সামনেও অনাহাবের হাতছানি। তাদের 
ভাতের উৎসটাও তো এই চা ভূমি। তাদের অনোকেই অনাহার-ক্রি্ট 
শরীর নিযে মধাবিভসূলভ লক্ঘ্মায় দে-আকু হয়ে চাগাছের কোপর 
গোড়ায় বসাতে পারেনি বটে, তবে তাদের মুখেও অনাহাবে দৃহার ছায়া 
জমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। 

অনাহাবের ছায়া অনাত্রও ৷ চা বাগানপুক কেম ধারে যে 
দোফান, সেখানে নেই ববিন্দার। দাম দেপায টাকা নেই। ডাঢোরের 
চেম্বারে রোগী নেই। ওষুধ কেনার ক্ষমতা নেই। সিনেমা হলে দর্শক 
নেই, টিকিট কেনার পয়স। নেই। সামনের বানানওয়ালার ডালা নেই, 
বাদাম নেওয়ার পয়সা নেই। বাসে নেই শ্রনিকের ভিড, চিকিট কেনার 
পয়সা নেই। শহরের ছোট বড় ব্যবসায়ীরা আতঙ্চে দিন গুনছে, মৃত 
বাগানে তানের সরবরাহ বন্ধ। চা বাগানের নৃত্যু তাই শুধু ঢা শ্রমিকের 
মৃত্যু নয়, চা বাগানের মৃত্যু উত্তরবঙ্গের মৃত্যুঘণ্টা। অথচ এখানে বাস 
করে সারা রাঝ্ের মোট ভ্রলসংখ্যার হ্রাঙ্ ২৫ শতাংশ মানুষ। 

মৃত্যু িয়ক্তনসহ মানবিক হাদয়ের কাছে দুঃখজনক হলেও 
মৃতদেহের স্থুপ দেখলে যেমন শকুনের উল্লাসধ্বনি চাপা থাকে না, 
তেমনি এই চা বাগান শিল্পের মৃত্যুও এনে দেয় মুনাফা মৃশয়ার 








১৩ 


উৎস বানুধ _. মে ২০০৭ 


ফারবারিদের মনে উদ্লাসের ভোয়ার। চা বাগানে লাভ হচ্ছে না এই 
অঙ্হাত তুলে যনি শিলিগুড়ি শহবেক উপকণ্ঠে ঠামলি ড় বাগান উচ্ছেদ 
ঘটিয়ে ১২৫ কোটি টাকার সরকারি জনি রোছা সরকাবের ভূমি ও ভূমি 
রাজ দণ্তরের হিসেব অনুসাবে) আতর ১৪ কোটি টাকারও কমে 
বাখানেরই মালিক দীপন্কর চন্ট্রাপাধাঘনদের লী টাউলশিপোর হাতে 
শ্রমোটাবি বাবসার ভন] দেওয়া হয়, তবে চা বাশিচাব ফাটকাবাড 
মালিকেরা যে এই শিল্পকে এইভাবে হত্যা করে মুনাফা লুটের থলি পিঠে 
কুলিয়ে সরে পড়তে চাইবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। চাৰমণির 
এই উচ্ছেদে বাময়ন্টের পলিশকে গুলি চালিয়ে ঝাঝরা করতে হয়েছে 
দরুন শ্রহিজকে। ঠাদমনি উচচ্ছেদেষ এই হাতে-খড়িহ সাহসই এই 
সরকারকে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে পুলিশী অভিযান ও গণহত্যার বাড়তি 
সাহস জুগিযেছে নিশ্চই। 


সরকারি হাত ধরে বাগান চুরির মোচ্ছব 


“পুকুর চুরি' বাগধারাটি কে প্রন বাংলার অভিধানে যোগ 
ক্বেছিলেন জ্ঞানি না, তবে চা-বাগিচা চুরি কেমন করে ঘটে চলেছে তা 





নি। হীবেন বাবু যা লাভ আগেই কবে নিয়েছিলেন, এবারে হিল তার 
দায়িত্ব কেড়ে ফেসা। 

নরেনবাবু এই বাগানটি কিনেছিলেন ২ লক্ষ টাকায়, প্রতি বহর 
সব হরচ বদ কম কেও ২ লক্ষ টাকা লাভ করলে এই ১৭ বছরে 
ভার ঘরে এদেহে ৩৪ লক্ষ টাকা। এহাড়া অসমের ভনা বেগলাইন ও 
প্রতিরক্ষা জন্য জমি অধিগ্রহণ বাবদ হ্বীবেনবাব্‌ ইতিমধোই মোটা 
অঙ্কের ক্ষতিপূরণের ট্রাকা পকেটে ভরে নিয্লেছিলেন। 

খেমকারা বীরেনবাবূর কাছ থেকে সম্পূর্ণ 'বারে' বাগান 
কিনেছিলেন ভারা এক বছরের মধো সোনালি প্যপালির অস্থাবর 
সম্পত্তি, যেমন ট্রাক্টর, ট্রাক, নিউটন সাহেবের বহু মৃঙ্গাবান সামগ্রীর 
বাংলো ভেঙে বা্তারে বিক্রি করে দিলেন। কয়েক হাজার মন চা ব্যাঙের 
সম্পত্তি (757০1608195) হওয়া সত্তেও রাতারাতি বাডাবে বিক্রি 
করে দিল্গেদ। এছাড়া বাগান চালাবার নাম করে ঝাঞ্চ থেকে ৪ লক্ষ 
টাকা খপ তুলে বাগান ছেড়ে চালে গেলেন শ্রমিকদের পাওনা মেটাবার 
পরিবর্তে কোম্পানির প্যাডে এবং একখানা টেলিগরান মারফত ভানিয়ে 
দিলেন তারা বাগানের যাবতীয় দেনাসহ বাগানের মালিকানা শ্রমিকদের 


উত্তরবঙ্গের মানুধের কাতে অন্ততপক্ষে হাতে অর্পণ ফরে গিলেন। 

অঙ্সানা থাকার কথা নয। সোনালী চা জডিয়ে এভাবেই ঘটে চলেছে একের পর এফ 

বাগানের ইতিহাস তো হাতের কাছে মজুত ৪৮১০৬ চিক কং ঢা বাগান চুরি। এই চুরির মধ জড়িয়ে 

আছে। ট্্ড নেতা আছে ঢা বাগানের ফাটফাবোগ মালিত, বহু 
১৯৬০ সালে বেট লেপাগপুর টি প্রতিষ্ঠিত hay মী ও প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, বাডনৈতিক 

কোম্পানির স্বীধেদ ঘোষ স্যার ওয়ালটার রাজনৈতিক ৮ কে বিষ, মী ও ব্যাড আমলা। 

ভানকান ও সি গুভরিখ ধতিষ্টিত ডানকান ব্যাঙ আমলা চা বাশিচায় আছে ছোট বড় ৩২টি 


্রাদার্সের কাছ থেকে ২ লক্ষ টাকার 
বিনিময়ে ১১৭৩ একরের শাওগ চা বাগানটি কিনে তার নেয়ের নামে 
এই বাগানটির নতুন নামকরণ করেন সোনালি টা-বাগান। উল্লেখ্যযোগ্য 
ঘটনা হচ্ছে, এই চা-বাগানের জন্য দেন ফনির লীভের বেগ্বাদ ১৯৫৫ 
সালেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। আইনগতভাবে এ ডনির মালিক তাই 
সরকার হলেও এইভাবে মালিকানা হস্তান্তর লীড পুনর্নবীকরণ লা করেই 
করা হুল। সরকার সব ভেনেও চুপ করে রইল। রাষ্টায়র ব্যাস্কও এই 
চরম অনিয়ম থাকা সত্তেও ডনগণের টাকা আগের নানে খল্পরাতি দিতে 
দ্বিধা করেনি। হীরেনবাবু ১৭ বছর বাদে যখন বাগানটি হস্তান্তর করলেন 
তখন বান, টি বোর্ড, আনির খাজনা, পি এফ ইত্যাদি বাবদ দায়ের 
পরিমাণ ছিল ৪৩ লক্ষ টাকা। 

এই দাষের বোকা মাথায় নিয়েও কিন্তু বাগান ক্রয় করার 
লোকের অভাব ছিল না। বিজয় কুমার খেমকা ও তার ভাই কৃষ্ণকুমার 
খেমকা বাগানটি কিনতে এগিয়ে এলেন। তারা গ্রেট গোপালপুরের 
সোনালি ও রূপালি বাগান দুটো "কিনে নিলেন" । সেই সঙ্গে কিনলেন 
এদেরই অনা বাগান গুডহোপ। এর এক বছরের মধ্যে (১৯৭৩) 
সোনালিও লাপাি দুটি বাগানই বন্ধ হল। পরের বহর (১৯৭৪) বন্ধ 
হল গুড হোপ। 

এতে কিন্তু ধেমকাদের ক্ষতির বদলে লোভই হল । হীরেনবাবুদের 
কাহ থেকে এই চা বাগানগুলি নিতে খেমকাদের এক পয়সাও দিতে হনব 





ট্রেড ইউনিয্মন। এদের নেতৃতে নেই 
আদিবাসী শ্রমিঝেরা। বাবু নেতারাই ব্রান্ধণ পুরোহিতের মতন 
ভগবানের দরবারে শৃথ্ের প্রার্থনা পৌছে দেবার কাঞ্জ করে। শৃ্রের 
প্রবেশাধিকারের নিষিষ্ষকরণের মতন এখানে প্রকৃত শ্রমিকদের 
শুবেশাধিকার নেই৷ শ্রমিকেরা শাস্তি ক্রয় করতে বাধু নেতাদের হাতে 
চাঁদা নামে 'তোলা তুলে দেয়। মালিকেরা লুঠের টাকাকে অবাধ করতে 
তার ভগ্রাংশ বাবু শ্রমিকনেতা ও রাজনৈতিক ক্ষমতাবানের ঘরে পৌছে 
দেয়। 

এই লৃঠের মৃগয়ায় চা বাগিচা শিল্প থাকতে পারে না। থে 
বাগিচা ছিল বাগিচা-শিল্প তা আজ পরিণত হয়েছে নিছক গনি বাবসায়। 
তাই এই মালিকানা হভ্াত্তরের ফাটকাবাজিতে এফ মালিক এসে টা 
বাগানের ছাল চামড়া ছাড়িয়ে গৃঠ করে পরের মালিককে লুঠ করার 
জন্য হন্ডাতুর করে চলে ঘাচ্ছে। এখন আর তাই অধিকাংশ বাগানে 
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ম্যানেজারের দরকার নেই। নিয়োগ কর হয় গদি 
ব্যবসায়ের মুগ্সিদের। তাদের সঙ্গে বাগানের উন্নতির পরিবর্তে বছরের 
বার্ষিক উৎপাদন-ভিন্তিক চুক্তি হয়। নিয়ম হচ্ছে, যে গাছ থেকে পাতা 
তোলা হবে ভার থেকে ৭ থেকে ১৮ দিনের মধ্যে পাতা তোলা। একে 
বলা হয় 'ফ্লাশ' ৷ প্রথম ক্লাশের পর পরের পাতা ভোলার ক্ষেত্রে পরিপৃষ্ট 
তিনটি পাতা রেখে বাকি পাতা তুলতে হবে। এই তিনটি পাতার 
পাশাপাশি আরো একটি পাতা রাখা হয় একে বলে রানি পাতা। চায়ের 
সেরা বলতে বোঝায় গোল্ডেন ফ্লাওয়ার অরেঞ্জ পিকে (070). 
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চায়ের গুণমান নিয়ে উঠছে নাল? অভিযোগ হাতছাড়া হচ্ছে 
আন্তর্জাতিক বাজায়। কে রাখবে চায়ের গুণমান? ভাদ্দর লক্ষা তো 
পরিমাণ। তাই দুটি পাঠা একটা ঝুঁড়ির বগলে বুড়ো চা পাতা রিশিয়ে 
উৎপাদন বাড়িয়ে দিলেই হল। তারপর তো চলে ঘাবাৰ বাস্তা খোলাই 
আছে। বাগানের সর্বস্ব লুঠ করে শ্রনিকদের পাওনা নেরে ব্যাঙ্কের টানা 
সহ জন্য দায় আরেক লুটেরা মালিকের হাতে নিয়ে সারে পড়ালেই হল। 

বাগানচুরির এই সব কৌশঙ্গ এখানকার একটা হোট হেলে 
জানলেও সরফার, ট্রেড ইউনিয়ান নেতারা রাজনৈতিক কর্তাবান্তিদের 
কাছে রহস্যজনক ভাবেই এসব নাকি অভান।। এই সমন্ত মালিকেরা 
নিজেদের পরিবারের নানা ভনেব নানে ফার্ম খুলে তাদের নামে বাগানে 
কাচামাল ন্তরপাতি, সার ইত্যাদি সরবরাহের ভূয়া হিসেব দেখিয়ে 
লিমিটেড ফার্মের অর্থ নিজের পকেটে পূরছে। যাগানের নানে সরকারি 
ভর্তুকির সার এনে বাগানে বাবহার না করে বাজারে বিকি করা, টি 
বোর্ডের অনুদানের টাকা কাগভ কলামে খরচ দেখিয়ে নিজেদের পকেটে 
গোরা এসব এখন অনিয়মের পরিবর্তে নিম হায়ে দাড়িয়েছে। 


মালিকেরা কপট আর্তনাদ রছে 





খোলার দাবি জানাতে এল এই পলে শুধু পুকব শ্রমিক নথ. নহিলা 
শ্রহিকেরাও পিঠে সস্তান'জ্স বে সামিল হয়েছিল। জেসগাপাসজ 
তাদের বাগানে ফিকে গিয়ে যায পার কর' পরামর্শ দিলেন । আসান সেই 
হীর্থ পথ পায়ে হটে ফিরে এল তালা সঙ্গে ছিলেন চিন্ময় ঘোষ। 

সেটা শীতক । চা বাগানের পাতা তালা হয় প্রধানত বসন্ত 
€ বর্ষাকালে _ মার্চ পোকে লভেম্বব। তার পর পাতা তোলা বন্ধ। 
শ্রনিকেরা ইতিনধোই স্থির কবে ফেলেছে তাদের যা পাবা ভাবনার 
ঠিতালা। পরামর্শ চিন্মন্ত ঘোলের। মাথা উচ করে বাচার পৰামর্শ । 
শ্রনিকেহ পরিচয় নিয়ে বাচো। ঠিত হঙ্গ এই ক'মাস ছায়ার গছ 
(51545 1৩) ও ধর ছাওযাল ঘাস ডে ভাবা কাজ শক কপাবে। 
যৎসানালা মন্দুরি ধার্য হল -_ ০.৭৫ পয়সা টৈনিক। 

চা বাগানের মালিক তো তগ্দের প্যাডেই ভানিয়ে দিয়েছে সমস্ত 
দায়সহ তার" বাগনেটি শ্রমিকলেন হস্তান্তর করেছে। সোনালি চা 
বাগানের শ্রমিকেরা সবাইকে চমকে দিয়ে ঘোষণ্য শুরল্লেন সমনাম 
সমিতি গড়ার কথা । বোর্ড পঠিত হল ধু শ্রমিকদের নিলে। এমন কি 
চিন্ময় ঘোধও তার সদসা হালেন লা। 


চায়ের নাকি বাজারনর পাচ্ছে লা। বাজারে শ্রমিকদের কোনো প্রস্তুতির সুযোগ চার বারের মধোই চা বালানে ঘাটে 
ফ্রেতার অভিজ্ঞতা যে অন্য কথা বলে। আসঙ্গ লা দিয়েই ঢুকে পড়ল বাম গেল বৈপ্রবিক  পলিবর্তন।  পাগানের 
ঘটনাটা পুকুর চুরির নতনই চা চুরি। এক্স রাজত্বের ( উৎপাদনের পরিমাণ ছাড়িয়ে পেগ 
ফাষ্টরি সেল বা নিলাম-বাজারের বাইরে চা টিক মা্সিকানাহান থাক্কান্দীন বেকর্ডাকে । বেতন 
বিক্রি করে খে ভয়াবহ চুরির ঘটনা ঘটে মলেছে হল চা বালানের পু বেড়ে হঙ্গ অন) সক বড় ঢাবাগানেধ শ্রমিবের 
তা নেতা, মন্ত্র, আমলা সবাই জানে।  খেমকাদের বসিয়ে দেওয়া হল সমান; কেনা হল নতুন জিপ, নতুল টা ৯০ 
দিলামকেশ্রের বাইরে ১০০ টাকা কেজি করে মালিকানার চেয়ারে হাজার টাকায় জ্সরবরাহের আধুনিক বাবসা 


চা বিক্রি করে খাতায়-কলমে ৩০ টাকা দর 
দেখানো তো এখন সহজ ব্যাপার। নিলামকেন্ডেও আছে সিল্ডিকেট। 
গুটিকয়েক, প্রতিষ্ঠান সমস্ত ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ কবে। বাইরে ১০০ টাকার 
বাবস্থা করে নিলামে দাম ৪০ টাকা ধরলে বাকি টাকাটা হিসেবের বাইরে 
পকেটে পোরা ধায়। এতে ঠকছে শেয়ার হোল্ডাররা। সরকার হারাচ্ছে 
রাজস্ব, শ্রমিকেরা ঠকছে মিথ্যা লোকসানের হিসাবে। যৌঁপে ফুলে উঠছে 
মালিক, এক শ্রেণীর নেতা ও আমলাদের কালো টাকা। 


শ্রমিক সমবায় এবং বাম সরকারের বেইমানি 


চা বাগিচা চুরির এই ঘটনাটা মোনালি চা বাগানের শ্রমিকেরা 
শুধু ধরে ফেলেছিল তাই নয়, তারা হাতে কলমে দেখিয়ে দিয়েছিল এই 
চুরি না হলে চা বাগানে সত্যিই সোনা ফলে। সেদিন সোনালি চা 
বাগানের শ্রমিকেরা সত্যিই এক অভূতপূর্ব সিদ্ধান্ত নিয়ে বদলো। 
মালিক বাগান ছেড়ে চলে গেছে। ২২৫ ঘর শ্রমিক। তাদের সঙ্গে 
চাগাঙ্ছের নাড়ির বন্ধন। তাদের হাতের যত্নে এই গাছগুলি নিঃশ্বাস 
নেয়। 

১৯৭৩ সালে পুজোর মুখে মালিকেরা যখন কাউকে না জানিয়ে 
বাগান ত্যাগ করে চলে গেল তখন শ্রমিকদের দিশাহারা অবস্থা। কিন্ত 
দিশা তারা ঠিক করে নিল। সোনালি থেকে জলপাইগুড়ি সদরের দুরত্ব 
৫০ কিমি।। এই দীৰ্ঘ পথ তারা পায়ে হেঁটে জ্েলাশাসকের কাছে বাগান 





হল। বকেয়া প্রভিডেন্ট ফান্ড ডমা হগ। 
শ্রমিকেরা নিজেরা বসে ঠিক করলেন উনের বোনাস) ঠাব্ সঙ বেঁধে 
এসে পছন্দ করে নিলেন তাদের ছাতা, বর্ধাতি ও জুতো । এ যে 
অধিকারের শপথ। তার থেকেও বড় কথা তার প্রমাণ করালেন চা শিল্পে 
শ্রমিক পরিচালনা, শ্রমিক আখ্মনির্ডরতা ও দাঘিতশীলতার কথা) 
ভারতীয় স্টেটব্যান্ধ জলপাইগুড়ি শাখায় রমা হল ১.৯৩.৯৬৬.৯৬ 
টাকা (আকাউন্ট নম্বর ১৬২৩)। ভলপাইশুড়ি সেন্টাল কে” 
অপাবেটিভ ব্যান্ধে (আকাউন্ট নম্বর ৮১১) জমা হল ১,৪০,০০০ 
টাকা। ঘোষণা হল বাতের গণ নিটিয়ে বেওয়া হবে। 

ইতিমধ্যে রালো স্পিত হয়েছে সি পি এম নিম্তিত বামফ্রন্ট 
পরকার। শ্রমিকেরা আশায় বুক ধাধলো'। ঢা বাগানে শ্রমিক সাজ 
প্রতিষ্ঠায় রাজা সরকার নিশ্চই এগিয়ে আসবৈ। কিন্ত মৃ প্রশ্নটা যে 
অনাঞ্চানে। সোনালি চা বাগানের এই সমবায় যে সমগ্র চা বাণিচা 
মালিকদের কাছে এক ভয়াবহ বার্তা নিয়ে হা্তির হায়েছে। এই সমবায় 
টিকে থাকলে এখানকার ৩০০ চা বাগানেই তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে) 
এই সমবায়ের সাফল] চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে মালিকের টা 
বাগান চুরির সব গোপন রহসা। এতে যে শুধু মালিকের সর্বনাশ তা 
নয় মালিকের এই চুরির ভাগে যে নেতা, মন্ত্রী, দম বা আমলাবা পুষ্ট 
হয়, তাদেরও যে সর্বনাশ | বামফ্রন্ট সবক্যরের প্রতাক্ষ মদতে ডেকে 
আনা হল সেই পালিয়ে হাওয়া ধেমকাদের | জানিয়ে দেওয়। হস 





১৫ 


উৎস মানুষ _ মে ২৩৩৭ 


শ্রমিকদের হাতে চা বাগ্যনের মালিকানা আইন বিরোধী ফিরিয়ে দিতে 
হবে বেঁচে ওঠা এই চা বাগানকে খেমকাদের হাতেই। শ্রমিকদের কোনো 
প্রস্তুতির সুযোগ না নিয়েই ঢুকে পড়ল বাম রাজতের পুলিশ। তপ্ত সিসায় 
বিদ্ধ হল চা বাগানের শ্রমিক। খেনকাদের বসিয়ে দেওয়া হল 
মালিকানার চেয়াবে। 


বিশ্বাসঘাতক 

একদিন কৃষক ও শ্রমিক রান কায়েমের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করা 
হয়েছিল। সেই বিশ্বাসে এই বাংলার কৃষক ও শ্রমিক সেদিনের 
ঘোবকদের নিজেদের বুকের রক্ত ঢেলে লাল চীঘির লালবাড়ির ক্ষমতার 
সিংহাসনে বসিয়েছিল। আজ সেই ঘোষকরাই বলছেন পুঁজি রাজই 
ভবিষ্যৎ । অতীতে টাটা-বিড়লা-আ্বানি-মার্কিন পুঁজির বিরুদ্ধে যে 
লড়াইয়ের ডাক ছিল তা ভুল ছিল। ভুল হয়েছিল বিশ্ব ব্যাঙ্কের অবাধ 
বাণিজ্যনীতির বিরোধিতা। 

'অনাহারের মৃত্যুযস্তরণা থেকে বিশ্বাস ভঙ্গের যন্ত্রণা যে কম তীর 


নয়। তাই আজকে যে চা বাণিচায় অনাহাবে নৃত্যু ঘটে চলেছে সেই 
শবের চোখের নিথর দৃষ্টিতে যন্ত্রণার থেকেও ঘৃণার ছাপ যে অনেক 
স্পষ্ট। বিস্থাসভঙ্গকারীরা নাকি মানুষের সেই চোখের ভাষাকে অনেক 
ভ্রুত পড়তে পারে। তাই তারা আজ সেই ঘৃণার দৃষ্টির সামনে দাঁড়াবার 
সাহস হারিয়ে ফোলেছে। দেয়াল লিখনের অর্থ কিন্তু বিশ্বাসভঙ্গকাহীরা 
পড়তে পাবে না। তাই এই বিশ্বাসঘাতকতার পরিণতি ইতিহাসের 
পাতার লেখা থাকলেও তারা আয্মবিক্রুযের তাগিদে বারবার মানুষের 
সঙ্গে বিশ্বাস ভঙ্গের অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। তবু বলা যায় অতীতের 
সুকৃতির সুদে কিন্তু বর্তমানের পাপের গুণ শোধ করা যায় না। যে 
মানুষেরা ক্ষমতায় এনেছিল তারাই যে আজ হ্রতিশ্রুতিভঙ্গকানী 
বিশ্বাসঘাতকদের ক্ষমতা থেকে টেনে নামাতে চাইছে! 

কেন এমন হল? কেন এমন হবে? উত্তরটা খুঁজতে আরেকবার 
আয়নার সামনে দাঁড়াবার সাহসটা 'অর্জন করার চেষ্টা করুন না 
কমরেড একেবারে তলিয়ে যাওয়ার আগে ভেসে থাকার একটা সুযোগ 
হয়ত এখনো পেতে পারেন। 





ফুলবাড়িতে গণ-বিক্ষোভ 


বাংলাদেশে বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ প্রতিরোধের পথে 
প্রবীর মুখোপাধ্যায় 


জনগণই ইতিহাস বচন! করে। ডনগপের উন্যাবন্ক সংগ্রামের 
মুখে আপাতদৃষ্টিতে পরম শক্তিশালী আন্তর্জাতিক গুজিকেও পিছু হটতে 
হয়। এই সতাই আবার কাত্তবায়িত করে দেখ্যলেন বাংলাদেশের 
দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ির লড়াকু বানুষেরা। বিশ্বায়ানেন নানে 
প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের মাধ্যানে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সানা 
ও প্রাকৃতিক সম্পদ লুঠ করার যে প্রক্রিয়া অবাধে চলেছে, ফুক্গবাড়ির 
মানুষের এই সংগ্রাম ও বিদ্দয় তার বিরুদ্ধে এক বিসাট পদাস্ষপ। 

গত ২৬শে অগাস্ট ২০০৬ বাংলাদেশের ফুলবাডিতে 
ন্যাশনাল কমিটি ফর প্রোটেস্টিং অয়েল-গ্যাস-মিনারেল রাসোর্সেস এত 
পোর্ট-পাওয়ার-এর পত্াকাতলে ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার লোক এক 
বিশাল মিছিল করে জানিয়ে দিল যে তারা ফুলবাড়িতে ব্রিটিশ 
কোম্পানি এশিয়া এনার্জি করপোরেশনকে খোলা-মুখ কয়লা খনি 
(Open Pit Coal Mine) প্রকল্প চালু করতে দেবে না। ৩ধু এ 
অঞ্চলেই নয়, দেশের কোনও অঞ্চলেই এশিয়া এনার্জি করাপ্যেবেশনকে 
তারা স্বাগত জানাতে রাচি নয়। মিছিলে ছিল স্থানীয় কৃষক ও সীওতাল 
আদিবাসীরা, অনেক মহিলা, তাদের অনেকেরই হাতে ছিল ভর-ধনুক, 
লাঠি, কান্তে। হীসুরা এমন সব চিরাচরিত কৃষক মজুরের হাতিয়ার 
অশেগ্হণকারীদের মেজাজ খুবই চড়া থাকা সত্বেও নিচ্ছিল কিন্ত 
যথেষ্ট সুশৃর্ধল ছিল। এই বিশাল জমায়েত শাস্তিপূর্ণভাবেই শেষ হল। 
কিন্তু মিছিল যখন এশিয়া এনার্জি করপোরেশনের অফিসের দিকে 
খাচ্ছে তখন বাংলাদেশ রাইফেল-এর পুলিশ চালালো বুলেট) পাঁচজন 
যারা গেল, তিনশ-র বেশি লোক আহত হল। এর ফলে প্রতিবাদ ভু, 
হওয়ার বদলে ছড়িয়ে পড়লো সারা বাংলাদেশে । এই এলাকার লোকেরা 
স্বতঃস্ফূর্তভাবে চারদিন বন্ধু পালন করলো । অবশেষে সরকার বাধ্য হল 
ন্যাশনাল কমিটির সাথে এক সমঝোতাপরে স্বাক্ষর করতে। এ 
সমঝোতাপঞ্ে বলা হল যে বাংলাদেশের কোনো অঞ্চলেই কখনো 
খোলা-দুখ খনি চালু করতে অনুমতি দেওয়া হবে না। সরকার আরো 
খোধপা করলো যে, ফুলবাড়ি কয়লাখনি প্রোজেক্ট বাতিল করার 
্রয়োজনী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে এবং এশিয়া এনার্জি করপোরেশনকে 
সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। 

ফুলবাড়ির মানুষের এই লড়াই আমাদের সামনে অনেকগুলি 
জরি হস তুলে ধরেছে। তৃতীয় বিশ্বের উপনিবেশ-পরবরতী পর্যারে 
অর্থনৈতিতড উন্নয়ন ও বিকাশের রাস্তা কী হওয়া উচিত এনিয়ে অনেক 


গবেছণা আব আল্পনা হয়ে চলোছে। বিগত শতাজীয চল্লিশের শেষ 
এবং পঞ্চাশের গোড়ার থেকে আধুনিকীকবালের প্রবল্তাবা বলাতে 
লাগলেন যে এই সব বেশ পুজিয অপ্রতুল এক বিরাট প্রতিবন্ধক 
বিকাশের "হনুপস্থিত উপাসন' হিসাবে । এর থেকে বেরিয়ে এল এই সব 
বিশেষজ্ঞদের তৈবি করা সমাধান __ পিলা র্থসিতি থেকে অনুন্নত 
অর্থনীতিতে পুভি প্রবিষ্ট বরাতে হবে। বিনেশ থেকে আপনি কব! এই 
পুঁজি এই সব দেশের শ্রাকৃতিক ও শ্রন-সম্পনকে কানে জাগিয়ে দেশকে 
অথীনিতিক উত্তযন ও বিকাশের পদে এগিয়ে নিছে হাবে। কী ভাবে 
ভাসাবে এই বিদেশি পুক্তি তারও রাস্তা হলে দেওয়া! হল __ পি আসবে 
বৈদেশিক সাহাযা হিসাবে আর বিনেশি প্রত্যন্ত বিনিয়োগ হিস্পবে। 
পঞ্চাশ-ঘাটের দশ্যকে বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ সম্পর্কে এ সব দেশের 
সাধারণ মানুষের একটা স্বাভাবিক বি'বাধিতা ছিল, কারণ উপ্পনিবেশিক 
অর্থনীতিতে এনেৰ শোষণকারীর ভুমিকা সবাই দেখেছে। তাই প্রথম 
দিকে বৈদেশিক সাহায্য সরকাধের মাধ্যামে অথবা হিশ্বব্যাস্ক বা এই 
ডাত্তীয় তথাকথিত আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধানে ঢোকানো হতে লাগলে। 
পরবর্তীকালে, বিশেষ করে সোভিয়েত যুক্তবাজ্য ভেঙে যাওয়ার পর 
থেকে বিশ্বায়নের নামে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে অবাধে পুঁজির 
অনুস্রবেশ ঘটতে লাগলো । আধুনিকতরণের তথ নড়ালো বিদেশী 
পুক্তির সাহাযো দেশের প্রাকৃতিক. সামাজিক আর শ্রম-সম্পদ জুট) 
একই সঙ্গে অনেক সমস্যার সবাধান করতে পারলো মার্কিন নেতৃত্বাধীন 
কিশ্বপুক্তির কর্পোরেট পরিচালকের । একদিকে নিজেদের দেশে মূলধনের 
“প্রত্যাশিত প্রান্তিক প্রতিলানে'র হার জনেক কমে যাওয়ার ফল্সে যে 
সংকট উপস্থিতি হয়েছিল, পুজি রপ্তানি করে সেই সনগার প্রতিকার 
করা গেল। দ্বিতীয়ত, এই পুঁজির মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের বিশাল প্রাকৃতিক 
ও সামাফিক সম্পদের ওপর নিজেদের প্রত্াক্ষ সালিকান। কায়েম করা 
গেল। তৃতীয়ত, এই সব দেশে শ্রমিকের প্রাচূর্যের সুযোগ নিয়ে কম 
মজুরিতে উৎপাদন করার ব্যবস্থা করা গেল। এছাড়াও বিপদজনক ও 
পরিবেশ দূধণকারী উৎপাদন সস্থোগুলি এসব দেশে ছ্ানাস্তরিত করা 
গেল। 

অবাধে এই প্রক্রিয়া কার্যকরী করার ক্ষেত্রে শিক্ষাধাবস্থাকে 
ব্যবহার করা হলো খুব সাফল্যের সঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে 
উন্নয়ন প্রসঙ্গ যখনই আলোচনা করা হয়েছে তখনই এসেছে বৈদেশিক 





১৭ 


উৎস মানুষ __ মে ২০০৭ 


সাহায্য আৰ প্রতাক্ষ বিগেশি বিনিয়োগের (এফ-ডি-আই) প্রশ্ন । এই 
দুইভাবে পুঁজির অনুপ্রবেশেব মাধামেই এই দেশগুলির অর্থনীতিকে 
চাঙ্গা কবা যাকে এবং পারিদ্রোর দুষ্টচক্তকে প্রতিহত করে পল্চাদ্পদতা 
অতিক্রম করা ছাবে। আয়োণের শিক্ষাবাবস্থাহ মাহাছে এই মতবাদই 
হাক প্রধান স্থান দখল করে আছে। এই মত অনুসারে প্রত্যক্ষ বিদেশি 
বিনিয়োগের মাধাদে এই সব পিছিয়ে থাকা দেশে আসবে বিদেশি মূদ্রা, 
সর্বাধুনিক কৃংকৌশল, সক শ্রমবাবন্থা, নতুন নতুন ধান-ধারণা আর 
আধুনিক পরিচালন কোশল । এর ফলে দেশের উৎপাদন বাবস্থা ভিত্তি 
মুদূঢ এবং সবস হবে) এই ধারশাগুলি মাথার মধ এমন ভাবে গেঁথে 
আছে যে ন্ীতিনির্ধাররা, এমনকি অর্থনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞাদের মধো 
এত বিবাট অংশও বিনা দ্বিধায় প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিঘোগকে আমরণ 
করে বসেন। এই ঝারণে ফুলবাড়ি বা অন্যানা অজ্ঞলে থেসব প্রতিবাদ 
ও প্রতিরোধ গড়ে উঠছে সেণ্ডলিকে এরা সমর্থন করাতে পারছেন না) 
এদের মতে দেশের সামনে এক বিরাট সুযোগ সৃষ্টি করতে পারতো 
এমন এক বিরাট এফ-ডি-আই শ্রোভেষ্ট ফুলবাড়ির অন্প লোকেদের 
প্রতিবাদে বাতিল হয়ে গেল। এদের মতে লোকেরা কিছু না জেনে বুঝে 
একতায়ের মত প্রতিবাদ করতে লাগলো । আর সাধারণ লোকের চাপের 
কাছে সরকার পিছু হঠলেন। এই অঞ্চলের উন্নয়ন ও বিকাশের রাস্তা 
বন্ধ হয়ে গেল। 
আজ অনেক প্র আমাদের সামনে আসছে। যেমন, কী করেল 
লোকেরা নিজেদের বক্ত দিয়েও এই প্রোছেন্টুকে রুখে দিল? কেন এরা 
এশিয়া এনার্ডি করপোরেশন অথবা খোলামুখ খনির বিরোধিতা করছে? 
এরা কি যে কোন ধরনের কয়লাখনি গড়ে তোলারই বিরোধী? 
আজকের চিনে প্রতাক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের মাথানে যেভাবে প্রাকৃতিক 
সম্পদ অনুসন্ধান ও ব্যবহার ঝরা হচ্ছে সেটাই কি সর্বোধন পন্থা? 
ফুলবাড়ি ফলা শ্রোডেক্ট আসলে কী ধরণের ত্োডেন্ট? এই প্র্রগুলির 
উদর খোঁজার মধে। হয়তো সন্ধান পাবো অনুপ্নত দেশে এফ-ডি-আই- 
এর ঢোকার চেষ্টার তারিক কারণ আর বাপ্তব পরিস্থিতি। 
নবম দখকের প্রথম অর্ধ অবধি বাংলাদেশের বৈদেশিক 
বাণিজ্যে শ্রোজেক্টের মাধানে বা অন্য নানাভাবে এই তথাকথিত বিদেশি 
সাহাযোরই ধরাধানা ছিল। আলির দশক থেকে প্রেরিত বিদেশি মুস্রার 
পরিমাণ উপ্লেখযোগ্যভাবে বাড়তে থাকে। ক্রমে ক্রনে বিদেশি সুপার 
আমদানিতে এর স্থান সবার ওপরে চলে আসে। প্রকৃতপক্ষে দেশের মধ্যে 
বিদেশি নুষ্নার প্রবেশ সুনিস্চিত করার এটাই একমাত্র বাস্তব পস্থা। 
" ১৯৯৩ সাল থেকে বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের পরিনাগ বাংলাদেশে 
উল্লেখধোগ্াভাবে বাড়ছে। প্রথম প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ হল বরণরচুলি 
ফার্টিলাইভার কোম্পানিতে (KAFC0)। এর পরে উল্লেখযোগ্য 
ৰিনিয়োগ প্রথমে এলো তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস ব্বসাবে এবং তারপর 
বিদ্যুৎ উৎপাদন ও টেলিযোগাযোগে। আজকে কিন্তু KAFCO ও 
এয়কম আরো করেকটা প্রতিষ্ঠান দেশের ওপর বিরাট আর্থিক বোঝা 
হয়ে দীড়িয়েছে। 
প্রত্যক্ষ সত্য এবং যুক্তি দিয়ে বিগ্লেষশ করার চেষ্টা করলে 
বাংলাদেশের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে এই সিদ্ধান্তই আসতে হর হে 
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(কেবলমান শতাক্ষ বিদেশি বিনিচোগের মাধ্যমেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও 
শিল্পের বিকাশ সম্ভব __ প্রচলিত এই ধারলা একেবারেই মনগড়া। 
প্রতাক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের পরিনাণ উল্নয়নকে ততটা প্রভাবিত করে 
না ঘতটা কবে এব সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী, কোন শিলে এবং কোন 
অঞ্চলে এই বিনিয়োগ হবে এবং কী লাক্ষো এই বিনিয়োগ হাবে এই সব 
প্রশ্নুলি। কারণ এই প্রশ্রগুলির উন্তবের গুপবেই নির্ভর করে এই প্রধন্প 
শেষ পর্যন্ত আনেক মানবীয় মূলোর বিনিময়ে একটি অসফল প্রয়াসে 
পর্যবসিত হবে না সত) সতাই উৎপামিকা পকিব বৃদ্ধি ঘটাবে। 

বিদেশি প্রতাক্ষ বিনিয়োগ প্রসঙ্গ আলোচনা কবতে হালে 
সামাভিক সম্পদ সম্পর্কে একটা ধারণা থাকা দরকাৰ। সামপর্ডিবী 
সম্পদ হলতে সেই সব সম্পদকে বোঝায় যেগুলির মালিক দেশের সক 
নাশরিক। এই সম্পদের ওপর অধিকার ও বর্তৃত্থ থেকে কোন 
নাগরিককেই বঞ্চিত করা যায়না) প্রাকৃতিক সম্পদ, যেমন প্রাকৃতিক 
গ্যাস, কয়লা এই সব বাংলাদেশের সমস্ত মানুধের সম্পন্তি -_ আর 
দেই কারণে তা এই দেশের সামাডিক সম্পদ। সেইজন্য বাংলাদেশের 
সরকারকে এই সামান্তিক সম্পনের রক্ষাকর্তা ও তত্বাবধায়ক বলে মনে 
করা হয়। এই সামা্তিক সম্পদকে বাক্তিগত সম্পন্ডিতে তখনই 
ফাপাস্তবিত করা বাবে যখন দুটি শর্ত পালিত হাবে _ প্রথমত, এই 
রূপান্তর কেবলমাত্র জনগণের এবং দেশের সামগ্রিক অথথনীতির স্বাথে 
করা হবে, আৰ দ্বিতীয়ত, যাবা এই সম্পদের আসল মালিক সেই 
ডলঙ্গণেব শ্বারা এই রাপান্তুক অবশ্যই অনুমোদিত হাতে হাবে। 

সানাক্তিক সম্পদ নিয়ে বিভিন্ন অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে 
সামাজিক সম্পদের ওপর মাইক্রো-স্তরে সাধারণের অধিকার খুবই 
ীমিত। যাইক্রো-গ্রবে (বাক্তিকেন্তরিক স্তরে) সামাডিক সম্পদকে 
ব্যবহার করার অধিকার স্থানীয় বাঙনৈতিক এবং অর্থনৈতিক 
ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা একচেটিয়া করে বেখেছে। আর ম্যাযরে-তানে 
(সোমাক্তিক স্তরে) সামান্তিক সম্পদ, যেমন খনিজ সম্পদের মালিফানা 
হাতিয়ে নিয়েছে আত্তর্জাতিক শক্তিগুলি। সেই কারণে প্রাকৃতিক 
সম্পদের মত সামাজিক সম্পদের প্রশ্থাটাকে একটু গভীরভাবে বিচার, 
বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে কহ উদাহরণ বিশ্বের সব প্রান্ত থেকে 
পাওয়া যায়। এই আন্তর্জাতিক শক্তিশুলি হচ্ছে প্রধানত বৃহৎ কর্পোরেট 
সাস্থা যাদের সমর্থনে আছে বিভিন্ন শক্তিশালী রাষ্ট্র আর বিশ্বসংস্থা, 
যেমন বিশ্বব্যস্ক, আত্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (1748) এবং এশিয়ান 
ডেভেলাপমেন্ট ব্যাঙ্ক (১08) বিদেশি সাহাযা কীভাবে সংস্কার 
নীতিকে কার্যকরী করার জনা ব্যবহার করা হয় তার উদাহরণ খুঁজতে 
বেশি দূর যেতে হবে না। তথাকথিত দাতাদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য 
সংস্কারের নানে জাতীয় সংস্থাগুলিকে দূর্বল করে দেওয়া হয় যাতে করে 
বৃহৎ কর্পোরেট সাস্থাগুলি এসব ক্ষেত্রে ঢুকে পড়তে পারে আর তাদের 
হাতে চলে আসে দেশের সামাজিক সম্পদগুলি। 

বাংলাদেশে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ঘে চারটি ক্যলাক্ষেত্র 
আবিষ্কার করা হয়েছে তায় মধ্যে ফুলবাড়ি সর্বশেষ আবিষ্কার। আর 
হথায়ীতি এই কযলাক্ষে্র সংক্রান্ত সব চুক্তি বা সমকোতাপত্র স্বাক্ষরিত 
হয়েছে গোপনে। আজ অবধি এইগুলি জনসমক্ষে আসেলি। ১৯৯৪ 
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সালে বালোদেশ সরকার আস্্রেলিয়ার বি.এইচ.লি সন্তোষ সঙ্গে এফ 
চুক স্বাক্ষর করে। ১৯৯৮ সালে বি.এইচ.পি আবার নাত এক বছর 
বয়সী এশিয়া এনার্জি করপোরেশনের হাতে নিজের অধিকার হস্তাস্তসিত 
করে। শক্তি বিধয়ক উপদেষ্টা স্বীকার করেছিলেন যে এশিয়া এনাক্কি 
করপোরেশনের সাপে কয়া অনুসন্ধানের যে সমন্োতা হয়েছিল সেই 
সমঝোতা রাষ্ট্র খ-বিরোধী' । তিনি আরে বলেছিলেন, থে ব্যক্তিরা এই 
র্াখ-বিরোধীচুিস্কষরে যুক্ত ছিল তাদের বিচার হয়: দরহার'। 
কিন্ত পরবর্তী সময়ে আনরা দেখেছি যে এই উপসেষ্টা ও 'নাষ্বর্থ- 
পিরোধী' লোকেদের সাথেই নিশে গোচেল। 

এই.সি. খোলামুখ খনির জনা প্রত্তত হচ্ছিল। তাদের প্রচার 
পুস্তিকায় কোম্পানি বলছে ওপেন কাট পদ্ধতিতে মাইনিং বাংলাদেশে 
নতুন, কিন্তু পৃথিবীর অন্যানা অংশে যেমন অস্ট্রেলিয়া, ভারত, 
ইন্দোনেশিয়া এবং জার্মানিতে একই ধরনের ভূতান্তিক ও ছুগাবৈত্রানিক 
পরিস্থিতিতে এই পক্ধতি খুবই কার্যকরী ও নিরাপন পদ্ধতি বলে 
প্রমাণিত হয়েছে। এই ধরদের এক বিত্ত তুলনানূপণচ বিবৃতিতে 
উদ্দেশ আছে। অন্য সব প্রসঙ্গ বান দিয়েও এটা বলা যায় যে ঘুলপবাড়ির 
জনগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য অস্ট্রেলিয়া বা ভার্যানি, এননতি ভাবত বা 
ইন্দোনেশিয়া থেকে একেবারেই অন) ধরনের। 

খোলামুখ খনির স্বপক্ষে এই,সি, আরে৷ বলেছে ; 'এই পদ্ধতি 
অনুসরণ করলে কয়লা সম্পদ পুরোপুরি উত্তোলন করা যাবে এবং এর 
ফালে এই খনি বেশিদিন ধরে ব্যবহার করা যাবে। ফলে আর্থ-সামাজিক 
সুযোগ, আয় ধরার সুযোগ এবং বাংলাদেশের অর্থনীতির লাভের 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।' এই প্রোভেক্টের খরচ কে বহন করবে এবং 
পুরোপুরি উত্তোলিত সম্পদের লাভ কে পাবে সে কথা কিন্তু পরিষ্কার 
করে বলা হলো না। এই,সি.-র নিভের প্রকাশনায় বঙ্গ হলো যে “খোলা 
মুখ খনির কাজ শুরু ফরার জনা প্রথমেই ২০০০ হেষ্টার নি লাগবে। 


খমির পুরো কাজের আনা মোট প্রায় ১০০০০ হাজার হেষ্টার জমি ' 


লাগবে খনি আর এর অবকাঠামো গড়ে, তোলার জনা" 

অর্থাৎ কৃষিষ্ঞমি নষ্ট হবে আর ফুলবাড়ি পূবনিকে ও এর 
আশেপাশের অনেকগুলি গ্রামেও বস্তির বাসিন্দাদের নতুন বাসস্থানের 
ব্যবস্থা করতে হবে। 'খনির কাজ যেমন যেনন বাড়তে থাকবে তেমন 
তেমন প্রথম পাঁচ থেকে দশ বছরে ১৫০০০ থেকে ২০০০৩ লোকের 
পুনর্বামনের ব্যবস্থা করতে হবে। আর খনির ৩০ বন্ধের মোট কার্যকরী 
থাকার সময়ের মধ্যে যত লোকের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হতে 
পারে তার সংখ্যা ৫০০০০ ছাড়িয়ে ধেতে পারে। উচ্ছেদ হবে প্রধানত 
ফুলবাড়ি শহরের লোকেরা ও ফুলবাড়ি, বিরামপুর, নবাবগঞ্জ এবং 
পার্যতীপূর উপজেলার কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দারা” কিন্তু স্থানীয় 
সরকারি অফিস থেকে পাওয়া তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে বে উদ্দেদ 
হওয়া লোকের সখ্যো দেড় লক্ষ ছাড়িয়ে যেতে পারে। শুধু যে কৃষিজমি 
বিনষ্ট হবে তাই নয়, এর সঙ্গে নষ্ট হবে অনেকগুলি স্থানীয় রাস্তা 
বোগরা-ফুলবাড়ি-দিনাদ্ধপুর আঞ্চলিক রাস্তা, এমনকি উত্তর-দক্ষিণ 
রেললাইনও পুনর্বিন্যাস করতে হাতে পারে! খনিকে শুদ্ধ এবং নিরাপদ 
রাখার জন্য খনির পার্শ্ববর্তী এলাকায় ভূ-জলের শ্তরকে নিচে নামিয়ে 


নেওয়ার স্যসস্থা ফলা হাতে পাবে ভঙ্গন্তুস নিচে নানিয়ে দিলে তার কী 
মাসাৰ্যকে পৰ্পান হবে সেই কথা শ্রকাপ হয়ে মানে এই ভায়ে এই 
বিষয়টি আলো বিস্তারিতভাকে আঙ্গোচনা করা হয়নি। 

এই সি.-স আবেকটি প্রভাশনায় সত্তাববা সানািক বিপদ, 
অনৈতিক ক্ষতি এবং হানি প্রসঙ্গে অংসো সিধু আংশিক তথ্য ও শিবৃতি 
শাঙ্ি -- শেষামেল এটা হিসান করা ছাচ্ছে দে ১০০০০ হেষটার জমি 
শুযোঞন হাতে পাবে, এব এক আশ পুবোটাই ধোলামুখ খনি হায় ঘাবে। 
অনা জমি লাগবে গনি এলাফাক মাধ রাভাখটি, অফিস, ওযার্বলপ, 
কাটা মাটি ও পাথব জননী কবাব ভাশার জনা, কিছু এলাকা এই 
ওয়ার্ড ও প্রান, হামিনপুর, জয়পুস, ধালপুর, খযেববাড়ি। শিলমগর 
ইউনিহন। গে'লগাপগঞ্জ, আালাদিপূর ও গৌলতপুৰ ইউনিয়নের অন্ত 
কিছু এলাকাও দরকার হবে। গান্ধপালা সহ প্রাথ ১০০০০ বসতবাড়ি 
ও ব্যবসার জাহগ্য ভাঙা হবে এনং এপ্ের জলা নতন কবে বসতি গান 
করতে হবে। সামাদ্রিক ভবন, যেনন সুপ, কলেজ, হাসপাতাল, মসডিল, 
মন্দির, গির্ডা আর সানাজিক সম্প্তি, যেনল পার ৫ কবরস্থান হে 
ধ্বংসলীলাক খঞ্জকে পড়াবে। এদেরও পনর্বিদ্যাস ও পুনর্বাসন শরতে 
হবে। এই তথাগুলি ধেতেই বোঝা যায় এটা এক বিরাট ধংসললীলা হতে 
চলেছে) 

খনির শুধু কপার হিসাবই যদি করি, প্রতি বছর ৫০ বিলিগন 
চাকা হিসাবে ৩০ বছবে এই সি.-র আয় হাবে ১৫০০ বিলিন টাকা 
অর্থাৎ ১.৫৩,০০০ কোটি টাকা। কত টাকা বিনিয়োগ বা হবে তার 
পরিমাণ ফয়েক মাসের মধোই শতকরা ৮৫৬ হারে বাড়িয়ে এখন 
দেখানো হচ্ছে ৭০,০০০ কোটি টাকা। সর্বশেষ হিসাবে এব নাধো 
১৩.০০০ কোটি টাকা ধসা আছে যহপতি ও উপতরগেধ ডল বাকি 
অর্থ লাগবে খনি পরিচাবানরে তলা । এব মধ্য আছে বেতন, ভ্রমণ ভাতা, 
জলহোগের খরচ ইত্যাদি। বিনিয়োগের পরিমাগটা বেশি বেশি দেখিয়ে 
লেখ থেকে টাকা বিদেশে টেনে নেওয়ার ব্যাপারটা নতুন কিছু নয়। 
হিসাবের এই গরমিল ছেড়ে দিশেও মোট লাভেব পরিমাণ দাঁড়ায় 
শতকরা ১০০ ভাগ। আর আগের হিসাব যদি ধরা হয়, যেটা অনেক 
বেশি বাস্বসম্মত, তাহলে লাভের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় শতকরা 
১৬২১ ভাগে! 

অন্যদিকে, এই তিরিশ বছরে শতকরা ৬ ভাগ রহালটি ও টান 
বাবদ বাংলাদেশ পাবে ৪৮০০০ কোটি টাকা, প্রতি বছর ১৫০০ কোটি 
ঢাকার একটু বেশি। এই প্রসঙ্গে এটা মনে রাধা পরকার যে বর্তমানে 
বাংলাদেশ প্রতি বহর ১০০০০ কোটি টাকারও বেশি আয় করে রপ্তানি 
বাবদ। বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশি নাগরিকেরা বছবে ৩০০০০ কোটি 
টাকারও বেশি বিদেশি বুদ্রা দেশে পাঠায়) সুতরাং এই সি. যে দাবি 
করছে তাদের এই ফুলবাড়ি প্রকল্পের ফ’লে বাংলাদেশের অর্থনীতি 
চাঙ্গা হয়ে উঠবে এটা একেবারেই কথার কথা কারণ এই প্রকল্প থেকে 
বলাদেশ তিরিশ বন্ছরে সর্বমোট যে অর্থ পাহে তার পরিমাণ 
বাংলাদেশের এক বছরের রপ্তানি আয়ের থেকেও কম, এবনকি 
বাংলাদেশিরা বিদেশ থেকে দুবছরে দেশে যে টাফা পাঠায় তার থেকেও 
কছ। 
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আধার, এই টাকা আয় করার জনা সামাক্তিক ও অর্থনৈতিক 
কী মূলা চিতে হবে বাংলাস্পেকে? এ ই সি. পুরো ছবিটা আড়াল করছে 
এবং সম্পূর্ণ সত্য প্রকাশ না করে একটি আংশিক চিত তুলে ধবেছে। 
ইসি'র নিজেরই হিসাব অনুসাবে খনি এলাকার বিস্তার হবে ১৩৫ 
বর্গ কিলোমিটার। আর খনি চালানোর দ্রনা জলস্তব নিচু করে দেওয়ার 
ফলে প্রতাক্ষ ও পারোক্ষভাকে হুভাবিত হবে ৬৫৬ বর্গ কিলোমিটার 
এলাকা। এই এলাকা অত্যন্ত উর্বর, এখানে প্রহুর ধান উৎপস্ হয়, এবং 
প্রায় প্রতিটি জমিই তিন-ফসলি। স্থানীয় অধিবাসীরা খুব পরিশ্রমী এবং 
অর্থনৈতিক দিক থেকে তৎপর। অ-কৃষি ক্ষেত্রেও ব্যবসায়িক 
কর্মতিৎপরভা প্রতিনিয়ত বেডে যাচ্ছে। এখালে জনঘনত্ব খুবই বেশি। 
এখানে কয়লাখনি শুক্র হলে গোটা এলাকার কৃষিব্যবস্থা, পশুপালন, 
মাছচাষ এবং বনজ সম্পদ উপযোগ ব্যবস্থা একেবারেই ভেঙে পড়বে 
আর অনির্দিষ্টকালের জনা গোটা এলাকায় অনা সব উৎপাদন বন্ধ হয়ে 
যাবে। এই এলাকায় এখন যে সব পণ] উৎপাদন হয় তার মথো আছে 
আমন, আউশ, বোঝো ও ইরি দাতের বান, গম, সরিষা, আলু, যব, 
কলা, আখ, পাট, লঙ্কা, পেয়াজ, প্রায় সব তরি-তরকাবি, আর আছে 
অসংখা ফলের গাছ ও সেইসব গাছ যার থেকে ভালো জাতের কাঠ 
পাওয়া যায়। এখানে শছে ননী:, খাল. বিল আর হাজারেরও বেশি 
মাহগাধের ফার্ম। এখানে আনেক খামারে হাস, মুরগি আগ গকু পালন 
করা হয়। আছে অনেক দোকান ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। গোটা 
এলাকায় সব অর্থনৈতিক ফাচত্ন বন্ধ হয়ে যাবে আর এই সির মতে 
এটা সামানা ক্ষতি। ক্ষতির পরিমাণ এই সি. হিসাব না করলেও স্থানীয় 
লোকেরা করেছেন। ওদের হিসেব অনুসারে উৎপাদন ও অর্থনৈতিক 
কাজকর্মে মোট বার্ষিক ক্ষতির পরিদাণ ১৮০৩ কোটি টাকার। 

এই রক্গগনীশ হিসাব থেকেও দেখা যাচ্ছে যে এই প্রকক ওধু 
বাংলাদেশের কয়লাই গ্রাস ফরাবে না. কমপক্ষে ৯০ বিলিয়ন টাকা মোট 
ক্ষতির বিনিময়ে বন্ধজাতিক সংস্থা এই.সি-র জনা মুনাফার পাহাড়ও 
তৈরি ঝরে দেবে। আর এই দুর্যোগকে এই,সি, দেখাচ্ছে বাংলাদেশের 
অর্থনীতির পক্ষে এক বিরাট আশীর্বাদ হিসাবে। এই প্রকল্পের ফলে প্রাণি 
ও উদ্ধিদ জগতের বিনাশের ফালে. পরিবেশের ভারসানাহীনতার ফলে 
এবং অর্থনৈতিক অনিষ্চনতার ফলে যে বিরাট ক্ষতি হবে তার হিসাব 
আর বর্তমান ও ডবিষ্যতে লোকের ঝর্মচ্যতি এর সঙ্গে যোগ করলে 
মোট ফলাফল কত হবে তা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য 

এইসি, বলছে যে, খলিতে কাজ করার জনয স্কপ-মেয়ামী 
২১০৩ জল ও দীর্ঘমেয়াদী ১১০০ জন লোকের প্রয়োজন হবে। কিন্তু ২ 
লক্ষেরও বেশি লোক যে তাদের রোজগারের রাস্তা হারাবে সে প্রসঙ্গে 


এই.সি. জাশ্চর্ঘজিনকভাকে নির্বাক । আবার এটাও বিবেচনা শুরা 
দরকার হে যে কালের সুযোগ তৈরি হবে সেগুলি কিন্ত সাধারণ ঝা 
পরিচিত কাজ নয়, বরং বেশ বিপদজনক কান্ড। লাতক্ষতির হিসাব 
করার সময়ে মুনাফাখোররা এই সব বিষয়গুলি বিবেচনার বাইরে রাখে। 

এই সি. আর এর কমিশনভোবী দালাল ও পহযোনীরা এই 
অশুভ প্রকল্প বাততবাঘ্িত করতে সমর্থ হলে এ বিদেশি কোম্পানি 
এর পৌধরা ললাল আর কুটিল রাজনীতিকেরা কমিপনের অর্থে ফুলে 
ফেঁপে উঠবে। আর অনা দিকে আজকের সব, তীবস্ত ও প্রাণবন্ত 
ফুলবাড়ি চিরকালের জলা এক নষ্ট হয়ে যাওয়া পতিত এলাকা হিসাবে 
পরিগণিত হবে। আর এখানকার অধিবাসীদের অবস্থা কী হবে তা 
কল্পনাও করা যায় না, 

এখন আর কোনো সন্দেহ থাক! উচিত নয় বিদেশি প্রত্যক্ষ 
বিনিয়োগের অনুপস্থিতির জল] নয়, বসং এর উপস্থিতির জনাই আজ 
বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ এক বোঝা, আর দেশের মানুষের কাছে 
এফ বিপণ হয়ে দাড়িয়েছে। বিদেশি ধাত্যক্ষ বিনিয়োগের নামে স্থানীয় 
দালাল ও বিদেশিদের এক চক্র দেশকে লুঠ করার কাজে নেমে পড়েছে। 
ফুলবাড়ির অধিবাসীদের এই অভ্যুখান এবং নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে 
এইসি.-স কুট চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে এরকম একটি 
ধ্বংসাম্মক প্রকল্পকে বন্ধ করে দেওয়া গেছে গুধু তাই নয়, অন্য গোপন 
অনৈতিক বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগগ্ুলিকেও সঠিক পরীক্ষার সামনে 
নিয়ে এসেছে) ফুলবাড়ি প্রকল্প এই গণ-বিধ্বংসী ও গণহত্যার প্রকল্প 
ফুলবাড়ির মানুষের সংগ্রাম সঠিকভাবেই সরকার ও বিশ্বের ফ্পোরেট 
কর্তাদের কাছে এই বার্তা সুস্পষ্টভাবে পৌছে দিয়েছে যে বাংলাদেশের 
ভনগণ আর বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের নামে দেশের সম্পদ লুঠ করে 
দেশের মানুষকে দারিদ্র 
র দিকে ঠেলে দিতে দেবে না। দেশের লোকের সম্প্রতি ছাড়া কোনো 
চুক্তিকেই তারা মেনে নেবে না 


(এই প্রবন্ধ ব্যবহৃত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে ইন্টারনেট পত্রিকা 
098906768875105-0-এর ২২শে সেপ্টেম্বর ২০০৬ তারিখে 
প্রকাশিত FD] in Bangladesh, People's Uprising In Phulbari 
And The Right Signal By Anu Muhammed এই প্রবন্ধটি থেকে। 
প্রকৃতপক্ষে বর্তমান প্রবন্ধের অনেক অনুচ্ছেদ অনু মোহন্মদের প্রবন্ধের 
সরাসরি বাংলা অনুবাদ। কিন্তু উপস্থাপনা ও উপনীত সিদ্ধান্তের দায় 
একান্তভাবেই বর্তমান প্রবন্ধকারের) 





উৎস মানুষ -_ মে ২০০৭ 


২০ 


১৪ই মার্চ 


অসীম চট্টোপাধ্যায় 


ছোটবেলা থেকেই মাছটার অসন্তব খাই খাই বাতিক) বাপ না 
জোগান দিয়ে ফুল পায় না, সাতপুসুযে চবে বেড়ায়। সাতদিনের খাবার 
একবেলায় শেষ। শেবে একদিন বাপ মা'কে বলে, “ডলে, একে বড় 
পুঝুে নিয়ে সাই। সেখানে খেয়ে পরে বাগবে।" তল্পি তল্পা বেঁধে 
সবাই মিলে চললো বড় পুকুরে । সেখানেও ক'দিন যেতে লা যেতেই 
একই অবস্থা। 'মাহ' সবার চেয়ে ভোরে সীতার কাটে, সবার আগে পাত 
খালি। দেখতে দেখতে বড় পুকুরের পাড় গায়ে চেপে বসতে লাগাঙ্গো। 
হামাস অবস্থা। মা বাপের মন, কী করে বলে "অত খাস্‌ না! এদিকে 
সামর্থাও শেখ। মাছটাও পেল্লায় বড় হয়ে গেছে। মাঝেমাঝেই জালের 
ওপর লাফিয়ে ওঠে __ বিশাল শরীরটা রূপোলি ঝিলিক দিয়ে যায়। 
লোকে তারিফ করে --- 'কত বড় মাছ!” 

মাছটা খ্যানঘ্যান করে _ ‘আনি সাগরে যাবো। সেখানে 
অনেক খাবার, অফুরন্ত জল।' বাবা-মা বলে, " শ্বামাদের সাধ্য 
কোথায়? তাছাড়া তোর ছোট . ছোট ভাই-বোনেরা রয়েছে, তাদের 
খাবার জন্য জমিটুকু ত' রাখতে হবে।' মাছ বলে, “একবার সাগরে 
পাঠিয়ে দাও, ারপর সেখান থেকে এক বিশাল নৌকো নিপ্লে এসে 
সব্বাইকে তুলে সাগরে নিয়ে যাবো মা-বাবা মন শক্ত করে। 

শেষে মাছের সাগরে যাওয়ার দিন আসে! মা তাকে সাডিযে 
দেয়। ধাঝা তাকে এগিয়ে দেয়। সঙ্গে পাথেয় দোষ ভাই'বোলেদের জন্য 
রাখা খুদধুঁড়োটুকু। মা চোখ যুছে বলে, ‘খোকা আমাদের জন্য ভাবিস 
না। আমাদের ও" দিন শেষ হয়ে এলো, ছোট ভাইবোনগুলোকে নিয়ে 
যাস।' 

সবাই দিন গোনে। ... মাছ একদিন কিবে এসে ঠিক নৌকায় 
সবাইকে তুলে নিয়ে সাগর পাড়ি দেবে 

মাছের সাড়া শব্দ নেই। বহরের পর বছর পেরিয়ে যায়। 

এদিকে পুকুরের জল শুকিয়ে এসেছে। ঘটি ডোবে না এমন 
জলে সবাই মিলে সাঁত্রায়। মা'র চুলে পাক ধরেছে। বাবার চোখেব পৃষ্টি 
হোলাটে হয়ে এসেছে। ভাইবোনেরা কাদার মধ্যে গেঁড়ি-গুগলি হরে 
বাঁচার চেষ্টা করে! 


শেষে একদিন উৎসব লেগে হায়। হাঁপাতে হীপাতে ভা্াসোন 
দুটো এসে মা-বাবাকে খবর নেয় দানবে জাহান আসছে।... দুব স্গিস্থের 
একটা কালো! বিন্দু দেখতে দেখাতে বিশাল একেটা উতোক্তাহা়ের চেহাবা 
নিয়ে সাবা শ্রাকাশ গর্ভনে তোলপাড় ঘরে এসে নানে। উড়োজাহাডের 
মাছের পকেটে বাবার জনা পিকচার পোস্টার, মায়ের জনা 
সাগরপারের পারফিউম, ভাইবোনের জনা চকারেট। মাছ খা হাতে 
লোকগুল্যর পিকে হ্থাক পাড়ে __ 'কলগাল্লো এই ভবিতে লাগিয়ে দাও) 
এখান থোকেই মাছের তেল বাব ভা হবে।' 

বাপ-মাযের চোখে আনন্দাক্র ভিজ্ঞেদ কারে," ওগুলো কী নে 
EET 

মাছ নিহবির সববতে লম্বা চুমুক লিয়ে বালে, "মহ বাসার কানে 
এলান। এবার উপ্নয়নের জনা আমা'দের আর ঘুরে বেড়াতে হাব না" 
এখানেই সব বিলিতি কল বসবে ৷ অনের মতে" চাকরি হবে: যুডে: বসে 
বাসে খাবার ব্যবস্থা হাবে। এই ক্লাগ্ড কটগতে চটপট সই করে পও মা 
কাগড বার করে। 

বাপ গুধোয় ‘ওতে কী লেখা আছে সে (খোকা? 

মাছ বলে "ওতে লেখা জাছে তোমাদ্রেই ভালোর জলা 
তোমাদের এই খারাপ জমিওুলো। কোম্পানি এমন দানে কিনে নিতে 
চাইছে যা কেউ কখানো চিন্তাও ভরতে পারেনি। শুধুনাত্র আমারই কথায় 
এটা সন্তব হয়েছে? 

বাপ মাছের দিকে তাকায়। 

মা মাছের দিকে তাকায়। 

ভাইবোন মাছের দিকে তাকায়। 

তারপর সবাই বলে 'ডমি আরা দেখ না রে 
মাছ সঙ্গের লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে বলে _- চালাও শুলি।' 





নাচের ক্লাস : কারখানার গ্যাসেম্বলি লাইন 


ফ্রাংকা রামে 
অনুবাদ : জয়া মিত্র 


[কৃষিজমি থেকে উচ্ছেদ হওয়া মেয়েরা দলে দলে কারখানায় কাজ পাবেন] 


নেপথো ঘোষক : ইদানীং বিশেষত আধুনিক কোম্পানিওলিতে, 
উৎপাদনের মূলসূত্রটি হরে দাঁড়িয়েছে ছন্দ ও হানি । 
আমরা দেখে এসেছি জাপানের বেশ কিছু কারখানার 
শপ ফ্লোরে অপারেটারদের মেশিন ঢালাবার প্রশিক্ষণ 
দিতে প্রায়ই ফুশলী নৃত্য শিক্ষজদের নিয়ে আসা হায়। 
নাচের টিচাবের বেশ । মঞ্চ সম্পূর্ণ খালি। 
টিচার (উইংসের দিকে ফিরে) : চলে এসো। তোমাদের যে তিনজনকে 
গতকাল বাছা হয়েছে চলে এসো তারা _ 
তিনটি কমবয়নী মেঘে-শ্রমিক ঢোকে, কিছুটা দ্বিধাযান্ত 
জড়োসড়ো হয়ে শিক্ষিকার পাশে সারি বেঁবে দাঁড়ায়। এর) 
শিক্ষিকার নিদেশিমত নড়াচড়া করকে। 
টিচার : এসো এসে! দেখি, সোনা মেয়েরা। দ্যাখো, তোমাদের দিখে 
ওই যন্ত্রপাতি জোড়া দেবার কাজে পাঠিয়ে দিয়ে কোনো 
লাভ নেই যদি না তোমরা কাছের মধোকার চবিবশটা সহক্ . 
জঙ্গি পুবোপুরি শিখে নিতে পারো। একেবারে গানের সুরের 
সঙ্গে করে যাবার মাতো। খুব সোকা। এতটুকু ক্লান্তি আসেনা। 
যরং এমনকী দেখবে রীতিমত অভিজাত্যপূর্ণ সব ভঙ্গি _ 
দারুণ লাগবে ... কিন্তু হ্যা, খুব মন দিতে হবে। আমাদের 
কাজের মন্ত্র হোলো 'আনন্দের সঙ্গে ফা্'। আমরা কাঞ্জ করি 
আনন্দে __! চলো, শুরু করা যাক রর 
আচ্ছা, ধরে নেওয়া যাক যে ওপরের কনভেয়ার বেস্টটা 
যাচ্ছে এ - এইখান দিয়ে আর নিচের কেন্টটা ধাচচ্ছে এরকম 
জায়গা দিয়ে। ওপরের বেস্টের ওপর ঠিক দশ সেন্টিমিটার 
দূরে দূরে তোমরা পাবে এরকম দুটো করে ছোট | শ্রত্যেকে 
নিজেদের দুই হাতে স্ুগুলো তুলে নিয়ে নিচের বেপ্টের ওপর 
দিয়ে চলে আসা এইটের ফুটোগুলোর মধ্ো সু দুটো বসিয়ে 
দেবে -_ প্রথমে এই হাত তারপর ও হাত। একটু হ্যাকটিস 
করে দেখা যাক __ এই এক ... দুই, এক .. দুই, তুলছ .. 
লাগাচ্ছ, তুল ... তুলছ ... লাগাচ্ছ ... উদ তাড়াচ্ছড়ো নয়, 
তাড়াহুড়ো নয় _ আরামসে করো .. এক দুই .. এক দুই, বাঃ 
গুড, ওয়েল ডান। সহজ .. তাই না? তোলো ... লাগাও 
তোলো .. আচ্ছা এবারে দ্যাখো .. ওপরের বেস্ট দিয়ে একটা 
কাঠি আসছে ... ধাতুর তৈরি সিগারেটের মতো ... ঠিক? 


এইটোকে তোমার তুলে নিতে হবে দাত দিয়ে .. এই থে 

এরকম __ আঁম্য্‌ .. দেখো ওই যে আসছে আনুন .. এই .. 
বাঃ চমৎকার : আচ্ছা .. এইবার __ হাতে যা করছিলে সেটা 
বস্তু না করেই ওই দাঁতে ধরা ফিউজটা তোমার বাঁদিক থেকে 
সময়মত এসে পড়া টুকবোটার পিছন দিকে ফিট করে দোবে। 
আবো দুটো করে ফিউজ এসে পড়বে ... একটায় একটা পাচ 
একটায় দুটো .. আীম্ম্‌ একটা ,. আঁম্ম .. আর একটা। 
এবার কী? না কপাল দিয়ে কষ্ট করে ঘোর ধাক্কা মোরে 
ফিউডটাকে পচে বসাতে হবে .. এই একটায় একটা ধাক্কা . 
এই তারপরেরটায় .. দৃটো .. টুকু... টক্‌ টুক .. আপ্তে . মেপে 
মেপে .. কোনো তাডচ্ছড়ো নেই... হা... আচ্ছা আবাস শুরু 
থেকে ... এক দুই ... এক দুই... ঠিকঠাক... টাহার্ড হওয়া 
চলবে না কিন্তু . আরে এতো শ্রেফ খেলা _ একদম সহ 
আর যজ্জার ... দারুণ মঞ্জা ...ভাই না? .. এবার তিন নন্র .. 
এবার নাকের খেলা ... দ্যাখো নিচের বেপ্টটা দিয়ে দুটো করে 
ছোট ছোট ওয়াশার আসছে ... নাকের ফুটো দিযে ও দুটোকে 
টেনে তুলে নাও __ শ্বাস টানো :- আরে! টালো জলদি... 
হ্যা এই তো হয়েছে... বাঃ ফাস্ট ক্রাস ... আচ্ছা এবার খেয়াল 
করো __ ওয়াশারগুলোর গা থেকে সরু তামার তার বেরিয়ে 
আছে... ওগুলো হালকা টান দিয়ে সোঙা করে লাও -. এ 
যে বাঁদিক থেকে ইন্জিনটা বেরিয়ে এসেছে ওটার সকেটের 
হধ্যে এবার তার দুটোকে আলতো করে জড়িয়ে দাও .. 
তিনটে প্যাচ দাও .. এক .. দই. তিন __ ব্যস্‌ ঠিক আছে। 


এইবার নাক কেডে ওয়াশার দুটো বার করে খ্যালো.. ছোরে 
ঝাড়ো .. এই তো ... এবার ডাল হাতটা একসেকেন্ড এদিকে 
আনো ... এই তারটা নিচের বেস্টের বেরিয়ে আসা সকেটে 
লাগিয়ে দাও... এই যে .. আ--ত্তে ... বেশ ভব্টিযৃক্ত হয়ে 
২ করো দেখি... এ-ই রক--ম ... বা বা লক্ষ্মীমেয়ে সব -_ 
এবার ... হাতের পাতাট! আস্তে একটু বুলিয়ে ওই ঝা দিকের 
নাট দুটোকে জায়গা মত বসিয়ে দাও দেখি -- আন্তে করে .. 
ব্যস্‌ বাস ... আরে .. সাবধান __ ডান পায়ের নিচে ওই 
ফালি করার ুরির প্যাডেলটা আছে। চট্ট করে হাতটা সরিয়ে 
নাও __ না হলেই .. বুকলে কি না .. খ্াচাং খ্যান .. তোমার 
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হাতখানা আক টাঙুল সঙ্গ ফেটে ওই মেঝেতে পড়ে থাকবে 
সে একটা বিডিকিচ্ছির্ি কাণ্ড ... মালিকও বেগে যাকে 
এসব নোংর্যপন! দেখলে . সময় মত হাত সরাও . ঠিক। 


আস্থা এইবার ডান থাই দিয়ে ঝী নিকের পিস্টনটাকে ভোর 
একটা বাক্ঠা মারো ... ডাইভ বেন্টটা থামবে -- বাঃ 
একদম ঠিক-। এইবার পেছন দিয়ে বা দিকের পিস্টলটায় 
চলার নতে। করে .. এবার বাঁদিকে একটা ধাকা .. ঠিক ঠিক। 
এই বার হাঁটু ভাজ করে পেটটা সামনের দিকে আনো .. 
রধারের সুইচটা ছুঁতে পারো ... এবার ঠেলে .. কোমরটা 
লাচাও .. বেলি ডান্সারদের মত .. বাঃ দারুল ... আবার ... 
এবার ফটুকা দিয়ে পেছনে সরো __ নিতন্বের ঠিক পেছনে 
লিভার হ্যান্ডে লটায় একটা ধাক্কা দিয়ে... হাঁ করে আছ কেন? 
যুঝলে না .., আরে বাবা .. পাছা দিয়ে পেছন দিকে একটা 
ধাক্কা মারো .. হ্যা _- এইবারে একটা চক্কর পূরো হল। হ্যা 
মারো. ইপ্প্‌। 


বুঝতে পারলে তো পুয়োটা! না বোঝার কিছু নেই! একেবারে 
সোজা সহজ... কাজের সঙ্গে সঙ্গে কী দারুণ __ এক্সারসাইজ 
হচ্ছে __ পুরো চর্বি ঝরে যাবে ... ছিপছিপে হয়ে যাবে ... এই 
লিখি এক্ারসাইজের জনা কতো৷ মেয়ে কতো টাকা ঢালতে 
রাজি, জানো? আচ্ছা চলো, ফের শুরু .. চলে এসো নিজের 
নিজের জায়গায়।... শুরু থেকে আর একবার... আপ্তে আন্তে 
-. এই ওপরের বেপ্টের স্তু দুটো তোল ... নিচের বেস্টে 
ওখানে লাগাও .. এই সাবধান .. এইবার পাতে করে তোলো 
+ খাঁদিকে লাগাও .. আরেকটা তোলো .. জম্ম .“কপাল 
দিয়ে ধাক্কা মারো... মারো .. হা ঠিক ... রেডি... ওয়াশার 
দুটো নাকে টেনে নাও ... তার দুটো টানো ... সোজা করো .. 
বা দিকের মেশিন দ্গ্রকেটে জড়ীও .. থামো .. ডান হাত ... 
নাক ঝাড়ো .. ওগ্যাশার দুটো বার করে য্যালো .. আলতো 
হাত বোগাও ... বা হাতে নার্টটা ঠেলো .. তিন পাক দাও 
হাত সরাও .. ফালি করবার মেশিনের প্যাডেলটা চাপ দাও 


০ দাও ০ ঘচাং .. ঠিক । পাছা দিযে ডান দিকের শিস্টনে ধা 
আরো _ এবার বাঁদিকে . হা .. এবার একটু হেলিয়ে নাকো 
- আবার .. বায়ে . ঠিক .. এই তিল নম্বর দোসানোটা 


এবার পেলভিস্ট। এনিয়ে নাও... ড্রিলের বাব হ্যান্ডেলের 
ওপব নাভিটা ঠেকাও ... ফের দোলাও , হাঃ টা লা লালা 
লা... বাস্‌ বেড়ি থাকো ... হ্যা .. পাছা নিয়ে লিভার 
হযান্ডে লটা ধাক্কা নারো __ বন্ধ । না লা থামলে চলবে লা . 
আবার শুরু থেকে ... হ্যা কোনো বকম ভুগ না কবে যদি 
কাজে নেওয়া হবে। এক .. ই এক .. দুই. স্কুয়ের ওপর হাত 
- তোলো লাগাও .. তোলো লাগাও . এফার গাঁত দিয়ে 

এক দুই .. হ্যা বাঁদিকে .. ঠেলে লও ... কপাল দিয়ে ধাক্কা 

এক .. এক দুই .. নাফ বাড়াও ... নিচের বেট থেকে 
ওয়াশারগুলো টেনে নাও নাকের ফুটোপ ... তারগুলো ঝা 
দিকের স্পূলে ভ্রড়িক়ে দাও ... লাফ ঝাড়ো ... জড়াও .. এক .. 
দুই তিন .. বাঁ হাতের পাতা আলতো বুলিয়ে নাটটা 
বসাও - উপ্‌প ... কাটার ব্লেডের “পেডালে পা দিয়ে ঠেলো 
. ই .. ঘচাং ... নাভি .. কোমর নাচাও ,. দোলাও .. 
গোলাও .. আরে এ তো দ্রাস্ট সেক্সি নাচের ভঙ্গি .লা লা... 
লা লালা -. বাঁদিকে দুটো .. ডানদিকে .. পান৷ উঠু করে রেডি 
- লিভার বন্ধ .. ঠিক -- দারুণ ... করে যাও .. কবে যাও ... 
থেমো লা 


মেয়েরা ফ্রুত ছন্দে ভঙ্গিওলির সঙ্গে তাল রাখার চেষ্টা করতে 


থাকে। মাইক্রোফোনে ঘোষকের বর শোনা যায় : 

ঘোধক __ ইতালির মিলান শহরে সিযেন্স কারখানার এযাসেশ্বলি লাইনে 
কাজ করা শ্রমিকরা প্রতি দিনে চার হাঞ্জার পাঁচশ বার এইভাবে শরীরকে 
ব্যবহার করেন। তারমধ্যে তিন হাজ্জার বার পাছা দিয়ে কাটার মেশিনে 
জোরে ধাক্কা মারতে হয়। যার ফলে অধিকাংশ নেয়ের কোমরের হাড় 
মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও এরা নানান জটিল স্ত্রীরোগ ভোগেন। এই 
মেঘে -শ্রমিকঙ্গের অনেকেই পেলভিক সন্ধিতে অস্ত্রোপচারের দরুন 
সন্তানধারণে অক্ষম হন। 





পেলভিক স্তি বন্টিহদেশ ও উকসন্ধিব জরিলেংস্ব'ন। এই হাড়ের খাটি 
মধ্যে থাকে ছুরি, মুন, যেকেের কষে ইউটেরাস . এত নেক 
ফাটি নরম বেশে এছাড়: সা ঝা খেকে মূল মনী ও আদুগলি এইছান 
কেই পাতের দিকে থাছ। 


ফ্লাকো রামে। ইতালির বিশিষ্ট সংগ্রামী নাটাকার। একই সঙ্গে অিনেন্্ী এবং পরিচালকও ৷ চল্লিশের দশকে জন্ম বয়ানাংসিবাধী সরকারের 
বিরোধে নাটককে প্রকে, কারখানার ক্যান্টিনে, রাস্তার মোড়ে এমনকি সার্কালের ঠাবুর সামনে নিয়ে আসেন। একই কারণে এক-চরিয়ের সলোপে 
নাটক পড়ে তোলেন। কিন্তু অবিখাস্ রকমের বিচিত্র সে সব চক তাদের উদ্দেশ্য একটিই __ এক চেটিয়৷ বাণিজ্যিক পুজিকে আথাত করা। 


ক্রিস্টোফার কেয়ার্ন-এর ইংরেজী অনুবাদ থেকে বাংলা করা হল। 


কৃষিজমি খেকে উচ্ছেদ হওয়া মেয়েরা গলে দলে কারখানায় কাজ পাবেন' এই উজ্জল তবিত্য্াসীর পরিপ্রেক্ষিতে আমর! এই ছোট নাটকটি 
হাপলাম। অভিনয়ের জনা কোনো অনুমতি নেফার দরকার নেই । শ্রথবিসূয় উল্লেখ করলে লো লাগবে। 


সৌজনা : ভূমধ্যসাগর 
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গতবার ফেমন নাকিন মুলুক থেকে ফিরে এসে চলতে ফিরতে আমার 
খণ্ডিত বোধে বাকি দর্শনে মেখা হটনা৩লি লির্িবন্ধ করেছিলাম আমার 
দুর্বল অক্ষর বিন্যাসে, এবার সেই খর্তিত বোধ সেই ঝাকি জন দুর্বল 
অক্ষর সমষ্টি নিয়ে ভাবাব এলান গত তিন ঘাস চলতে ফিরতে 
মাঝখানে পড়িয়ে বা পাশ ফিরে ওযে অথবা অতি দৃূব থেকে কিংবা 
অন্যের চোষে দেখা ঘটনাপ্রবাহের ছিটে ফোটা নিয়ে। এই মধাবতী 
সমূহে যটনা এজ এক অস্তিতীয_ ম্ফীথাম। সিসুর এবং নষটী্রাম। তাক 
পাশাপাশি চলেছে বইমেলা, কখনো আলাদা আলাল, কখনো গাহে গা 
বিলিযে সেই সিসব - নষ্টীঠামেব সঙ্গে । একেবারে এন্তেকালে এসে গেল 
উলমাবেব বিশ্বক্রিকেট। কব উল্যার চলে গেলেন হ্যালি ফ্লোনিয়ের 
সৃতি চাড়িযে দিযে। জ্খো হাক সংবাদস্রুবার্ত সাংবাদ্কমকল এই সব 
ঘটনাকে বে চোখে দেখেছেন আমবাও চলতে ফিবতে সেভাবে দেখলাম 
ফিলা। 


চু (== চেয়ে আছো গো মা মুখপানে! 


জনতা তার অন্তরের অস্তয্থলে যে শ্রকল পরাচ্রাস্ত প্রতিষ্ঠান 
বিরোধী, তার ভলড্যাঝ প্রন্াণ সিঙ্গুব নন্দীগ্রান। 'সৃতীব্র সচেতনতা 
সত্তেও শুযোজনীয় শিক্ষার অনুপস্থিতি, দিশশুন্যপুর নেতৃত্ব' এবং 
পুঁজিবাদের সার্বিক আআসীর্বাদধন্য ও দেশের মহ একনস্বর রেজিমেন্টেড 
র্যাকেটে মার্কসবাদী পার্টি এবং তার প্রশাসনের সাঁড়াশি আক্রমণের 
বিক্্ধে বীর বিক্রমে রুখে দীড়ানো সিঙ্গুর নন্দীঠামের লড়াকু (অপাযে 
ধ্যবহায়ে ব্যবহারে ভীর্ণ "লড়াকু শব্দটি যেন সিঙ্গুর লক্দীয়ামে অন্য মাত্রা 
অন্ন করল আবার ।) জনতাকে দুহাত তুলে গলা ফাটিয়ে লাল সেলাম 
ভানাব। ঠিকই, এরা কোনো বিপ্লব কবেন নি (করেছেন বালে কলেনও 
নি) এরা রাষ্রবযবস্থার বিরুদ্ধেও গর্জে ওঠেন নি। এরা লড়ছেন প্রাণ 
দিচ্ছেন নিজের আমি রক্ষার জনা। জনির মালিক কৃষকদের নি জনি 
রক্ষার লড়াই। কিন্তু এই লড়াইয়ের টার্গেট ঘটনাচড্রে অলিবার্থ নিয়নে 
উদ্নয়নকানার্ড সভানামিক রাষ্ট্র এবং যথাবীতি তাদের তাবেদার রাজা 
সরকার। উদ্ন়নের এই অড়েলটির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার বা সি পি 
এমের ওীবসে নয়, এমনকি ভারত রাষ্ট্রও এর জন্মদাতা নয়। এই রোল 
মডেলটি ভারতের বিভিন্ন রাজ, লাতিন আমেরিকা ও সক্ষিপপ্ব 
এশিয়ার বিভিন দেশে লাগ করার. .'মহান' দায়িত্ব সে. সব দেশের 
সরকারকে অর্পণ করেছে মহাপ্রভু সামচাচা। এই মডেলের আংশিক 
প্রয়োগ ইতিপূর্বে ঘটেছে আমাদের রাঙ্জো বাছারহটি প্রকে বিভিন্ন 
উড়াল পুল নির্মাণে, প্রধানমন্ত্রী রোজগার যোজনার সড়ক প্রশত্ত করার 
কাজে, কিছুটা হলেও হলগিতা প্রকে ইত্যাদি ইত্যাদি। হলনিয়াতে 


উচ্ছেদ হুড ঘাওয়া কৃষক চাকরি পাড় নি। সে যে কোথায় গেছে তার 
ঠিকানা কেউ রুখেনা। বাধার দরকার নেই এই ভোট নির্ভর সমাজে 
আদৌ। কিন্ত চাকরি হয়েছে। আমার আপনার ঘবেন "শিক্ষিত, 
উচ্চশিক্ষিত, আই টি আর ম্যানেজমেন্ট পাশ করা' যুবকসের। সেই সঙ্গে 
যানেব হয়েছে, সেই সিপিএমের ধামাধরাদের কথা আমরা আলোচনায় 
আনছি না। সিসুরে টাটার কারখানা হলে ওই যুবকদের চাকরির সুযোগ 
আসবে। সেই সঙ্গে যারা সিপিএমের তি ধরতে পারবে তাদেরও 
আয়ের সংস্থান হবে। ফলে চলতে ফিরতে যে প্রশ্নটা এসে ঘাঘ এবং 
এসে গেছে তা হ'ল কতদিন ক্ষেতনজুররা, ভাগচারীরা দরিষ্রী কৃধকরা 
আন্দোলন করতে গিয়ে পেট খিল দিয়ে বসে থাকধেন। খুঁটি পৌতার 
কাজে. পাঁচিল তৈরির কাছে, কারখানার নির্মাণ প্রকল্পে কোনো দক্ষ 
কারিগর নয়, ক্ষেতমুর তাগচাষীদের মতন মানুধাদেরই কাছে লাগছে 
এবং পাণবে। মজুবিও খুব একটা খারাপ নয়। তাহলে আন্দোলনের 
্থার্থে এই কৃষক সমাছ নিডের এবং তার পরিবারের সমূহ বিপর্যয়কে 
মেনে নেবেন কোন পারিপার্সিক অবস্থান থেকে এবং কেন? তেডাগা, 
নকশালবাড়ি ইত্যাৰি লিয়ে অনুগ্রহ ঝ'রে দল ঘোলা করবেন না বা 
মেঠো ব্যৱেল্লাবান্দীতে যাবেন না! টাটার প্রস্তাবিত কারখানার জমিতে 
হীর্ঘ পাঁচিলের কিছু দূরে খাসেরবেড়ীতে ঝ'সৈ দ্রালাম্্ী ভাধণ-_ 
উচ্চকিত গ্লোগান--কলকাতা থেকে আসা অধিকতর উত্তেজিত 
সুধ্বগুলের ভিড়ের মধ্য ওই অঞ্চলেরই এক যুবক নেতার কণ্ঠ থেকে 
আন্তরিক উচ্চারণে এই আশঙ্কা ব্য যখন হ'ল, তখন আমাদের : 
ভাবনাটা যে উদ্বায়ী লয়, চলার পথের মাটির উপর পাড়িয়ে. এটা ভেবে 
একটু ভাল লাগলেও, ফেরার পথটা খুব খারাপ, খুব বিষণ বোধ হ'ল। 
চোখের সামনে ভাসতে লাগলো সেইসব দায়েদের মুখ, খীরাই মূলত 
এসেছিলেন আমাদের সভায়, সামিল হয়েছিলেন মিছিলে, যাদের 
উচ্চীপিত কষ্টে কী প্রবল আত্মবিশ্বাস লড়াইয়ের কী দুর্দান্ত প্রতায় 
দেখেছি: দীৰ্ঘ দীর্ঘ এক তরফা গাঞ্জোয়ারীর বিরুদ্ধে এই প্রতিরোধ, নারীর 
এই লঙাকু স্বাধিকার আমাদের মতন না ম'রে বেঁচে থাকাদের মধ্যে এক 
অন্য ভাবার নির্মাপ ঘটিয়েছিল। 

মনে ভেসে উঠছে অনা আরো অনেক মুখ। সে মুখ আমাদের 
চারপাশের বা বোন বন্ধুদের মুখ, খারা আশা করে আছেন টাটার 
কারখানা, এস ই জেড, জিভালের কারখানা, নন্ীগ্রাদের কেমিকাল হাব 
ইত্যাদি ইত্যাদি হ'লে ভার ছেলের তার মেয়ের একটা ভাল মতন হিল্লে 
হলেও হ'তে পারে। কম টাকা খরচ তো হয় না। গ্রুমিং তো লাও হয় 
সেই প্রাতহফালে স্কুলে ভর্তির মাধ্যমে। তখন থেকেই খরচের বহর 
বাড়তে থাকে, বাড়তেই থাকে তারপর উচ্চশিক্ষায় যদি ম্যানেজমেন্ট 
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পড়াবার বাসনা জাগে তবে বায় ৫০ হ্াদোর থেকে ৫ ক্ষ নুগ্বা। এই 
বিপুল ক্যাপিটেশন ফি নিয়ে পড়াবার পর নায়লা বাবারা বোনেবা 
প্রেমিকারা কি চাইবে না তার এই বিপুল ব্যয়ে নির্বিত সন্তান আতা 
প্রেমিঝ আধুনিক কারখানায় চারি পাক! খুবই আনন্দে কথা যে, 
আই আই টি খডগপুরের ছাত্র অধাপকরা নন্দীগ্রার গণহত্যার বিজ্ান্ছে 
নিছিল করেছেন। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । ঘাদবপূরের ছাত্ররাও লড়াইারের 
য়গানে আছেল। [প্রসিডেজির আই সি তো আহেই। কিন্তু 
টেকানোলহির ছাত্ররা বা ব্যাপিটেশন ফি দিয়ে যেখানে যেখানে পড়ানো 
হয়, সেখানে তেমন প্রতিক্রিয়া কোথায়? এই সরকার উন্নয়নের নাবে 
থে ধুন্দুয়ার লাগিয়েছিল তাতে ম্যানেজমেন্ট ও টেকনোগজির ছাত্রদের 
অবস্থা ঘনবর্ষায় ময়ুযরের পেখন তোলার যতন হালে আশ্চর্য কি! 
কারাটের োষণাথ আপাতত পেখম চুপসে নানু্গি এক লেড বিশেশ। 
অবশ্য এখনো মলে হচ্ছে আপাততই ৷ বাবারা তো বাই, মাছেলাও 
প্রবলভাবে চান সন্তানকে সামনে রেখে ' প্রতিবেশীর ঈর্ষা'। কারণ 
হুতে। কেন চাও মা! 


১৪ মার্চ, নন্দীগ্রাম! পশ্চিমবাংলার বুকে এক অভাবনীয় 
নারকীয় সংযোজ্ঞন _- ১৪ সার্চ নক্ষীগ্রাম! "আনি হিং মানবিকতার 
যদি আমি কেউ হুই, গন হারানো শশোনে তোদের চিতা আনি আলবই' 
= কার কথা যেন এটা, কার? ডালেন ভ্রানাদের সংস্কৃতি দবা সুখ 
মী, কার রচনা উদ্ধৃত করলাম? কংগ্রেস সরকারকে একলা 'নারীঘাতী 
শিগুঘাতী" বলে শ্লোগান দিতে আমিই শুনেছি ওঁর কষ্ঠে। আর আছে? 
কেন নশ্বীগ্রাম দখলের প্রশ্ন এগ নন্দীগ্রাম তো ছিল নন্ীগ্ামেই। তারা 
তো সব গ্রামেরই মানুষজন! তাহলে কিসের দখল, কেন দখলের প্রশ্ন, 
কাকে দখল? ঘরছাড়ানের জনা? এমন বহু মানুষ তো এর আগেও 
ঘরছাড়া হয়েছে, অনা দলের মানুষ, তখন হো দখলের প্রশ্ন আসেনি। 
তাহলে এখন কেন? দখলের নানে কেমন ক'রে এমন কান্ড ঘটাতে 
পারে মনুষা নামধারী কিছু র্যাবিড উদ্ুক! কেমন ক'রে পারলো ওরা? 
কে শেখালো পারতে? কেমন ক'রে কখন শেখাল? কার নেতৃতে 
শিখলো এসব? 

কিন্তু মাথ) হেঁট হয়ে যাওয়া এই এতিহাসিত ল্গাকর মুহূর্তে 
বলতে হ্যা আরও একটি লজ্জার কথা। আর কতকাল তাদের অজান্তে 
ঝানব ঢাল হিসাবে ব্যবহার করা হবে নারী ও শিশুদের? আর কতকাল 
থে শিশু নাধীরাবর্বরসের গুলিতে প্রাণ হারালেন নক্ঠীগ্রাহে, তারা কি 
আলো ঝানতেন এমন পরিগতি তাদের কখনও ঘটতে পারে! এই 
কথাগুলো আমায় প্রথম গুনিয়েছিল "নাট আনন'-এর চন্দন সেন ১৭ 
মার্চ গাত সদানের সামনে নশ্বীগ্রামে গণহত্যার বিকক্ধে এবং নারী 
শিশুদের শিখণ্ডী’ করারও প্রতিবাদী সভার উদ্যোগ পর্বে। ১৪ তারিখ 
ঘটনা শোনার পর 'মাথায় খেলে' গিয়েছিল বিষয়টা। অনেককে 
কলেওছি। কৃষ্ণাকে বলেছিলাম। নশ্গীগ্রাম নিসুরের উচ্দেদবিরোধী সমন্ত 
আমায়েতের সাধী কৃষ্ণা বন্দোপাধ্যায়। পোড় খাওয়া নকশাল কৃষ্ণা 
বলেছিল, সেই অগ্নিময় সময়ে নারী শিশুদের ঢাল করার বিরুদ্ধে ও 
প্রতিব্যদ আনিয়েছিল। জানিয়ে বিপাকেও পড়েছিল। পরে শাশ্বতী ধোৰ 
মে কথাই লিখলেন! সেই মেয়েদের কথা __ শহীদ হ'য়ে যাওয়া 
মেয়েদের কথা। - 


শাহি অন্যের কথা বলতে চাই না, নিজের কথাই বলি। সঞ্চার 
কথা ॥ হারে এই আমি নষ্টীগ্তানেন লড়াকু মানুষদের সর্নতোভাকে 
সন্থন কল্গেও কোথায় আমার অজান্তে আনি যেন হয়ে গাই 
সিপিএন-এর বইসপাব প্রচারের শিকার! আনবা দেখেছি সিঙ্গুর 
নন্গ্ানে কৃষক বদমীদেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ উজ্জ্বল অন্পদ শরীরী ভাষা। 
আমাদের স্বপ্নে ও জাগবাণে উদ্টীপিত কবে সেইসব নুখ। নন্ধীগ্রানেস 
লড়াকু নারীর! সাননে যাওয়ায় সিদ্ধান্ত নিজ্জেবাই নিযেছিগেল, কেউ 
তানের বাধা করেনি। স্বেচ্ছায় নাথা উঁচু কবে আগে গেছেন দূত] 
পদাক্ষেপে। অথচ কী অনায়াসে বলাতে পারি, তারা স্বেচ্ছায় নু়ার 
মুধোনুদি হয় নি, তারা নাকি জানতই না যে, পুলিশের বুট তান 
হৃৎপিগুকে বিদ্ধ করবে! তারা নাকি 'ঢাল' হয়েছিল পরিণতি না 
ভেনেই। হায় পুরুষ, হায় পুরুষতত্ের ছত্রছায়ায় লালিত অবোধ নাহী, 
পূর্বক 'বর' আাখা। দিতে তুমি সতত লালাদিত, ুথচ নারীকে 
হরীরাঙ্গনা বলায় তোনাল কত শত সন্কোচ, কী বিপূল শর্তেস সনারোহ! 
১৪ মার্চ যে ভবেনাটা আনরে “মাথায় ফেলেছিল তার আনা আনি শুধু 
লক্ষি নই, আহি নতজানু হবে সেইসব হীাঙ্গনাদের কাছে ক্ষমা 
শ্গসে আমাদের ঘুখপানে শ্রার চেয়ে থেকো না দা! 


7২1 জানি. কিন্তু ৭৪১ জানি লা 


আসাটা এখানেই শেষ করালে ডাল হ'ত । কিন্তু বই মেলাও তো 
এফটা অধ্যায়। বই মেলাব, বই প্রেমিকের, উৎস মানুষের এবং 
নন্দীগ্রানেক। যে আশ্কালনে খে উদ্ধত ১৪ মার্চের সংস্রাব, দে 
বন্ধাতোর অন] এক ঝাপ আনব দেখলাম বই মেলায়। ্থর্থহীন ভাঙার 
এর প্রতিবাদ করেছিল উৎস মানু । শুধুমাত্র সট নির্মাণ না ক'রে নয়, 
ফালে কাপড়ে সবল দক ক'রে লেখা ছিল প্রতিবাদের ভাবা প্রথম থেকে 
শেষ দিন পর্যন্ত । মানুষ ভিড় কবে এসেছে, পাশে দাড়িয়েছে, চিতরে 
ঢুকেছে। নয় নয় ক'রে বিক্রিও খারাপ হয় নি। আমরা উদ্টাবিত। বই 
বেলায় চলতে ফিকতে মানুষ যে পদবেণু রেখে গেছেন উৎস মানুষের 
ঘরে তা মাথায় ক'রেই আমানের আগাহী পথ চলা) ২৫ ফেব্রুয়ারি শেষ 
হয়েছিল বই মেলা। কিন্তু তার আগেই নন্ধীগ্রামের লড়াকু কৃষকের 
সমর্থনে একাধিক মিছিল। 'এবং বিসংবাদ' এর শীঙগভগর স্মারক 
আলোচনা সিঙ্গুর নন্ষীগ্রামকে নিয়ে বই মেগা । এরই মাঝে হামাদের 
যুগল দার শ্নবদ) অভিজ্ঞতা । আমানের স্টল নম্বব ছিল ৭৪০ আর 
আমাদের পাশের স্টল (যাদের কাছে আমরা প্রতিদিন মেলা ছাড়ার 
আগে আমাদের বই জমা রাখতাম।) “বায় এয যথারীতি ৭৪১ ছিল। 
বাংলা গল্প ও উপন্যাসের স্টল 'অব্যয়'। সেখানে এক সন্ধা বাবা 
কিনতে এসেছেন বাংলা বই, সঙ্গে তার ছেলে। ছেলেটির সঙ্গে আলাপ 
জমিয়ে দিলেন যুগক দা'। অনেক কথার শেষে ধুগক দা' ছেলেটিকে 
স্টল নম্বরটি পড়তে বললেন। তৎক্ষনাৎ সে বলল, 741, এবার যুগল 
না" বললেন, সংখ্যাটা বালোয় বঙ্গ। অনেক ভোরেও "৭৪১ হেলেটি 
কিছুতেই বলতে পারলো না। তবুও আশা রাখব এই বালক আগামীদিনে 
*56Z-বাতির কপকথা'র মায়াজালে বিহাস্ত হবে না। (কৃতজ্ঞতা 'দেখাল 
লিখন আন্ধার, অনিকেত সানাঙগ, আভিয্পেহ। ১৫.০৩.০৭) 


সা... লীটাটুুুাুরা 


২৫ 
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আজকের রাজনীতি ধর্মনীতি __ গ্রাস করছে ন্যায়নীতি 


এম. এ. সফিউল্লা 


মনের গভীরে 

"কী হল বে খোজা, শুয়ে রযেছিস যে. পতিসনি শরীর খারাপ 
করছে নাকি' __ সন্তানের ললাটে শ্রেহমাথা হাত রেখে বিবেকের না 
ভানতে চাইলেন । 

= লামা শরীর ঠিকই আছে; পড়তে আজ ভালো লাগছেনা: 
মলটা বড্ড খারাপ কবছে -- বৈদুলের বাবাকে ওবা"; কিশোর 
বিবেকের কষ্ঠ রুদ্ধ হয, মে আর কথা বলতে পাবেনা। 
কালো কোটের আড়ালে 

চলন্ত ট্রেনের এতটা কানরা। কয়েকজন বন্ধবান্কবের মধ্যে কী 
নিয়ে যেন আলাপ-আগলোচনা হচ্ছে। একন্ডন বললেন - 'এভাবে বিচার 
হলে, নিরাপেক্ষ বিচার হবে না'। জার একজন বললেন -_ বিচার 
নিরপেক্ষ কাবে হয়েছে? আসলে তো টাকার পক্ষে বিচার হয়।' 
তৃতীয়জন বললেন __ 'ঠিক বলেছিস, কোর্টে তো বেশিরভাশা কেসেই 
চলে টাকার খেলা'। পালের জন বলে উঠলেন __ কথাতেই আছে না 





— A first class Lawyer is a first class liar.‘ 

সত্যতার অসভ্যতা ' 
আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও ........... আমাকে 
কে আছো বাঁচাও , মাগো 





3 ওরা অতসীকে আর চিৎকার করতে দেন; মুখটা চেপে 
ধরে তার বাহু করে নিয়েছিল। আর তারপর? 
শাসক যখন সন্ত্রাসবাদ 

একটা গুলি ওর উরুতে এসে লাগল। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় জয়দেবের 
দেহটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ঙ্গ। অদূরে ছিলেন বৌদি মানসীদেহী। ছুটে 
গেলেন ভয্যদেবের কাছে __ সে কথা বলতে পারছিল না। সঙ্গে লাসে 
ছুটে এলো কয়েকজন পুলিশ, আরব্য ফরঙ্গ _ বেধড়ক জাঠিপেটা। 
ভূলুষঠিত খন্ত্রণাফাতর মানসী দেশী অবাক বিশ্রয়ে দেখলেন -- 
“পুলিশের পায়ে হাওয়াই চয়ল'। 


সৌম্য দেখলো -- মা তার মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। ততক্ষণে 
মানুষের আর্ত চিৎকার হাহাকার আর কাক্সায় চারদিক ভরে উঠেছে। 
সৌম্যর মায়ের রক্তাক্ত দেহটা যখন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল -_ 


ঘভিতে তখন বেলা সাচ্ড এগারোটা -_ পাঁচ মিনিট পর তিনি খাবা 
গেল্সেন) সৌয়াব চোখে অন্ধকার নেমে এলো। 


"নিছিলে আগে আমলা কিছু ছাত্তছাত্তী ছিলাম -- পিছানে 
বহিলারা। ভেবেছিলাম ওরা হয়তো আনাদের আফ্রমণ করবেনা... 
কিন্তু ..........' যন্ত্রপাকাতর কষ্টে, তমলুক হাসপাতালের বেডে ওয়ে 
শুয়ে রাজ্যপালকে অনুযোগের সুরে কথাগুলো বলছিল নবম শ্রেণীর 
হাতত সাচ্দান। 


বিবেক আব নৈদুল _ দুটি কিশোৰ সহপাঠী। সেই বস 
থেকেই ওলা যেন আর পাঁচজনের ধেকে আলাল। বাস্তব ভগতের পক্ষে 
হয়তো ওরা বেমানান। ওঝা ভাবে _ মানুষের জন্মের সময়ই, তার 
শরীবে একপ্রকার কাল্পনিক ধর্মপরিচয়ের ময়লা ছিটিয়ে দেওয়া হয়। 
আর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, এ ময়লাকে মনের গভীরে স্পর্শ করে 
দেওয়ার অপচেষ্টা চলতে থাকে । এতে সামিল হয় পরিবার -_ পরিজন 
= সমাজ __ সংসার -_ এএনকি দেশ রাষ্ট্র অবধি। সে যে একজন 
মানুষ" __ এই পরিচয় ভুলিয়ে দেওয়া হয়। তাকে ঘিরে তৈরি হতে 
থাকে ভাতপাত -- বর্ণ __ সম্প্রদায় __ শ্ৰেণী সংরক্ষণ নামের সব 
আবর্জনার গুপ। পাশাপাশি গড়ে ওঠে শোধণ _. নিপীড়ন --- বঞ্চনা 
- ধোকাবাজি -- ডেদাভেদ -. কলহ --- দাঙ্গা --- খুলোখুনি 
ইত্যাদির পাহাড়। বিবেক আর মৈদুল, জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই, একটু 
একটু করে এসব বুঝতে শিখেছে। পরিণত বয়সে তাই দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে 
ওঠে যে -- মানুষের মাঝে প্রভৃত্ব বিস্তাবের দুটি শনাতন হাতিয়ার হল 
প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মনীতি, আর শ্রচলিত রাজনীতি ।' তাই ওরা এসব এড়িয়ে, 
প্রকৃত নানুধ হওয়ার অভিধরায়ে, নিজেদের এসব ময়লা আবর্জনা থেকে 
যুক্ত রাখতে চায়। সেই ছাত্রত্রীবন থেকে ওরা দেখে আসছে -.. প্রায় 
সকলেই প্রথাকে __ প্রচলনাকে মেনে নিতে দ্বিধাবোধ করেনা. ধদিও বা 
এর পিছনে কোনো যুক্তি-ব্যাধ্যা খুঁজে পায়না। কষন খেল ওরা তাই -_ 
চান প্রবাহ থেকে পৃথক হয়ে যায়। 

সেইদিনটা আছও বিবেকের কাছে দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয়। 
মর্মািক সংবাদটা সে স্কুলে যাওয়ার পথেই পেয়েছিল __ “মৈদুলের 
বাবা খুন হয়েছেন'। মনের গাতীরে সে বড় ভয়াবহ সময়, দেশজুড়ে 
চলছিল প্লানৈতিক অস্থিরতা বন্ধ - হরতাল লেগেই থাকত, 
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পরামদিনই তাদের স্কুলে ক্লাস হত না। পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেস শাসনের 
অবসানের যুগ। দৃদীতির সর্বোচ্চ শিখে বঙ্গে এ দল সন্ত্রাসের পাভহ 
ফায়েন করেছিল, ক্যাডার বাহিনীর দাপাদাপিতে দেশের মানুষ তখন 
সন নৈদুলের বাবা ছিলেন সি.পি-এদ.-এর সেই উত্থানের ঘুগের এত 
সক্রিয় করী। আর এটাই ছিল সে যুগের চর অপরাধ। তাই কংগ্রেস 
ঘাতকের হাতে তাকে খুন হতে হাধেছিল। বিবেকের নানে হয়-এ যেন 
সেদিনের কগা। পোস্টমট্টেন ধরা নৈদুলের বাবার ছিশ্রসিক্চিল্স দেহটা 
সাদা কাপড়ের বান্ডেক্রে ঢেকে শেষ যাত্রা শুরু হুল) নৈদুগকা সবাই 
বুকফাটা কানায় ভেঙে পড়ল, প্রতিবেশীদের চোখে ডল. বিবেকের 
কিশোর হৃদয় সেই মুধূর্তে জার আত্মসংবরণ করাতে পাবেনি _ 
নৈদূলকে বাহুর বন্ধনে আবদ্ধ করে সেও হাউ-হাউ করে কেনে 
উঠেছিল। 

মৈদুলের বাবার সম্পর্কে মাঝে মাঝে সে বলত -_ তানের 
প্রতিবেশীরা (মুসলমান সম্প্রদায়) অধিক সংখ্যবই ঠাকে ভালো চোখে 
দেখতেন না। ওদের বিচারে তিনি ছিলেন __ “শয়তান পাটির নেতা, 
যে পার্টি ধর্মটর্ম মানেনা, ইসলারী দৃষ্টিতে 'কাফের'। সেদিনের শবহাত্রা 
দলের মধ্য ঘোকেই কয়েকজন ব্যন্ধ প্রতিবেশীর কষ্ট থেকে চাপা গুঞ্জন 
শোনা খা --- 'কাফেরদের সঙ্গে নিশে অকালে বেঘোবে মরাতে হল'। 

সেদিনের সেই কিশোর মন __ অনাগত ভবিষাতের কথা 
কঙ্মনা ঝরতে আক্ষম ছিল। যিবেক-মৈদূলয়া ভাবতেও পাবেনি __ 
নৈদুলগের বাবার মতো শত শত মানুষের রক্তের বিনিমায়ে ক্ষমতার 
আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে সেই সি.পি.এয. পার্টিও একদিন সব কিছু ভুলে, 
কংগ্রেসের দোসর হবে: হাজার হাঙ্গাব খেটে খাওয়া মানুষের অদম্য 
উৎসাহ ও সহযোগিতার হাত ধনে চলতে শুক ফরে, ওয়া এহাত ছেড়ে 
পু'জিপতিদের কালো হাতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সরঙগ অসহায় 
মানুষগুলোর রক্ত নিয়ে খেলায় মেতে উঠবে; চরিত্র--বিবেক_- 
শ্রীতি__শ্রাদর্শ_ সবকিছু জলাঞ্জলি দিয়ে ই দলই যে একৰিন খুনোধুনি, 
পদলেহনের পথ বেছে নেবে-- এসব ছিল দুঃস্বপ্রের মাতোই অবাস্তব 
সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে, ধর্মের ভেকথারী, মৈদুলদের 
অধিকসংোক প্রতিকেনী "রং-ঢং' বল কাব, সুযোগ-সুবিধা আর স্বার্থের 
গন্ধ পেয়ে সেই শয়তান পার্টিরই' ছত্রতলে আশয় নেষ। বিবেক আর 
ভাবতে পারেনা -- কেমন যেন চাপা অসন্তোষে বুকটা টনটন করে 
ওঠে। 


বিবেকের মনে হয় _. কী যেন একটা চরম সত্যকে সবাই 
এড়িয়ে ধাচ্ছে। যদিও সে জানে তার চিন্তাাবনার সঙ্গে সহমত 
পোধণের মতো মানুষের সংখ্যা নগণ্য, তার যতো তুঙ্ছ চিন্তাধারার 
মানুষকে, তার স্কুল লাইফের সহপাঠী মৈদুলছাডা কেউ হয়তো গ্রহাই 
করবেনা; তকুও সে অস্তরের তাগিদে বিধয়টা নিয়ে ভাবতে কলে। সে 
জানে এদেশে অন্তর সাধারণ মানুহ রয়েছে যারা ন্যায় বিচারের আশায়, 
এক একটি দোকচ্দমার পিছনে বছরের পর বহর ধরে অর্থব্যয় করে 


২ 


যায়: উক্চিিবাধুদের শ্রপারী নিতে দিতে কতজন সর্বস্বাস্ত হয়ে যায় _ 
কি তজের কাঙ্ কিছুই হানা । বহক্টেত়ে অপোলত প্রন নিচার হয়ে 
গষে হাস্য __ বেদনাসাদক __ প্রহস্নন্থরূপ। পল ফষ্পা্তারেক্টের 
কথা হলে পড়ে যায়। (ে: কালো কোপ্টের আড়ালে) সত্যই তে! ওঁদের 
বধে অধিক সংখাকই জায়ার-হরথ্যাবাী। ভার বাস্তবে দেখা ঘায় সেই 
আইনজীবী তত বেশি প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠেন __ মিনি যত বেশি সংখাক 
পুকৃত প্েহীকে, আইনের চাতুরি আস বিকৃত প্রনাগের অসিগন্দিপথ 
পরিক্রম্য ফলে -_ নির্দোধ প্রশ্াপে সক্ষম হন। কাইনডীরী নহলে এরাই 
হয়ে ওঠেন ফার্স ক্লাস ল-ইয্যার __ খুব বড় উক্িল্সবাধু । বিবেক 
দু/একনার, পেশা শত কানপে, সরকারি সামী হিসাবে আদালতে (গাছে। 
তার মলে হং আনালতণ্ডালোতে যপাযথ তপ্ত হওয়া প্রয়োজন গে 
সমর্থনের প্র্াসে, প্রকৃত ঘটনসে তোয়াকা লা কারে অযথা সময়ের 
অপচয় হয় ভিলা। 'সাক্ষীকে জেসা' __ নানক ভু, আইনভীহাদের 
হাতে ভুলে দেওয়ার যুক্তি হল --- বিচারকের নিফট প্রকৃত ঘটনা 
পরিস্ডূট করে তোলা, অযথা সংশ্লিষ্ট, নির্দোষ কাউকে শান্তি না 
ছেওয়া।' অথচ বাস্তবে দেখো যায় আইনডীরীনের অধিকসংখাকই এ 
অযপ৷ সময় অপব্যয় হয় একনিকে _- অপরদিকে প্রকৃত ঘটনা বিকৃত 
রাপাত্তরিত হওয়ার শারগে ন্যায়বিচার শুসপ্তব হয়ে ওঠে। সবল 
সাধারণ মানুষ ভালগতে গিয়ে বিত্ত বোধ করেন, আনালগতে যোতে 
কুষ্ঠিত বা ভীত হন । পক্ষান্থারে অসৎ ধুরক্ছর মানুষ, এননকি নানা প্রভার 
শইনবিরোধী কার্যকলাপে লি ব্কিরাও, আদালতের প্রচলিত 
পরিবেশকে সারবে গ্রহণ করে থাকে; অনেকের জান্রয়স্ীল হয়ে ওঠে 
আানালতু। সাধারণ মানুষ এসবের প্রতিবান করতে ভয় পায় __ পাছে 
আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত হতে হয়। আইনচী্ীদের 
অর্থোপার্জনের লালসাকে নগ্র করে দেখিয়ে বু বিখ্যাত লেখক 
আনবদ্তের পরিবেশ পরিস্ছ্ই করবার শুভিপ্রাধে কলম ধরোছেন। কিন্ত 
বাস্ঠবে এসবের শ্রতিফ্সান ঘটে না। তাই বিবেক আছ নির্ভানে বসে 
ভাবছে দেশের রাজ্তনীতিবিল্গণসহ শিক্ষিত সমপ্রদা্ট & সব প্রসঙ্গে 
নির্বাক থাকেন, তাদের বিবেফে বাধে না। এ তো শিক্ষার চন্দ 
অবমাননা। বড় অসহায় লাগে বিবেকের। 


সংবাদটা যবন এসে পৌছালো শোকে দূংখে অতসীর মা মূৰ্ছা 
গেলেন। (৪: সভ্যতার অসভ্যত্য) অতঙ্গীর বাবা শিশুর মতে৷ হাউ হাউ 
হরে কেঁদে উঠলেন। প্রতিবেশীদের অনেকেই কায় ভেঙে পড়লেন _ 
অসহায় গ্রাৰা মানুষণ্ডলোব দুখে দুঃখ-বেদনা-আর হতরাশার সঙ্গে 
আতঙ্কের ছাত্রা নেমে এলো। র্‌ 

অতসী, গ্রাম্য চাধা-ভুসো গরিব ঘরের এক কিশোরী। ভোরের 
জন্য সে মাঠের দিকে যাচ্ছিল। তার নিভের গ্রামের, _- জগ) থেকে 
পরিচিত চেনা মাঠ -- মাতৃভূমির শ্রেহমাধা নিরাপত্তা আর 
ভালোবাসার আঁচল বিদ্বানো মাঠ। চলতে চলতে সে চমকে ওঠে _ 





উৎস মানুষ _ মে ২০০৯ 


"কে যেন শিস নিচ্ছে --- নাকি তার শোনবার ভূল: সঙ্গে সঙ্গে আকার 
= আবার। অত্রসীর বুক দূরদূর করে ওঠে -_ সঙ্গে সঙ্গে আবারও 
সেই শব্দ। অতসীর বুকের রক্ত হি হয়ে যায় -_ পিছন ফিরে সে 
বাড়ির দিকে ছুটতে থাকে। কিন্তু না. সে পারলো না -- ঝোপের 
আড়াল থেকে একলগ নবপিশাচ ছুটে এসে তাকে ধরাশায়ী করলো। সে 
প্রাণপপে মুক্তি গেতে চেষ্টা করে, তার আর্তচিৎকারে ভোষের বাতাস 
কেঁপে ওঠে। ওদের কেউ ওর মুখটা চেপে ধরলো। অতসীর চোখের 
সামনে গাড় অন্ধকার ঘনিয়ে আসে, পাণডলো ঠকঠক্‌ করে কাপতে থাকে 
- তারপর সংজ্ঞা হারিরে ফেলে সে। নরপিশাচগুলো অতসীর 
দেহটাকে নিয়ে তাদের নিরাপদ আশ্রয়ে চলে হায়। পাশবিক প্রবৃত্তি 
চরিতার্থ করবার পর তাকে আর বাঁচতে দেয় লা ওরা) দুরবৃ্তায়নের 
চিহনকে লোপাট করতে পিশাচগুলো উন্মত্ত হয়ে ওঠে। আগুনের 
লেলিহান শিখায় নিশ্লাঙ্গ থেকে উদর অবধি দেহটা অস্গারথণ্ডে পরিণত 
করে _ আততারী পিশাচণ্ডলো নিবাপদ আশ্রয়ে চলে ঘায়। মাংসের 
পোড়া গন্ধ মেখে বাতাদও ঘেন ডুকরে কেদে ওঠে) 

ঘটনাটা ভাবতে গিয়ে বিবেক মনে মনে অস্থির হয়ে ওঠে। যে 
দেশে এমন ঘটনা অবাধে ঘটে __ সেটা নাকি, স্বাধীন গণতান্ত্রিক বাষ্ট্রের 
এক অঙ্গরাজা। দেশে আইন আছে -- আদালত আছে, প্রশাসনের 
নানারকম বিভাগ রয়েছে) আর এসবের পিছনে জলের মতো খরচ হয় 
ভলগণেরই অর্থ। জনগণ নাকি তাদের ইচ্ছায় ভোট প্রথার মাধামে 
শাসক বদল করতে সক্ষম। অথচ বিবেক দেখেছে এসব 'পুধিগত খালা" 
ছাড়া বাস্তবে আর কিছু নয়। শাসক বদলের প্রাঙ্ালে সরল সাধারণ 
মানুষকে রক বরাতে বাধা করা হয়, বৈদুলের বাবার মতে কতঞ্জনের 
জীবনের আলো চিরতরে নিবিয়ে দেওয়া হয় -- বনু নির্যাতন, নিপীড়ন, 
বঞ্চনাকে সাক্ষী রেখে আসে শাসক পরিবর্তনের পালা। কিন্তু সেও তো 
এক ক্ষণস্থাযমী পরিবর্তন। এই তো সেদিনের কথা _- চারিদিক লালে 
লাল করে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বুকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল গরিব খেটে 
খাওয়া নিপীড়িত মানুষের সরকার) আর আজ এ মানুষগুলোর নেই 
কোনো নিরাপত্তা, বীচবার অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলছে, 
হারিয়ে যাচ্ছে সিঙ্গুরের বুফ থেকে রাঞ্জকুনার, তাপসীদের মতো কত 
তাজা প্রাপ। দুঃখে ক্ষোভে অভিমানে হারাধন বাবুরা চির অন্ধকাৰে মুখ 
লুকাচ্ছেন। সাধারণের নিরাপত্তা দিনে দিনে কমছে, বৃদ্ধি পাচ্ছে টাটা- 
জিন্দাল-সালিমদের মতো পুঁজিপতিদের নিরাপন্রাসহ অবাধ বিচরণ 
ক্ষেত্র। রাযানীতির নির্পক্ষ রাপ দেখে বিবেকের সমগ্রচিত্ত বিক্ষোভ 
ফেটে পড়ে, প্রতিকারের ইচ্ছায় উদ্মন্ত বোবা আক্রোশে ক্ষিপ্ত হয়ে 
ওঠে) অস্থির হয়ে ওঠে সে। 


এলো ভয়ঙ্কর সেই দিন -- ১৪ই মার্চ ২০০৭) ইতিহাসকে 
লক্জা দেওয়ার মতো দিন। স্বাধীনতায় পর, ভারতবর্ষের মাটিতে, 
পুলিশ বাহিনী ও শাসকদলের সম্মিলিত আক্রমপে দেশের সাধারণ 
মানুষের রক্ত নিয়ে পৈশাচিক হোলি খেলার নভিয়বিহীন ভয়ঙ্কর সেই 


নিন (দঃ শাসক যখন সম্থাসসা)। খুন, বর্ষণ আল পুটপাটি -- সানুসের 
হাহাজাব আর কাঙ্ায় ভারে ওঠে নম্টীগ্রামেব যেই শ্রামগ্ডালো ' তন 
চলে গেল তার সঠিক হিসাবকেও সবকারিভাকে ধামাচাপা দেওয়ার 
অপচেষ্টা চলে । সারাদেশের শুডচেতনাসম্পত্র শান্তিপ্রিয় মানুষ, টিভির 
প্রা যে দৃশা দেখে চমকে ওঠে. কতজন চোখের জল ফোলে, কেউ 
কেউ খাবার মুখে তুলতে পারে না; একশ্রেণীর রাজনীতিবিদরা সেই 
দৃণ্য দেখে উল্লসিত হয়। বিমান বুদ্ধ বিনযের সপ মনে মনে হযতো বলে 
__ "এইবার ব্যাটার জন্দ হয়েছে'। 

কী যেন ভেবে বিনেকের ললাট কূঞিত হয় ১৫ই মার্চের 
পেপারে পড়া ঘটনাগডলোর নখে! খড় চক্রবেডিহার সূত্রত সন্ত কাদা 
মনে পড়ে ঘাছ। মাত চবিবশ বছর বসে তিনি চলে গেলেদ। বেখে 
গেলেন ছয়মাস বযসের এক শিশুসহ্রানকে। এ শিশু ভনিষাপ্ত বড় 
হয়ে, আজ্ঞকের কাহিনী শুনে যদি ক্ষিপ্ত হয়? সেদিন সে যদি এই 
রাষ্টরকাঠামেো জার বন্ধাপচা সমাজের বুকে পাড়িয়ে কৈফিঘৎ দাবি কবে? 
যদি সে প্রতিকারের চেষ্টায় হাতে অস্তু তুলে নিতে চায়? আজকের স্বড়ন 
হারানো মানুষগুলো যদি এই হীনচরিত্র রাজনীতিবিদদের রাষ্রকাঠামোর 
প্রতি হীতশ্রফ্ত হয়ে ওঠে? যদি বিদ্রোহ ঘোষণা করে? ... তাই যদি কবে 
_ এই রাষ্ট্র কাঠামোই তাদের গায়ে উপ্রপত্থী, মাওবাচী বা ওর জাতীয় 
কোনো স্ট্যাম্প বিয়ে দেবে। 

মহাষ্থেতা দেবীর "হাজার ঢুবাশির মা'-এর কথা মনে পড়ে 
যায়। অনেকদিন আগে, -- সেই কলেজ লাইফে, বিবেক বইটা 
পড়েছিল। তীর জন্যে সনবেদনায় তার বৃঝটা ভরে উঠেছিল। 
লেখাগুলো যেন আজও চোখের সামনে ভেসে আসে =! 
এদের বয়স যাই হোক :...... Fe 
শুধু শ্লোগান লেখে না। ......... 
আজকের এই আর্তনানুষগ্ডুলোও হয়তো একদিন 'ব্রতী' হয়ে যাবে। 
মৈদুলের কথা মনে পড়ে খায়। কোনোরকমে হায়ার সেকেন্ডারি 
পৰীক্ষাটা দেওয়ার পর, বাবার অবর্তমানে তাফে বংশগত পেশা 
'কৃষিকাজে' মনোনিবেশ করতে হয়েছিল। দুজনের মধ্যে যোগাযোগ 
ক্রমশ কমতে থাকে। একসময় গ্রামের বাড়ি ছেড়ে, সিমলাগড়ে তার 
নবনির্মিত বাড়িতে বিবেক বসবাস শুরু করে। 

বহুদিন পর, সিঙ্গুর নরখীগরানের চাহীদের হাহাকারে, বিবেক, 
মৈগুলের জন্যে আকুল হয়ে ওঠে দৈদূলও তো একজন কৃষক। তার 
অমিগুলোও যদি কেউ কেড়ে নেয়! মৈদূলকেও যদি ওরা খুন করতে 
চায় বিবেঞ অস্থির হয়ে ওঠে। রক্তান্ত মানুষণ্ডালোর অসহায় মুখ তার 
স্মৃতিপটে ভেসে আছে। নল্লীয়ামের রহীকান্ত, গোবিন্দ, ইমদাদুল, সুরত, 
অযদেবদের মাঝে সে তার মৈদুলকে দেখতে পারু। রাত গভীর থেকে 
গকীরতর হু, বিবেকের চোখে খুন নেই। অব্যক্ত ব্রণায় সে ছটফট 
করতে থাকে। 







' বিবেকের মনে হয় 





আশীষ লাহিড়ী 


পল ক্রীম ও আপনার ভাষা-সস্কেতি 


উৎস মানুষ -এর জনপ্রিয়তা বাড়ছে। মাঝে যাকে অপ্রত্যাশিত 
জায়গা থেকে তার প্রমাণ পাই। পেয়ে সব সময় যে পুলকিত হই তা 
অবশ্য লগ কখনো তখনো দেখি, ভগ বার্তা পৌছে গেছে। যা বলতে 
চেয়েছি, ঠিক তার বিপরীত জিনিসটা বুঝেছেন পাঠক) তখন লেখক 
হিসেবে বেশ লঙ্কা করে। 

সেরকমই একটা ঘটনা ঘটল সেদিন। উৎস মানু--এর সঙ্গে 
সম্পর্কহীন একটা ছোটো আলোচনাসভায় একটি অত্যন্ত সুশিক্ষিত, 
মুক্তমনা, অবাঞ্তাল্গি যুবক (খিনি বাংলায় আমার-আপনার মতোই 
স্বচ্ছন্দ) হঠাৎ আমাকে বললেন, "আপনিও শেষে ও বাঙালি সাস্কেতিক 
শভিনিজ্মের খয্রে পড়লেন।' আমি একটু অবাক হযে, গেলাম। 
মূবফটি বললেন, 'উৎস মানুষের গত কয়েক সংখ্যাতেই দেখছি আপনি 
হা-তাশ করছেন, বাঙালি ভ্রলোকদের সংস্কৃতির আর কিছুই রইল 
না। আপনার কি মনে হয় না, বিশ্ব জুড়ে মার্কিন সা্রাজ্যযাদের ভয়াবহ 
আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে এ সব সংস্কৃতি-টংস্কৃতির শুদ্ধতা নিযে মাথা 
ঘামানোটা এক ধরনের তুচ্ছ বিলাসিতা? তাছাড়া, বাংলা সংস্কৃতি কত 
উচ্চাঙ্গের, এই কথাটা বার বার বলে আপনি কি অন্যান্য ভাষার 
সংস্কৃতিকে ছোটো করছেন না? এটাকে আমি উগ্র বাঙালি স্বাদেশিকতা 
বলে মনে করি।' 

সত্যি কথা বলতে, এরকম আচমকা গেরিলা আম্ুশে আমি 
একটু ঘাবড়েই গিয়েছিলাম। তার পর এক এক করে আমার 
বক্তবাগুলো পেশ করলাম। প্রথমত, এটা তো ঠিকই, মার্কিন 
সাম্রাজ্যবাদ দুনিয়া জুড়ে যে দাপাদাপি করছে, তার বিরুদ্ধে লড়াই 
করাটা এখন খুবই বড়ো কান্ড । পারলে বন্দুক হাতেই সে-লড়াই করা 
উচিত। কিন্তু সেখানেও সমসা আছে। একে তো কার নেতৃত্বে সে- 
লড়াই করব, জানি না। বন্দুক কাধে 'কোথায় নেতা, কোথায় ওরে 
নেতা" বলে ঘুরে বেড়ানোটা খুব কাজের কথা তো নয়। তার ওপর, 
আনি সতাই খুব নিরীহ গোছের লোক, বন্দুক-টন্দুকের সামনে বা 
পেছনে খুব অস্বস্তি বোধ ঝরি। কাোই চাইলেও সে-লড়াই করা আমার 
সাহসে খুলোবে না। 

দ্বিতীয়ত, আমার কেন জানি না এরকম মনে হয় যে, মার্কিন 
মালিকদের নে সারা দুনিয়া জুড়ে বিশ্বায়নের ঘেরা চলছে, 
তাতে মার্কিন শাসবাপ্রেণীর ভাবা (ঘার নমুনা আমরা বুপবাবুর কাছ 
থেকে ছামেশাই পেয়ে থাকি) ছাডা আর কোনো ভাষাকেই টিকতে 
দেওয়া হবে না (এমনকি এতদিন যেটাকে আমরা ইংরেজি ভাষা বলে 
জেনে ও শিখে এসেছি, সেটাকেও না)। তথাকথিত 'স্থানীর' ভাষা আর 
সংস্কৃতিকে (আমার তো ধারপা, সব ভাষাই স্থানীয়) নষ্ট করে দেওয়াটা 


ইন্টারনেট এক ভালবাহক মার্কিন "ভাষার একটা মন্ত বাড়ো অবসান। 
তাই নিজের ভাষা আর সংস্কৃতির স্বার্থ রক্ষা তরাটা প্রতিটি সঙ্মা্যবান- 
বিবোষী নানুষের একটা প্রাথমিক কাজ। মানুষটি হিদ্বিভাহী হ’লে তার 
কাজ হিন্দি ভাষা ও সংস্কৃতিকে বাঁচানো শআমাব তো মনে হয়, নিডেল 
আপরিচয সমে সচেতন হওযান সাললাজ্যবাদ-বিরোধিতাধ শ্রাধমিক 
॥ 

হিন্দি ভাষা ও সাহিত্য সম্থপ্তে খুবই সংবেদনশীল এক 
ভগ্রল্পোকের তাছ থেকে জানলাম, প্রেদচন্দ-নিরা্া-ফনখিরনাতের 
হাতে-গড়া বলিষ্ঠ হিন্দি সংস্কৃতিস ওপর সবাচোয়ে বড়ো আঘাত হানছে 
বলগিউডি-মার্কিন [-8০১-মার্কিন] ফিল্ন-সংস্কৃতি। বলিউডি হিসি 
শেষ করে দিচ্ছে সতাকাবের হিচ্দিকে। বাংলাতেও সে ঘটনাটা ঘটাছে। 
কাডেই আমার বাংলা-জালা অবাঙালি বন্ধুর অভিযোগ আছি আনাতে 
পারলাম না। একন্ডন বাঙালি হিসেবে বলা ভাষা আব সংস্কৃতির স্বাস্থ 
সন্বপ্তে সচেতন থাকাটাকে আনি কোনেশ্নতেই উঠল বাঠালিযানা বালে 
হানতে পারি লা। b 

আশ্চর্যের বাপার, নিঞের ভাব’ আর নিজের সংস্কৃতিকে দৃশ্য 
দেওয়াটা যে খুব ভরুরি, সেকথাটা বিপ্রযীবা না বুঝলেও হক্কডাতিক 
ব্যবসনাররা কিন্তু ঠিকই বুঝছেন। তারা তো আদর্শ ধুয়ে ক্ষ খান না, 
তারা কেবল ডলার-সেন্ট বোঝেন। সৃতব্যং তাব। হঠাৎ ও বাপারটাতে 
মনোযোরী হলেন দেখে খটক। লাগল : তাহলে কি ভাষা আর সংস্কৃতিরও 
বাঞ্জার-দর বাড়ল ব্যাপারটা খুলে বলি) 

টিভিতে সেই বিজ্ঞাপনটা অনেকেই দেখেছেল। বিশস্দবী 
প্রতিযোগিতার শেষ পর্ব পরশ্নোতবের পালা গু হয়েছে। ভারত থেকে 
যে-বালিকার্টি ফাইনালে উঠেছে তোর পোশাক-আশাক এবং 
অভিবাক্তি অতাত্ত শালীন ও লএ) গে হঠাংই সবাইকে চমকে দিয়ে 
ইংরেজির বৰলে সূভগর হিন্দি ভাষায় হলে উঠল : ‘আপনি আপনার 
ভাষা ও সক্ষেতিঝে সম্মান কন, দেখবেন সারা পৃথিবী আপনাকে: 
সম্মান করছে।' এক মুহূর্ত নীরবতার পর গোট! হল হাততালিতে ফেটে 
পড়ল। বালিকার্টি প্রতিযোগিতার জিতে শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট পরল 

বিজ্াপনটা কীসের, মনে পড়ছে কিঃ পত্ডুস নামক বহুডানিক 
প্রসাধনী ব্যান্ডের! পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো বহুজাতিক সংস্থানুলির মধ্যে 
একটি হল ইউনিলিভার। তারই ভারতীয় উপ-সংস্থা হিন্দুস্তান লিভার 
এই ব্রান্ডের মালিক। তাজ্ষব ব্যাপার! একটি বাতিক সংস্থা চার 
করছে যে আপনি আপনার নিজের দেশের ভাষা ও সংস্কৃতিকে মৃল্য 
দিন. তাহলে সারা পৃথিবী আপনাকে খাতির করবে! ডাব সম্প্রসারণ 
করলে অবশ্য বোঝা ঘায়, এর আসল বক্তব্য (যাকে বিণণনের ভাষায় 
বলে ইউনিক সেল্স প্রোপোজ্িশন', অর্থাৎ যে বার্তাটি আপনার মরমে 
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প্রবেশ করে আপনাকে পণাটি কিনতে উস্কে দেষে) হল, পশ্ডুস 
আপনার মতো সংস্কৃতি-সচেতন সভা মানুষের মন বোকে, সে জানে, 
আপনি আপনার ভাবা ও সংস্কৃতিকে কতখানি মূল্য দেন, তাই পদ্ছস 
কিনলে আপনি আপনার সাংস্কৃতিক বিবেককে তুষ্ট রাখতে পারবেন, 
সেই সঙ্গে একটি কিশ্বশ্রোষ্ঠ জিনিসও পাবেন। ভেতরকার বিপণন” 
মন্ত সন্ধবত এই যে, একেবারে উচ্চবিত মহলের ঝপসীরা খোদ 
ফ্রাল-আয়েরিকা থেকেই প্রসাবনী কেনে, তারা এইসব ছেঁদে৷ বিভ্রাগন 
দেখে তোগবার পাডী নয় কিন্তু যাদের টাকের অত জোর নেই, অথচ 
এ ফুরফুরে, ঝকঝকে, উচ্চবিত্ত মহলে ঘুরখুর করার সাধ সাড়ে বোলো 
আনা, তারা তো আর প্যারিস কিংবা নিউ ইয়র্ক থেকে প্রসাধনী আনতে 
পারবে না। ফলে তাদের মনে অক্ধমের হিংসা জাগবে : ইস্‌, থাকলানই 
বা কসবায় বা বেলগাছিয়ায়, আমাদের বুকি বিস্বসুন্দহী৷ হাতে সাধ জাগে 
না! সেই হিংসেটাকে বিপণনের মূলধন করতে চায় এ কোম্পানি) 
বলতে চার, আমাদের ব্রান্ডের ক্রীম মাথো, শেখবে কসবা কিংবা 
বেলগাছিয়ার চ্যাটে বসেই তুমি বিদ্ঞ্যপনের এ বালিকাটির মতোই 
বিশ্বসেরা সুন্দরী হয়ে উঠবে। এটা বানানে! কথা মাঃ) আমাদের বাড়িতে 
একটি যেয়ে কাজ করত। সে টিভির বিজ্রাপন দেখে সাত দিনে ফর্সা 
হযাব মোহে তার বহু কষ্টার্জিতি টাকা দিয়ে 'ফেয়ার ত্যানড লাতলী' কিনে 
কিনে নুখে মাখত, কারো বারণ গুনতা না। এ বিজ্ঞাপনের ইউনিক 
দেল্স প্রোগোজিশন যিনি বা যারা রচনা করেছিলেন, তার! শতকরা 
দুশো ভাগ সফল, এটা নানতেই হবে। সেই সফলতার মূল্য দেয় পরের 
খাড়িতে বাসন মেজে কোনোরকমে বেঁচে-থাক৷ গরিব গ্রামা বালিকারা। 

তবে আলোচা ক্ষেত্রে পাচা সৃন্ম্মতর। লক্ষ্য করবেন, 
বিজ্ঞাপনে ফে-মূল্াবোধের কথা বলা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে আপাতদৃষ্টিতে 
বলবার কিছু নেই। আমরা, অর্থাৎ এই উৎস মানুষ পরিমণ্ডলের 
লেখক-পাঠকরা তো সেই মুল্যবোধেই বিশ্বাস করি। আমরা তো সাই 
মনে প্রাণে চাই, পতিটি দেশের, প্রতিটি অঞ্চলের মানুষ তার নিজের 
সাক্কতি, নিজের ভাবার মধো শক্ত করে ভিত গাথুক। আনরা তো 
মতই বিশ্বাস করি, নিজের ভাষা, নিজের সংস্কৃতিই আমার 
সত্যিকারের আত্মপরিচয় কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও জানি, আমাদের চলার 
পথে সবচেয়ে বড় বাধা এ মৃলশ্লোতের সংস্কৃতি। বিশ্বসূন্দরী, 
রক্ষাসূন্দরী ইত্যাদি তথাকথিত প্রতিযোগিতার মধো দিয়ে বাঙালি 
(তথা ভারতীয়) মেয়েদের মানে তারা এই মূল্যবোধ ঢুকিয়ে দিয়েছে ধে 
হ্যাশন-নডেল হওয়াটাই হল জীবনের ২ন্বতার!। আজ নেহাত মধ্যবিত্ত 
ঝাড়ি নেয়েকেও তার মা বুক-খোলা জামা পরে নিতম্ব দুলিয়ে 
'র্যাম্পের' ওপর দিয়ে বেড়াল-চলন শেখানোর ইশ্কুলে ভর্তি করে দিয়ে 
আয্যপ্রসাদ লাভ করেন। কুশিক্ষিত নিশ্রপ্তরের মার্কিনিয়নোর ঘোলা জল 
পদে পদে আমাদের নিজস্ব জীবনধারাকে কলুযিত্ত করে চলেছে। অথচ 
মতটো দেখুন, যারা এর জনা সবচেয়ে বেশি দারী, (যার প্রধান উদ্যোন্তা 
জ্যামে নানক আরেকটি বন্ধজাতিক ব্র্যান্ড) তারাই বলছে, আপনার 
নিজের ভাষা ও সাক্কতিকে সন্মান করুন! ভয় হয়, এই ঠিকেদারিটাও 
কি তারাই নেবে নাকি এখন থেকে। 

এ এক অদ্ভুত হস্থতত্। প্রথমে ওরা আপনার সর্বনাশ করবে। 
তারপর ওয়াই বলবে, আহা কী সর্বনাশ হয়ে গেল গো। আপনার হয়ে 
হতিবাদটাও ওরাই করে চেবে। 


তার একটা অর্থ অবশ্য এই যে প্রতিবাদেরও একটা বাজ্জার 
তৈৰি হয়েছে। বেশ কিছু মানুষ নিশ্চয়ই এবকন ভাবছেন যে ধার-কবা 
শিকড়ইন সংস্কৃতি দিয়ে খুব বেশি দূর এংগানো ঘাস লা। তাই একটি 
বব্ডাতিক সংস্থা টিভির পর্দায় নিজ্েগের বিক্রি বাড়াবার জনা এরকম 
একটা থিম বেছে নিতে সাহস পাচ্ছে। তারা তো বিপণন-গাবেধণা ছাড়া 
এক পাও এগোয় না। তাদের বিপণন-গবেধশা কি তাহে এ কথ্য বহে 
যে মোটের ওপর সঙ্ছল একশ্রেণীর মধাবিতরের মধ্যে নিজের সংস্কৃতির 
প্রতি কিছুটা সন্মানবে:ে নতুন করে জাগছে? সেই নব-বাচ্জাবটাই কি 
ধবতে চাইছে তারা? রহসাটা কী? 

বছজাতিক প্রসাধন-কোসম্পানিগুলির মূল খদ্দেব-ভিতি হল 
উচ্চ-মধ্বিত্ত ভারতীয় সম্প্রদায়। তাই তাদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল 
891১-মার্কিন হূল্যবোধকে 'প্রোয়োট' করা। বস্তুত, এই ধরনের 
শরধিকাংশ বিজ্ঞাপনে তা-ই করা হয়। সেখানে পাত্পাত্রীরা যে ধরনের 
পোশাক পরে, যে ধরনের প্রসাবন করে, যে ধরনের ভাবভঙ্গি করে, 
যেভাবে হাসে, যেভাবে কাপে, সর্বোপরি যে ভাহায় কথা বঙ্গে, সেটা 
আমার-আপনার বাড়ির সঙ্গে মেলে না. অস্তত কিছুকাল আগেও মিলত 
না। উঠ" না বঙ্গে 'আউচ' বলা, ইস, 'যাচ্চলে' বা 'ধার্ডেরিকা' না বলে 
“শিষ্ট” বলা. (শিট হল সাহেবি কিষ্ঠার সাং, বাংলা বর্ণমালার ক-বগে তাস 
একটা এক ক্ষরের প্রতিশন্দ আছে, সেটা ভগ্রতার খাতিরে আর 
ছাপলাম না), এগুলো তার সবচেয়ে নিরীহ উদাহরণ। সব ক্ষোবেই 
স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে ধরে নেওয়া হয় & 8০11১-মার্কিন দো-আঁপলা 
ভাষাটাকে। প্রায়শই দেখবেন, মূল 9911১-মার্কিন কথাগুলো যে- 
বাংলায় ডাব্‌ করানো হয় সেগুলো! অবাালি গলায় আধোআধো স্বরে 
উচ্চারিত হয়। যেমন, 'মাপ্রি, বোজ্চো খিদে লেগেচ্চে খিদে এখন আর 
"পায়" না, 'লাগে'। বড এখন “বোচ্ডো'। উচ্চারণকর্তার গলায় টাই বাঁধা 
থাকে, তাই সাতখুন মাপ) টিভিতে বাংলা যেকোনো চ্যানেলে মাত্র দশ 
মিনিট সময় ব্যয় করলে আপনি এরকম অভ্র মণিমুক্তা সঞ্চয় করতে 
পারবেন। কিন্তু এই বিশেধ প্ডস-বিদ্ঞাপনটি দেখে মনে হচ্ছে, 
বহুকাতিকরা মেন লাইন থেকে বেঁকে একটা 'কর্ড লাইন' ধরতে চাইছে 
৪০৩/১-নার্কিন বৃল্যাবোধকে প্রোনোট করে যে-মুনাফা লোটবার, সেটা 
তো লুটছেই, তার বাইরে শুন) যে-বাজ্ঞার রয়েছে, সেটাকেও দখল 
করতে চাইছে তারা। তারা গাছেরও খাচ্ছে, তলারও কুড়োচ্ছে-অথবা 


,ফুড়োবে। 


কিন্তু প্রতিপক্ষ ফেন এত খারাপ, কেন তাদের গায়ে এত জোর, 
ঘটে এত বৃদ্ধি আর পকেটে এত টাকা, এ নিয়ে কীদুনি গাওয়াটা কোনো 
কাজের কথা নয়। প্রশ্নটা হচ্ছে আমরা যারা স্পষ্টভাবে এ ভিলিসটাকে 
প্রতিহত করতে চাইছি, তারা কী করছি? কোন কোন জিনিস খারাপ, 
তার ফিরিস্তি বানানো খুব স্হজ। কিন্তু ত্র পালটা কোন কোন জিনিস 
ভালো, যত ছোটো আফারেই হোক, তার নিদর্শন তুলে ধরা বড়ো 
কঠিন। কিন্তু সেটাই করা সবার আগে দরকার। কথায় বলে, দিরানকরই 
পড়া লম্বাচওড়া কর্মসূচিয় চেয়ে এক দফা ছোট্র বাস্তব পদক্ষেপের মূল্য 
অনেক বেশি। 

আমার মাটি বমি যদি আগলে লা রাখি, তাহালে ঘাদের হাতে 
বদুক আছে তারা তো দখল লেবেই। 
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ধর্ম মানুষকে হিন্দু মুসলিম, খৃষ্টান আরও কত কী বানায়, 
কেবল ‘মানুষ’ বানায় না 
গি়াসদ্ধিন 


ধর্ম ++ ধরীয় মৌলবাদ - ধর্মীয় হৌলবাদী শক্তি __ এটাই 
সঠিক সমীফরণ। কিন্তু এই সমীকরণটি ভুল বলে নিরবঙ্ছিতর চার কবা 
ইয় অথবা এই সমীকৰণটি গোপন করার অপচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। ধর্ম 
ভাল আর ধর্মী বৌলবাদ ও ধর্মীয় যৌলবাদীরা মন্দ কিংবা ধর্ম শান্তি, 
সন্্রীতি ও অহিসোর কথা বলে, ধীর নৌলবাদ ও হরি বৌলবাসী় 
অশাত্তি, হিংসা ও বিভেদের কথা বলে -_ এই ততটা একৰ তুল, 
একেবারে অবৈজ্ঞানিক ও অবান্তব। ধারা এই তন প্রচার করেন তাদের 
একটি অতিশয় ক্ষু্ অংশ হয়ত সতাই শাস্তি ও সন্ীতি চায়, কিন্তু 
বৃহৎ অংশটা সচেতনভাবে মানুষকে প্রতারিত করার জনা এই মিথ্যাটা 
নানা অপযুক্তির জাল বুনে প্রচার করে। ধর্মীয় যৌলবাদের জন্মই ধর্মের 
গর্ভে এবং যারা ধর্মীর মৌলবাদের প্রচার ও প্রয়োগ ফরে তারাই ধর্মীয় 
মৌলবাদী । ধর্ম থেকে ধর্মীয় মৌলবাদ ও ধর্মীয় মৌলবাদীদের 
পৃথকীকরণ কিংবা ধর্ম খুবই ভাল কিন্তু ধর্মীয় বৌলবাদ ও ধরীয় 
যৌলবাদীয়া ভয়ন্কর - মন্দ - এই রকম ফথার তুল্য মিৎা আর হয় না। 

অনেক মনীষীই ধর্মের সবর উদ্মোচন ঝরোছেন। তার্সমার্কসের 
মন্ত) সুবিদিত। ব্রান্ড রাসেল বলেছেন, সব ধর্মই ক্ষতিকৰ ও অসত্য 
করি সৃধীশ্রনাধ বলেছেন, আরণ্যক নির্বোধের রাজ দুঃস্বপন। বিখ্যাত 
বাডিগের ধর্ম সম্পর্কে এই উক্িগুলি নিশ্চয়ই সত্য ও যথার্থ, তবু যেন 
ঠিক মন ভরে না, খেল খুব নিরীহ গোছের মনে হয়। বরং বাংলাদেশের 
কৰি কু অহস্রদের উত্তিটি অধিক যথার্থ মনে হয়। তিনি বলেছেন, ধম 
হল হেমলক বিষ। হা চারদিকে তাকালে, খুব ভালভাবে নিৰীক্ষণ 
করলে মনে হ্য়, ধর্মের চেয়ে ভয়গ্তর নেশা, ধর্মের চেয়ে ভয়ঙ্কর 
ক্ষতিকর, ধর্মের চেয়ে মিথা আর কিছু নেই। ধর্ম তো হেমলক বিষই, 
তার চেয়েও মারধর কোনো বিধ থাকলে ধর্ম হল তাই ই। ধর্ম কেবল 
মিথ্যাই নর, ধরতারপার আর এল নান ধর্ম। ধর্ম কী অনায়াসে, কত 
অবলীলায় মানুষকে ধৌকা দেয়, ঠকায়, বোকা বানাফ। ধর্ম মানুষকে 
হিন্দু বানায়, বৃষ্টান বানায়, ইন্দী বানায়, মুসলমান বানায়, আরও কত 
কী বানায়, শুধু "মানুষ বানায় না। ধর্ম আবার মানুষকে শুধু ভাগ, 
ভাগের গাগই করে না, মানুযকে সথার্থপর করে, লোভী করে, 
আত্মকেন্াক করে, সংকীর্ণ করে, নীচ করে, হীন করে, বিস্বেষী করে, 
হদগ্লহীন করে, বিবেকহীন করে, যুক্তিহীন করে! নির্বোধ কবে, অন্ধ 
কৰে। উগ্র করে, গৌড়া করে, ধর্ম কত অনায়াসে মানুষকে ঘাতকও 


করে। আরও কুৎসিত খা কিন্তু আছে ধর্ম নানুষাকে সে সবই কবে। ধর 
কেবল মানুষকে সত্যিকাবের "মানুষ করে লা। ধর্ম কেন এত ক্ষতিকর 
তা বৃকতে হলে তাক উৎসে যেতে হয । 

মানুষের একটা সমাড ছি -_ আসিনি সামাবসী সমাদ। তখন 
মানুষের ৰঝো শ্রেণী ছিল না, শোবণ ছিল না, রাষ্ট্রও ছিল মা; না, কোনো 
ধৰ্মও ছিল না। হান্জাক হ্যন্ডার বছর মানুব ধর্ম বাঈস্থার হাতীত কেঁচেছিল 
ঈশ্বরের প্রয়োজনই পড়েনি। বালব সমাক্ত যখন লিভ হালে! দৃপ্ট। 
শ্রেণীতে _ একদিকে দাস, শ্রার একনিকে দাস-মালিক, _ ঠিক তখন 
হল আবির্ভাব ব্যাষ্ট্রব, তার সাথে সাথে ধর্েব। শুক হল যেমনই 
মানুষের ওপর মানুষের শোষণ, তেমন গুরু হল শোষিত শ্েণীকে গমন 
লীড়নেব আনা রাষ্ট্র শাসল এবং শোষণতে সিদ্ধ ও যুক্তিগ্রাহ) বানে 
তোলার জনয ধর্ম তথা ঈশ্বারের নায়ে মি প্রচার ও প্রতালণা _ 
তোমরা দাস হয়ে ভাম্মেছ, কষ্ট ভোগ করছ, এসব তোমানেৰ উদ্ধারের 
বিধিলিপি, তোমাদের পূর্বজন্মের পাপের ফস যাবা দাস-মালিক তারা 
তাদের পূর্বজান্মের সুকর্মের সু ভোগ করছে, ওনের প্রতি ক্ষেত ফলো 
না, হিংসা! করোনা ঈশ্বারের বিধান যেনে শান্ত থাকো, ঈশ্বরতে স্মরণ 
করো, মরণের পরে স্বর্গ পাবে এবং পরজশ্মে সুখ পাবে। এইসথ বামী 
প্রম্নাণ করে, ধর্ম এসেছে মানব কল্যাণের জনা নয, এপেছে শোষক 
শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করতে। আসলে ধর্ম ঈশ্ববের প্রেরিত কোনো আলোর 
দর্শন নয়, শোষক শ্রেণী ও শাসকহ্রেগীই ঈশ্ঘরের হরষ্টা এবং তথাকথিত 
অমরলোক থেকে ওকাই ঈশ্বরকে মর্তে (মানব সমাজে) ওনের আপন 
স্বার্থ পূরণে স্থাপন কবেছে। লোকের চোখে ধুলো দিতে তাইতো বলে 
ঈশ্বর নিরাকার ও হদৃশ্য। 

ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের ধর্ম যে শোধক শ্রেণীর সৃষ্টি তা আরও 
স্পষ্ট বোকা যায় যখন দেখা যায সমাজ ব্যবস্থার বিবর্তন ও রূপাত্তবের 
সাথে সাথে কী সুন্দরভাবে ও কত সামঞ্জস্যপূর্ণ কপে ঈশ্বরের বামী ও 
বিধানগুলো পাপ্টে পাপ্টে যায়। দাস সনাজে ঈন্ঘরের বিধান ছিল, 
মানুষকে (দাস) পশুর হতো কেনা, বেচা ও হত্যা করায় দোষ নেই, 
পাপ নেই। সামন্ততাহ্থিক সমাজে ঈশ্বর বিধান দিল, হৃতা করা মহাপাপ 
তো বর্টেই, মানুষকে দাস করে রাখাই পাপ। ধনতাস্তরিক সমান বাবস্থায় 
ছন্খর আবার অন্য বিধান দিল) বলল, যানুধূক শুধু ক্রীতদাসত থেকে 
শয়, ভৃমিদাসত্ব থেকেও যুক্ত করতে হবে। এইভাবে যেমন যেমন 
শোষক শ্রেণীর রং ও রূপ পা্টায, তেমনই ঈশ্বরের বিখালগুলো কী 





৩১ 


উৎস মানুষ _ মে ২০০৭ 


চমৎকার ভাবে পান্টে পাল্টে যাঘ়। এগুলোই প্রমাণ করে পৃথিবীতে যত 
ধর্ম আছে এবং ধর্মগ্রস্থ আছে সবই অনুধা সৃষ্টি । ধর্মের জন্ম মিথ্যার 
প্রসোভন ও নরকের ভয় দেখিয়ে মানুষকে লোতী, কাপুকধ ও পুতুল 
বানানোব জনা, তাইতো হর্ষেয চেয়ে মন্দ কিছু আর হয় নাঃ ধর্ম কোলো 
কালে, কোনে ঘুগে উৎপাদিকা শক্কির বিকাশে ও সমাজ বিকাশের 
পথে স্হয়েতা প্রদান করেনি, বরং প্রতি পদে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি কবেছে। 
মানব সমাজের বিকাশের জনা তাই ধর্মের স্বরূপ উন্মোচন কক, ধর্ম ঘা 
ঠিক সেভাবেই ধর্মকে মানব সমানে উপস্থাপন করা একাতুই আবলাক। 
পথক করে ধর্মীয় মৌলবাচীদের বিরুক্ষে লড়াই ব' স্মালোচলা শুধু 
অর্থহীনই নয়, নম অতারখাও। খারা ধর্মে বন্দনা করেন অথচ বয় 
মৌলবাদীদের সমালোচনা করেন ডবা ভণ্ড ও প্রতারক শ্রেণীভুক্ত 
ভীব, এই শ্রেণীভুক্ত মুখোশধারী বৃদ্ধিভীভীগণ ধর্মীয় যৌলবাহীনের 
হাতকেই শক্তিশার্গী কেন । তাই বর্ম, ধ্ীয় বৌলবাদ এবং তথাকথিত 
এই বুদ্ধিভ্তীবীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
ব্যতীত মানব সমাজের কল্যাণ ও 
বিকালে সাফল! অর্জন করা 











সমাডের একাংশ কীভাবে উদ্বন্ত ও হিতে হয়ে ওঠে তা সর্বজন 
মুবিদিত। এই মোল সমাজের হাতেই দুসলিম সনাভেল নে আজও 
কুক্ষিগত । ফলত চোদ্দশ বছবেন পুরানো ও জরাকতীর্ণ সেই শরিঘতি 
আইন-কানুন, শরিয়তি মুলাবোধ ও আদর্শ এবং শবিয়তি শিক্ষা- 
সংস্কৃতিতেই বিহ্বল মুসলিম সমাঞ্জ আবর্তিত হচ্ছে এবং জরমশই 
পশ্চাদগামী হচ্ছে। মুসলিম সমাজের উদ্নতির তাই প্রধান শর্তই হলো 
শরিয়তের ফাস থেকে এই সমাজ্তকে মুক্ত করে আধুনিক মন'্ধ কাবে 
গাড়ে তোলা। যে সব মুসলিম বুদ্ধিভীহী ও রাজনীতিক শরিয়তের 
প্রশংসা করেন তিস্বা শরিয়ত প্রসঙ্গে মীবব থেকে মুসলিম সমাজের 
উত্নতির কথা বলেন তারা ভণ্ড ও প্রতাবক। এবা মোক্সাতচে ধিকাক্ধে 
সংগ্রামটা আরও জটিল ও কঠিন করে তোলেন। 

এই সংগ্রামটা যতই ভচিল ও কঠিন হোক, আমাদের কিন্তু 
লড়তেই হবে, কারণ এর কোনো সহজ, সরল ও মসৃণ বিকল্প নেই। শুধু 
জতিল ও কঠিনই নয়, এটা একটি সীর্ঘস্থায়ী সংগ্রানও বটে । সংগ্রাম 
করতে হবে তাই যেমন এই সময়ের নোগ্রাতন্ত্রের ফাতোথার বিরুদ্ধে, 
ধর্মীয় গৌডামি ও ধর্মক্ধতার 
বিরুদ্ধে, সংগ্রাম চালাতে হবে 
মোচাতাত্ত্রেয় উৎসমূখটা বন্ধ করার 


অসস্বব। যাঁরা ধর্মের বন্দনা করেন অথচ ধর্মীয় মৌলবাদীদের. লক্ষোও। মাদ্রাসা খোরিজি) ও 

ধর্ম ও ধর্মীড় ব্রৌলবাদ সমালোচনা করেন তারা ভণ্ড ও প্রতারক মক্তবগুলি হলো মোল্লাতন্রের প্রধান 
তথা ধরমন্ধতা বা ধর্মীয় গৌডামির শ্ৰেণীভুক্ত জীব। এই শ্রেণীভুক্ত মুখোশধারী সন মোল্লা- 
ধারঝ ও বাহকরাই হলো যাক বৃদ্ধিজীবীগণ মৌলবাদীদের হাতকেই তত্ত্বকে মৌলানা ও মুফতি সরববাহ্‌ 
সম্প্রদায়। ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে bs নী করেন করে। মাপ্রাসা সম্পর্কে ধীরে ধীরে 
সংগ্রামের অর্থ তাই ধাডকতস্ত্ের মোহমুক্তি ঘটছে ঠিকই, কিন্ত 
বিজঞন্ধে সংগ্রাম। ইসলামী এখনও অসংখ্য দাদ্রাসা চলছে এবং 
যাজজকত% তথা মোল্লাতস্তুই তা চলছে বৃলত মুসলিন সমাজের 


সবচেয়ে শক্তিশালী। এটা শুধু এদেশে নয়, সমগ্র বিশ্বেই। সেজনাই 
মুসলিম সমাজই সবচেয়ে পল্চাদপদ) এই পশ্চাদপদতা দূর করতে এই 
সমাজেই তাই নোপ্লাতগ্ের বিরুদ্ধে সংগ্রামটা অধিক বেশি জরুরি। বলা 
বাবলা, এই সংগ্রামটা সবচেয়ে কঠিনও। ইসলাম ও ইসলানের প্রবর্তক 
মহশ্মদের সামান্যতম সনালোচনা সহ্য করার মত নানসিক ন্যুনতম 
সহনশীলতা আজও দারা বিশ্বের মুসলিম সমাজ অর্জন করতে পারেনি। 
সামান্য সমালোচলাতেই যেভাবে মুসলিম সমান্ড চঞ্চল ও অস্থির, 
এমনকি হিং হয়ে ওঠে তার তুলনা কেবল মুসলিন সবাজ্ই এবং এটা 
মানব সমাঙ্জের পক্ষে ভীতিকর, ততটাই লজ্জাকরও। কোরানের সেই 
পুনঃপুনঃ শান্তির ছর্মকি, লীনা লঙ্খনকারীদের আল্লাহ ক্ষমা করে না 
এবং তাদের জন্য আছে কঠোর শান্তি এই কথাটা বোল্লারা বারবার 
উচ্চারণ করেন, কথায় কথায় স্মরণ করিয়ে দেন। এর ফলে মুসলিম 
সনাঞের মানুষ হয়েও যারা বলেন শরিযতি আইনগুলো অন্ধভাবে 
অনুসরণ নয়, যুক্তি ও বাস্তবতায় নিরিখে মুল্যায়ন করে যেগুলো 
অনাবশ্াকীয় ও হানিকর সেগুলো বর্জন করে বাস্তবসম্মত বিকল্প 
আইনের নির্মাণ ও অনুশীলন করতে হবে, তাদের সীনালঙষলকারী 
[বিবেচনা করে তাদের প্রতি মোল্লাত!্র হিতে হয়ে ওঠে এবং তদের 
মৃত্যুদণ্ডের ফতোয়া দেয়। এই ফতোয়া কার্যকর করতে মুসলিম 


অর্থে। সৌদি আরব থেকেও প্রচুর অর্থ পায় মাদ্রাসাগুলি। মাগ্রাসা 
সম্পর্কে নোহমুক্তির মস্থরগতিঝে আমাদের কর্তব্য হলো দ্রুত গতি 
প্রদান করা এবং সুসলিম সনাভকে মাগ্রাসা ব্যাধি থেকে মুক্ত ঝরা। 
মুসলিম সমাজের কল্যাণের জ্রন্য চাই আধুনিক শিক্ষা। যত শীঘ্র 
শিক্ষার্থীর অভাবে মাহ্াসাগুলি বন্ধ হবে, ততলীয মোল্লাতত্ত দূর্বল হবে 
এবং ৰুসলিন সনাজের বিকাশের বন্ধ মুখ খুলে ঘাবে। তাই ধু আধুনিক 
শিক্ষার আবশ্যকতার পক্ষেই বললে হবে না, এর পাশাপাশি মাদ্রাসা 
শিক্ষা বর্জন করার কথাটাও স্পষ্ট করে বলার সাহস অর্জন করতে হবে। 

আধুনিক শিক্ষানিকেতনগুলির 'আডিনায়ও ধর্মীয় মৌলবাদের 
বিক্দ্ধে তথা মোগ্লাতগ্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার সুযোগ তৈরি 
করা সম্ভব এবং করা আমাদের কর্তব/। কারপ আমাদের প্রিয় ছাত্র- 
ছাত্রীগণ যাতে ধর্মীয় রোলবাদ ও ধর্মান্ধতার শিকার লা হয় সে বিষয়ে 
আমাদের সতর্ক থাকা ও যত্ববান হওয়া 'আবশাা। কিন্তু আমাদের 
সরকার ও শিক্ষাবিদগণ এই বিয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ও নির্বিকার। বরং 
এমনই শিক্ষাক্রম রচনা করা হয় কিস্বা রচনা করানো হয় যার ওপর 
থাকে ধর্নের ব্যাপক প্রভাব। ফলে পুথিগত শিক্ষার শেষে দেখা যায় 
অধিকাংশ উচ্চশিক্ষিত 'আনুষজনই বিশ্বাস করেন তাদের ধর্মগইলি 
- কোরান, পুরাণ, বেদ, বাইবেল ইত্যাদি __ শী গ্রন্থ এবং 
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৩২ 


মহাপবিত্র। এদের দশটি আঙুলে দশরকন পাথরযুক্ত আংটি, কোমানে- 
বাতে-গলায় মানুন্দি ঝা শুক্কি এবং কন্ডিতে বিপদ্তাবিনী লাঙ্গ তাগা 
দেখা যায়। এঁরা নিজ নিজ্জ ধহীয়ি উপাসলালয়ে গিয়ে বাক্তিগত ও 
পরিবার-পরিভ্কানের সুখ-সনৃষ্ধি কাননায় স্বার্থপবের মত আল্লা, 
ভগবানের পদতলে মাথা নত করে। সমাজের প্রতি কর্তব্য পাঙ্সনে 
এদের মাপা আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় না। এমনকি এনের একাংশ নহি 
যৌলবাচী রাপেও আহ প্রকাশ করেন। তাই শুধু গতানুগতিক ও পুথিশত 
শিক্ষানানই নয়, আমাদের হিয় শিক্ষাহীদের এমনভাবে পাঠলন করা 
উচিত মাতে তাদের মানসিক গঠন এত সংকীর্ণ, এত অনুপর, এত 
আয্মকেম্রিক এবং এত সমাজবিনুখ না হয়। বরং তারা যাতে সকল 
ধর্মীয় সংস্কার ও ফৃসংস্কারমুক্ত এবং যুক্তিবাটী ও উদাব চিতল প্রকৃত 
মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠে। 





একন্ডন সাধারণ শিক্ষক হিসাবে আমাত হা উপলব্ধি কেবল 
সেটাই অকপাটে ব্যক্ত কবার চেষ্টা করেছি এই যচলায এবং এটা কেবলা 
উপলন্ধিই নয়, এটা আনার পরীক্ষালঙ্ক ও অভিজ্ঞতালকক একপ্রকার 
জ্ঞানও। আমাৰ এই ভান আমাক উবালেব ভন্যতিম এক সেলা 
অর্জনও 

আনি যা বিশ্বাস ভবি ত্য অতপটেই লিখি, যেটুকু সিমি তা 
নুদলিনদের ফ্যযােই লিপি, আব সেডনাই শরিয়তের সমালোচনাও 
নিক চিত্তে করি এবং শরিয়ত বর্জন কবাধ আহা কলি। এইফপ 
লিখেই মোগ্াতঙ্রের রোবানঙ্গে পড়েছি। ধর্ম নান্যকে উগ্র করে, ইশ 
করে, হিংস্র করে, আয়ও কতরপে ভথগ্গব কবে তা নিবন্ধের প্রথমাংশে 
লঙ্গেছি। হা বলটি তা স্বচক্ষে দেখেছি ও প্রতাক্ষ করেছি সেই 
দিনগুলোতে যখন আমাকে নোবতাগ 





একপ পাঠদান সহজ নিশ্চয় 
নয়। বিদ্যালয়ের অভাস্তরের পরিবেশ, 


আমাকে মোরতাদ ঘোষণা করা হয় এবং আম্মার 


ঘোষণা করা হয় এবং জামার 
মুণযঙ্ছেদকারীগকে পন্ড লক্ষ টাকা 





বাইরের পরিবেশ এবং সমগ্র  সুগুচ্ছেদকারীকে পাচ লক্ষ টাকা পূরদ্ধার . পুরান নেবার তথা ঘোষণা কব দা! 
পরিবেশই একপ পাঠদানের প্রতিকুল। দেবার কথা ঘোষণা করা হয়। আমি দেখেছি সিল 
পাঠক্রম ও পাঠাপুন্তকও একসপ পাঠ কীভাবে ও কতটা মোল্লা সমাজ ও সে 
দানের অনুষূল ও সহায়ক নফ়। ধর্মান্ধ ih 

পরিবেশ ও পরিস্থিতি মানুষের দল বর্বর হয়ে ওঠে, পাশাপাশি এও দোখেছি যে, ওদের লে 
lias Sele হিংস্র হয়ে ওঠে আমার কোনো প্রাক্তন বা ব্নান ছাত্র 


সমাজের মানসিক গঠন এখনই থে 


যোগ দেখনি । এমনকি যাবা অত উন 


এরাপ সিদ্ধান্তে উপনীত স্তব যে, = হয়নি, কিন্তু আমার প্রতি ঘথেষ্ট বিকপ 


এরূপ পাঠদান কেবল সুকঠিনই নয়, ঝুকিপূর্ণও। কিন্তু এটাও ঠিক যে, 
এ ঝাঞ্জ অসস্তধবও নয়। সমস্ত প্রতিকূলতা এবং শিক্ষাত্তুর ও পাঠ্যসূচির 
সীয়াবন্ধতা সেও এরা'প পাঠদান সম্ভব শিক্ষাক্তযের সীনাবন্ধতার 
মধোও পাঠাসূচিও পাঠাবিধয়ের সঙ্গে এরাপ পাঠদানের সংযোগ 
ঘটানো সন্ভব। এরপ যাত্তবধযী পাঠদানে শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় মোহমুক্তি 
ঘটানোর ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন সম্ভব তা হলফ করে বলা যায়। 

খাড়ির পরিবেশ থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা ধর্ম তথা ঈশ্বর এবং 
তাদের ধর্মগুরু ও ধর্মযরস্থের প্রতি অক্ধকিন্বাস, অদ্ধশ্রদ্ধা ও অন্ধ আনুগত। 
নিয়েই বিদ্যালয়ে যায়! কিন্তু অল্প বস হেতু তাদের মন্তিষ্কের 
অন্ধবিশ্বাস, অভশ্রন্ধা ও অন্ধ আনুগতা থাকে যথেষ্ট হালকা ও পলকা। 
একটু বিজ্ঞান, বাণ্তবতা ও যুক্তির আঘাত দিলেই সেগলো ভেঙে পড়ে 
খান খান হয়ে, গায়ের পোশাকে যেমন ধুলোর আন্তরণ প্রথন পর্যায়ে 
ভীধণ আলগাভাবে লেপ্টে থাকে, শিকষাহীদের মন্তিভেও ঠিক তেননই 
ধর্মের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস ও অন্ধ আস্াগুলি আল গাভাবেই অবস্থান করে? 
ওদের মিষ্ক থেকেও সেগুলো পোশাকের ওপর থেকে একটু টোকা 
মেরে ধুলো ঝেড়ে ফেলার মতো ঝরিয়ে দেওয়া সম্তব। তারজনা 
প্রয়োজন পাঠ বিধয়ের পাঠের সঙ্গে বাস্তব জীবনের ঘটনা ও 
অভিজ্ঞতাণুলো তাদের সম্মুখে উপস্থাপন করা এবং সেই বিষয়ে ধর্মগ্রন্থ 
গুলিতে কী বলা হয়েছে ঈশ্বরের নানে সেগুলোও তাদের নিকট 
আলোচনা করা। তাহলে ধীরে মীরে তারা বুঝতে পারবে এতদিন তারা 
যা জেনে এসেছে তা কত ভুল। 


হয়েছে এবং আমার সনালোচনায় সরব হযোছে, আমি দেখেছি, তানের 
মাধ্যও আমার কোনো ছাত্র নেই। রং আমার প্রানতন বু ছাই আনার 
লেখা সমর্থন করে তা গোপনে আমাকে দানানোর চেষ্টা করেছে। সেই 
ঝড়ের দিনগুলিতে, "আনি দুসলনানদের এক নশ্বর শক্ত'-- এই 
আওয়াজে আকাশ-বাতাস মুখরিত ও তীর আন্দোলিত যখন, সে 
দ্নিগুলিতে বিন্যাপয়ের শ্রেণীকক্ষে ভোনো দুসলমান ছাতার 
চোখে-মুখে বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধার ছাপ লেখিনি। দেখেছি বরং মোসাদের 
ফাতোয়াফ আমার জনা তাদের মুখমণ্ডল উদ্বেগের চিহন। আমি ওদের 
ঝিতোসা করেছি, কীবে, তোরা কোন পক্ষে? ওরা ৎক্ষণৎ একযোগে 
উচ্চকণ্ঠে বলেছে, স্যাব, আমরা ভাপনাব পক্ষে। যে ছাত্রটি দুবছর 
আগে আমার আলোচনা গুনে খুবই পীড়িত বোধ করত ধর্মতীকতার 
কারণে, সেই ছাত্রটিও নীরব থাকেনি, দেও সকলের সঙ্গে শুং 
নিলিযেছে। এ যে কত বন় প্রাপ্তি এবং এই প্রাপ্তির নহানন্দে খে কত দুধ 
তা বোঝাই সে সাধা আমার নেই। 

মোগ্লাতপ্্ের প্রধান রিক্রুটিং সেন্টার হলে: খারিক্তি 
মাজাসাগুলো। নোল্লাতন্ত্রের ধমনিতে রক্তের সরবরাহ হয় এই 
মাপ্রাসাগুলি থেকে। আমরা হারা সমাজের সংস্কার চাই, সমাঞ্জের দেহ 
থেকে যাবতীয় মধ্যযুগীয় ঘুপধরা ও মরছে পড়া ধ্যান-ধারণা দূর করে 
আাধুলিক সমাজের নির্মাণ চাই, সেই আমরাও তো আমাদের সংগ্রামের 
রিজুটিং সেন্টার করে গড়ে তোলার প্রয়াস নিতে পারি আমাদের শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানওুলিকে। 





শিক্ষালত, সামাডিক প্রতিষ্ঠা, মূল্যবোধ ইতাণি নিযে ছেটবা, 
ভান প্ক্ত্গের কী ধরনের নৃলাবোহকে মূল্য দিচ্ছে 
_ আরা ধড়া ঠিকঠাক সেলব জানি লা। হয়তো ওবা যা বসতে 
চায় তা অকপটে বলা সুযোগ পায় না, ভাংগা পাক না। উৎস মানুহ" 
সে ভাযগাটা করে দিতে চাইছে শতি সংখ্যায় : এবারের প্রসঙ্গ 


"স্কুল-কলেজে নিপা শিক্ষার পর বিদেশ ঘাওয়াতেই 
জীবনের সার্থকত!।' এ ব্যাপারে তোৰার কী মত? 





উত্তর পাওয়া গেছে এরকম 


সম্পর্ক উপেক্ষা করে নয় 

মানুষ আজ নিজের ভেতরটাকেও চিনতে সময় পায় মা । চোখে 
বুলি ধাঁধা ঘোড়ার মত শুধু সানানের সিকে ছুটতে ছুটতে নানুধ নিভের 
হকীততা ও হাতা জলাভলি দিচ্ছে সাথে সাতে হারিয়ে হাচ্ছে মানুষের 
বাকি ' ভীবনে প্রথমেই বোঝা উচিত আমার ক: চাই ও আমি কী 
পাবার যোগ]। গাধ ও সাধোন মাধো জরা ঘোচাতে সাগর পাড়ি 
দেওয়া একটা তাংক্ষণিত সমাধান হতে পাবে মাত্র ভীবানে সয়ল 
হওয়া অনেক বড বাপাব ' সেশন অনেক ছোট ব্যপারে বিদেশ থেকে 
অর্থ ও খাতি সংগ্রহ। শেখার ভজনা, ডানার ভলা নিভের ও দেশের 
উন্নতি জনা বিদেশ যাওয়া ঘেতেই পাবে : কিন্তু তাই কলে তিল তিল 
করে গড়ে ওঠ! সম্পর্কলোক্ে উপেক্ষা কবে নচ। সম্পর্কের জনা হাথ 
আংগই আমাদের দেশের স্বাতস্থু। তাই প্রপমে নিজের হুকৃত চাহিদা 
সম্বন্ধে জোনে নিজের দায়িত্ব সম্বদ্ধে সচেতন হয়ে তবেই নিজের বিস্তার 
ঘটান উচিত। নতুবা টাক! ডমাবার জন্য বিদেশ যাওয়া ও দেশে ফিরে 


চালিয়াতি করা নেহাতই শুষ্ঠসোরশুন্যাতা। 
অভিজিৎ ভষ্টরাচাধ 
হাউস স্টাফ 
এস. এস. কে. এম হসপিটালে 
কলকাতা 


আমরা খড় অলস, নাহলে... 


একটি কথা অবশ্যই ঠিক থে, ভারতের থেকে বিদেশে শিক্ষা 
ব্যবস্থা ও ভার উপর বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা অর্থাৎ সরাসরি চাকরি করে 
নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সুবিধা আছে; কিন্তু আমাদের ভারতের 
শিক্ষাব্যবস্থার ক্রমে ক্রমে অবনতি হচ্ছে, এখানকার রাডনৈতিক 
নেতারা তাদের নিজেদের স্থান ধরে ব্রাখার জনা বিভিন্ন রকম ভাবে এই 


হয়ে আছেন) বরং তখনকার যুগে 
আমাদের মাতে। বিদৃতেল আলো, পাছা ইতাদি ছিল না। আমাদের 
ডঃ অসুধিগাটা হল আবহ অৰ্থাৎ আজকালকার যুগের 








এ ক লম এ৷ আন 
বিপত্তি দূর কলে এখানেই বড হযে 





দেশ আমাদের মা 

“হছে আনাস অন্ত মানুষ, নন অফিসার" _ নচিকেতার এই 
গানের লাইনটি অতান্ত ভনপ্রিছ। প্রত্যেক বাবা মায়ের সপ্ন বাকে 
আমার ছোলে বা মেড়ে বড় জাথগায় চাকরি করধে, অনেক টাকা 
রোডগার করবে। কিন্তু তারা কতদূর তাদের স্বপ্র সার্থক করতে পারে? 
স্কুল কলেজের শিক্ষালাভ করার পর অভিজাত ঘরের ছোলের। পাড়ি 
দেচ বিদেশে অধিক অর্থ সাভেব লালসায়। বিদেশের ছাত্ররা কিন্তু 
সেভাবে আমাদের দেশে আমে না। যে সমস্ত অতাপ্ত মেধাসম্পাঃ 


হতিিত হতে পানে লা? চিক পারে। তারা অন্তত অন্য দাস করে 
বেড়ায় লা. বরং নিজের মাকৃভূনিকে সম্মান করতে জানে। মায়ের নল 
উপঙ্গন্ধি করতে জানে। আর এরাই হয় প্রকৃত মামুষ। 


দেবলীনা দাশ০৫ 
সাউথ ব্লালকাটা 
গার্লস কলেজ (১ম বর্ষ) 


বিদেশেই সাফল্য 

দেড় বছর হল আমি শহর ছেড়েছি এবং উচ্চতর বিদ্যার্ডনেল 
জন্য বিদেশী বিশ্ববিদালয়গুলিতে যাওয়ার ইচ্ছে রাখি, অবশাই জীবনে 
সফল হওয়ার ভলা। 

আমার বিশ্বাস একই কাজ এই দেশে, এই শহর কলকাতাতেই 
করা সন্তব। বিশেষ করে যখন আমি এনন একটি শহরের কথা বলছি 
যেখানে আ্র্জাতিক নালের বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান আছে। 





উৎস মানুহ -- মে ২০০৭ 
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তবু যে-মানের কাছ এসব স্থানে হয়, হাতে গোনা কিন্তু ক্ষেত 
ছাড়া, বাস্তবিক ফলাফলের পরিসংখারন আমার কাছে আশানুরূপ নয়। 

বিদেশে, বিশেষ করে প্রথম বিশ্বের দেশগুলির বিশ্ববিলালাযে 
যাবা আছেন, তারা যে তাদের সুযে:গণ্ডলি সম্পূর্ণ ভাবে কানে 
লাগাচ্ছেন। অস্তুত চেষ্টা করাছেন, তার আভাস আন্তর্জাতিক খানের 
পতরিকাুলাতে তাদের 7/৮/:০৪৩? এর তালিকা দেখলেই পাওয়া 
ঘায়। ফলে একই কান্ড করতে গেসে, সুযোগ থাকলে, আমল কিছ 
পশুশ্রম করতে হতে পারে যা আমি রাতে রানি নই। এতই পরিশরনে, 
বিদেশে সাফগ্াটা একটু বেশি সহজলভ্য ভেবেই আমাৰ এ সিদ্ধান্ত; 


অফিষেক সিংহেরার 
ম্রাতাকাত্তর ছাত্র 
আই, আই, টি বোস (দুস্বাই) 


দেশের জন্যই বিদেশ যাওয়া 


শুত্যেক ছোলেমেয়েই চায় বিদেশে গিয়ে ভালো করে পড়াশুনা 
শিখবে। তাই তাদের বাবা মায়েরাও এই বিষয়ে তাদের যথাসাধা 
সাহাঘা করছেন। বিদেশে পড়াগুনা তরার জানা নানা বৃত্তির সুযোগ 
রয়েছে। তবে অনেক কৃতি ছাত্রী বিদেশে পড়াগুনা শিখতে যেতে 
চায় যাদের মনে সুত্র থাঝে ভবিধাতে নিজেকে বিলেশে সুপ্রতিষ্ঠিত 


করার ইচ্ছা। সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসী জীবন যাপন করার ডনাও আনেকে, 


বিদেশে যেতে আগ্রহী তাদের কথা আলাদা। 


আমাদের, দেশ ভারতে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা প্রাচীনকালে 
থাফলেও আধুনিক প্রক্তি বিদ্যা চর্চার সুযোগ ততটা নেই যা বিবেশে 
আছে। এদেশে এমন কিছু মহৎ প্রাণ চিকিৎসক আছেন খীরা বিদেশে 
গিয়ে পড়াশুনা শিখে এসেছেন এবং এদেশের মানুষের জটিল রোগের 
চিকিৎসা করছেন। বন কৃতি ছেলেমেধে আমাদের দেশকে নিতে 
নিয়েছেন বিশ্বের দরবারে। এনে দিগ্লেছেন সম্মান-পরিচিতি-খ্যাতি। 
এছাড়া এসব দেশে নিজেদের শর্তিত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে আমাদের 
মত দরিদ্র দেশে আনছেন অর্থ। তাই বিদেশে পড়াণ্তনা করতে ঘাওয়াটা 
আজ আর শুধু শখ বা মোহ নয় -. একরকম শুযোজন। সেনাই যারা 
দেশকে ভালোবাসে, দেশ অর্থাং দেশের মানুষের জলা সত্যিকারের 
ভালো কিছু করতে চায় -_ সুযোগ পেলে তাদের বিদেশে পড়াশুনা 
করতে যাওয়াটা অবশ্য প্রয়োজন বলে আমার মলে হয়। 
সাক্কৃতি তট্টাচার্দ 
অষ্টম শ্রেণি 
বসন্ত কুমারী বালিকা বিদ্যাপীঠ 
চাকদহ (নদীয়া) 


ধে সমস্ত ছাত্ররা কৃতি বলে প্রমাণিত, তারা নিজের মাডৃভূমি 
এবং পরিবারের কথা না ভেবে বিদেশে পাড়ি দোয কেরিয়ার বা নিজের 
আখের গুছোনোর ঝন্য। তারপর তারা সারাভীবন নিজের কেরিয়ার 


নিয়েই নাস থাকে, নিভে দেশের দিকে ফিবোও তাকায় না! যে দেশ 
এত খরচ তরে তাকে লড়ে তুলেছে, সেই পেশাকে সে ভালে যায় 
অবশ) দেশকে ভদলেগবেসে সেশে থেকে পে, এনন নেশ্াহী 
ভারও আছে। তানের সংখা। পুবই কন। দেশের কৃতি হাযাদর একটা 
নিল অংশ বিরেশে চালে ঘাওয়ার বাপাে আনাদের শেপেবও কিছু 
দোষ কেটি আছে। 
প্রথমত : উল্নত গবেষণাগার এবং হন্পাতিস জভাবে ছাত্াবের বিলেশে 
যেতে হয়। 
দ্বিষ্টীস্তত : ঘন তোলো কৃতি ছাত্র দেখে খে, তন মেখাসম্পন্ন মানুষ 
উপার্জনি করছে তখন হতেটিল মানে হতেই আমি কেন বিনে 
আমাক দেশ আর্িকভাবে বিপর্যনত' আনানেন নোশের পাকে এই সমন 
ছাত্দের হিসোশের সমান দুঃ্গোল বেতন দেওয়া জম্ম নয। লিবেপের 
মৃলোর কিছু অংশ আমানের 'তোশর সরকারের নেওয়া উচিত, যাতে 
কৃতি ছাত্তরনের 'আর্ছিক শ্রনটন না হয়। 





অমিতা সরকার 

সপ্তম শ্রেণি 

বসন্ত কুমারী বালিকা বিশ্াপীত 
চাকল (মটীয়া) 


এই কি জীবনের সার্থকতা? 


আনাদের প্রভান্মের প্রবপত। হল দুল কালড পাশ করেই বিদেশে 
পাড়ি দেওয়া। সে উচ্চশিক্ষার জনাই হোক অথবা নোট! টাকাব 
চাকরির জনা হোক, তাদের বেশির "ভাগই দেশের কথ ভুলে বিদেশে 
থেকে যায । তাহলে এই কি জীবনের সার্থকতা? লা, তা একেবারেই নয়। 
শিক্ষার উদ্দেশ্য একবন মানুষকে দাহিত্ববান, সমাজ সচতন, 
স্বনির্ভর ও বিচারবুদ্ধিসম্প্ নাগরিকে পরিণত ঝরা. যে তার শ্রম ও 
আন সমাজ্জ এবং আনবকল্যাণে লাগাতে পাবে। এখানেই একজনের 
সামাঙ্চিত জীবন সার্থক হয়ে ওঠে। কিন্তু শিক্ষালা করে বিদেশে 
যাওয়াটাই যাদের একমাত্র লক্ষ্য, তাদের জীবন এই সার্থকতা থেকে 
বঞ্চিত হয় কারণ : 
প্রথমত ₹ তারা তাদের নিজের শষ স্বার্থ চিন্তার গণ্ডিয ভিতরেই 
আবদ্ধ থাকে। ভারা পড়াগুলা করেও শিক্ষার আসল 
উচ্দেশ্যটিকে গুরুত্ব দেয় না। 
দত্ত £ প্রত্যেকটি দেশবাসী বাছা, বাসস্থান, সুযোগ সমপ্ত কিছুর 
ভনাই দেশের সমান্ত, সরকার ও বহু বঞ্চিত মানুধদের 
কাছে গ্ুণী। দায়িত্ববান নাগরিক হিসাবে তার উচিত সেই 
করণের দায়ভার বহন করা ও সেইমাতো নিজের শ্রম দিযে 
তা শোধ করা। কিন্তু শিক্ষালাডের পর এই প্রয়োজনের 
কথা ভুলে, দায়িত্ব এড়িয়ে বিদেশে যাওয়াটা তাদের বৃহৎ 


উৎস মানুষ _. মে ২০০৭, 


আগত ও জীবন থেকে বিমুখ করে রাধে, তাদের অসম্পূণ 
আর ক্ষ স্বাথচিন্তার দিকেই ইঙ্গিত কবে। 

শ্রবশা বাগচী 

শ্রথম বর্ধ (বি-এস সি) 

বিধাননগর কলেজ 


বিদেশছাত্রা উত্ঞশিক্ষার জনা প্রপত্ত এক দ্বার 
যে বিষয় নিয়ে পড়ব বলে মনস্থির করেছি, সে বিষয় যদি 
দেশের বাইরে অনা কোথাও ভাল পড়ানো হয়, চর্চা হয়, তাহলে 
সেখানে যেতে আপত্তি কোথায়? আর বিদেশ মানে তো শধু পুঁজিবাদী 
আমেরিকা বা ইল্যা নয়, দেশের ভৌগোলিক সীমানার বাইরে যে 
কোনো দেশ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণার সুযোগ থাকে। 
সুতরাং, উচ্চশিক্ষা লাভ করে তাকে মানুষের সেবার কাকে 
লাগানোই যদি বৃহত্তর উদ্দেশা হয়ে থাকে, তাহলে তো সারা বিশ্বে 
ছড়িয়ে আছে মানুষ । হলোই বা আমাদের ঠিকানা বিশ্বের যে কোন 
ডায়গায়। শিক্ষাকে এতিহ্যের নানে দেশীর বর্ডার লাইনের ভিতর 

আটকে রাখা বিশ্বায়নের যুগে সতাই ক্ষতিকর? 
সুতরাং, উচ্চশিক্ষার শেখ কথা বিদেশযাত্তা নয়। বরং বলা 

ভাল বিদেশযায়া উদ্ষশিক্ষার প্রশত্ত এক খ্বার। 
উপায়ন পাত্র 
একাদশ শ্রেণি 
লবণ তু বিদ্যাপীঠ 


বৈভৰের হাতছানিতে কিদেশবাত্রা নয 3 
ধ্রাচীল যুগে আমাদের নালন্দা, তক্ষপীলার সুনানে যেমন দূর- 
দূরাস্ত থেকে শিক্ষার্থী এসে শিক্ষাগ্রহণ করতেন --- তেমনই এ যুগে 
আমর! যদি অন্সাফোর্ড বা হারডার্ডে শিক্ষাগ্রহণ করতে যাই মনে হয়না 
আমরা কোনো অপরাধ করব! অবশা আমাদের ভারতবর্ষে 
ব্যাঙ্গাঙ্গোর, নুস্বাই, প্রমুখ শহর তথা প্রযুক্তি, শিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং বিষরে 
যথেষ্ট উন্নতি করেছে। তাই শিশ্ষার্থে বিদেশ শ্রমণ আবশ্যিক না হলেও 
একটা পথ মান) বিদেশে খৈভবের হাতছানিতে, ধনের মোহে পড়ে 
অপ্ররোজ্ানীয় বিদেশধাত্রা সেই ছাত্রের অদূর ভবিব্যং-এর অনুজ্ছল 

অবস্থাকেই সূচিত করে। 

স্বাতী সুখাজী 
এষ, কম (প্রথম বর্ষ) 
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় 


আমাদের দেশ কিছু পিছিয়ে নেই 
উচ্চশিক্ষা শেষ কবপুত যাঁরা বিদেশ ছোটেন তাবা 'দেশাজোটী!, 
মাতৃডূনি-কে ভূলে যাচ্ছেন, এমন কিছু চরণ আবেশ ও হরান্ত ধারণা নিয়ে 
আমি ব্ষিঘটিকে বিচার করতে ভাই না। কারণ সেক্ষেত্রে ব্যাপালটা 
হিপোক্েসি হবে। শিক্ষার্থী কোথায় তার উচ্চশিক্ষা শেষ করাবে তা 
নির্ভর কবে পাটি বিধারের উপর : শিক্ষারহীরি পছন্দ, তার যোগ্যতা, 
সামর্থ্য, শিক্ষাকোন্দ্রের পরিবেশ ও পরিকাঠামো) এই শীচটি শর্ত 
গধুমাত বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়েই পূর্ণ হবে এমন কোনও মানে নেই। 
বরং আমান্দর ভারত উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মোটেই পিছিয়ে নেই দেল 
প্রাথমিক শিক্ষা এবং কর্মক্ষো রিসার্চ ওয়ার্কফোর্সের ক্ষেত্রে আমাদের 
ঘাটতি) তাই শুধুমাত্র নামের পিছনে (স্যার অমুক আন্ডারসন কগেজ 
অফ হাইয়ার স্টাডিজ অফ তমুক টাউন, ওঃ নিশ্চই বিরাট কিছু হাব!) 
ছোটার আগে এটাই ভাবা উচিত। চাকরির ক্ষেত্রেও একই করা 
প্রযোজ্ঞ]। বিদেশে যদি ভালো ("ভালো' কথাটা আপেক্ষিত এবং 
গুরুতপূর্ণ) চাকরির সুযোগ থাকে তা কখনও ছাড়া উচিত নয়। তাই 
উচ্চশিক্ষার শেষ বিদেশ যাত্যার মধা দিয়ে একথা মানতে পারলাম না। 
বরং বলা যায় উচ্চশিক্ষার প্রকৃত সমান্ডি ভালো প্রতিষ্ঠানের ভালো 

ডিগ্রি লাডের মধ্য দিয়ে। 
দোমক মুখোপাধ্যায় 

একাদশ শ্রেণি 
লবণ্গ বিদ্যাপীঠ 


বৃথা বিদেশি শিক্ষা 
শিক্ষার আনা বিদেশ শরণ কোন নতুন ব্যাপার নয়। প্রাচীনকাল 
থেকেই এই বীতি চলে আসছে। এখনো ভারতের বিভিন্ন 
বিশ্ববিগ্যালয়গুলিতে বিদেশি ছাগ্থাত্রীরা পড়াগ্ুনো করার ফন) ভিড় 
ভমায়। কিন্তু কেউ কেউ মনে করেন বিদেশে গিয়ে শিক্ষাগ্রহণ না করলে 
জীবনটাই বৃথা। এমন ধারণা খারা পোষণ ফরেন তাদের সম্পর্কে 
সন্দিহান হয়ে উঠতে হল্ত। মনে হয়, তারা নিজেদের বৌদ্ধিক বিকাশের 
জন্য নয়. নিজেদের শখ পূরণ আর সমা্ের উচ্চ কোটিতে স্থান 
পাওয়ার জন্যই বিদেশ শ্রমণ করতে চান। 
শুধু তাই নয়, বেশিরভাগ এ-দেলীয় ছাত্রছাত্রী বিদেশে 
পড়াশুনো করে, বিদেশেই নিজেদের ডবিধাৎ গড়ে ফেলে; আর 
পাকাপাকি ভাবেই সেখানে থেকে যায়। অর্থাৎ তাদের বিদেশি 
শিক্ষাগ্ৰহণ এখানকাস মানুষের কোন কান্ডে লাগে না। এমন বিদেশি 
শিক্ষাকে বৃথা ঝলে কি গণ্য করা যায় না? 
প্রমিত ভট্রাচাথ 
বিএ. (ছিতীয় বর) 


বসা, দাড়ানো, শোওয়া, চলাফেরা. 


ডঃ জ্যোতিষ আগরওয়াল 
সারানুবাস : ঘুগলকান্তি রাখ 


আপনি যেভাবে বসেন, দাঁড়ান, চলাফেরা করেন, ডোস্কে কা 
করেন, ভিনিসপত্র বয়ে নিয়ে যান, পছন্দবত জুতো বাছেন, বেড়ান, 
ঘুমোন, নিজের ওজনটাকে সানলান এবং এভাবে যে শক্তি আপনার 
বায় হয়, আপনার পিঠের উপর তার একটা দাকণ প্রভাব পড়ে। 
আপনি যদি আপনাব পিঠের পেশীর, হাড়ের এবং থর করাত কমাতে 
চান তাহলে নিজের দেহভঙ্গি ঠিকমাতো রাখার শুভ্যাসটা করুন। এটা 

আপনার শরীরের ভারসাম্য রাখতেও সাহায্য করবে। 
শড়িয়ে থাকার সময়ের চেয়ে 


ঠিকমতো বসুন 
bhi 1০ শতাংশ বেশি। আপনার 


প্রতিদিনকার রুটিনের কথা ভাবুন--আপনি পড়ছেন, ডেস্কে কাজ 

করছেন, টেলিভিশন দেখছেন, বেড়াচ্ছেন বা খাচ্ছেন, যাইই করুন না 

কেন আপনি দেখবেন দিনের বেশির ভাগ সময়টা আপনি বসেই 

কাটাচ্ছেন। তা সত্তেও আমরা খুব কম লোকই কিভাবে বসি তার যথেষ্ট 

গুরুত্ব দিই না। প্রাথমিক ব্যাপারটা খুবই সরল । নির্ভূলভাবে বসা বলতে 

খুব সহজভাবে বোঝায় _ 

৩ আপনার পা মেঝের উপর থাকবে। 

* আপনার হাঁটু দুটি ৯০ ডিগ্রি কোণ করে থাকবে। 

* আপনার কোমর হাঁটুর সমান বা তার চেয়ে একটু বেশি উচ্চতায় 
থাকবে। 

* পিঠটা বেশ ভালমতো ঠেস দেওয়া থাকবে--বিশেষ করে 
. বাকানো খাঁডে হলে আরও ভাল হয়। 

* আপনার সিটের বেশ পিছন দিক করে বসুন। 

* আপনার মাথা, কাধ ও কোমর এক লাইনে থাকবে। 


অবসরে বাড়িতে 


সারাদিনের খাটা-খাটুনির পর মানুষ যখন বাড়িতে বসে 
বিশ্রা্ নেয় তখন সে বসার ডঙ্গির কথা একেবারেই মাথায় রাখে না। 


আমরা যখন বসে থাকি তখন 
আমাদের পিঠের নিচের দিকে 
বেশ ধকল পড়ে। এসময় 
পিঠের নিচের দিকের 
নরুদণ্ডে যে চাপ পাড়ে তা 


বসার ক্রটির ভনা যে পিঠ-ব্যথাশুলো হয় তার শুক কিন্তু হয় মানুষ 
যখন বসে তখন থেকেই। কখনো কখনো কৌচ-চেঘাবের দোষেও 
সমস্যাটা হয়। 

আসবাবপত্র যাঁরা তৈরি করেন মানুষের পিঠের পক্ষে দরকারি 
বিষয়গুলো সম্পর্কে তানের প্রাথমিক ধারণা থাকা দরকার। মেরুদণ্ডের 
বাক এমনই যে সেভনা পিঠের নিচের দিকে একটা অবলম্বন বা ঠেকা 
দরকার। বাড়ির বেশ কিছু ভাসবাবপান্জে এসব থাকে না। সোফা এবং 
ইজি চেয়ারে পিঠের সমস্যা হতে পারে যদি সেণ্ডলো খুব নরম হয়, এবং 
সিট খুব নিচু, গভীর হয় বা পিছনের ঠেকা খুব ছোট হয়। সিট খুব 
গভীর হলে আপনি মেঝেতে পা রেখে সামনে বসতে বাধা হবেন। তাতে 
আপনি আবার সামনে ঝুঁকে পড়তে পারেন, নয়তো মেঝে থেকে পা 
তুলে পিছনে হেলে কোমরটাকে ঠেকা দিতে চাইবেন। এ দৃষ্টোর যে 
(কোনোটাতেই পরে পিঠের বেদনা গুরু হতে পারে। সিট খুব নরম বা 
খুব নিচু হলে আপনি অসুবিধেয় পড়তে পারেন। এক্ষেত্রে আপনি 
যেভাবেই বসুন আপনার মেরুদণ্ডে অত্যাধিক চাপ পডবেই। 

পিঠ ভালভাবে বাধা যাবে এমন একটা ইজি চেয়াবে বসলে 
আপনার পিঠের নিচের দিকটা ভালভাবে লেগে থাকবে এবং আপনার 
দুটো পা-ই চেটালোভাবে মেঝের উপর থাকবে। ইজি চেয়ারে পিঠ 
রাখার মত জায়গাটার এমন আকার হওয়া উচিত যাতে সেটা কোমরে 
কিছুটা বাড়তি ঠেকা দিতে পারে। যদি সেরকম না হয় তাহলে পিঠের 
কাছে একটা, কি দুটো কুশন রাখুন। সিটটা খুব নিচু হলে মিস্তিকে নিয়ে 
পা দুটো উপরে রাখার ব্যবস্থা করবেন। 


আপনার ভঙ্গির দিকে আপনি নজর রাখুন 


আপনি যদি আপনার ভঙ্গির দিকে নজর না রাখেন তাহলে 
সোফা ও আর্মচেয়ার যত নিখুঁতভাবেই তৈরি হোক না কেন আপনার 
পিঠ তাতে রক্ষা পাবে না। আপনি খাড়া হয়ে বসুন। আপনার পিঠের 
নিচের অংশে যেন একটা সাপোর্ট থাকে এবং আপনার পা দুটো 
মেঝেতে রাখুন। গা এলিয়ে আরাম করার অবস্থায় বসবেন না। 
অনেকেই তা করেন, কিন্তু তা ঠিক নয়। চেয়ারে গা এলিয়ে বসলে পিঠ 
অতাধিক বেঁকে যায় এবং তাতে পিঠের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে। 


যখন টি.ভি দেখবেন বা বই পড়বেন 
যখন টিভি দেখবেন তখন সবচেয়ে ভাল হল সবাসরি পর্দার 


-_______  ে 


৩৭. 


উৎস মানুষ __ মে ২০০৭ 


সামনে চেয়ার এনে বসা যাতে আপনাকে বকের মত গলা বাড়িয়ে ছবি 
দেখতে না হয়। 

অনেকে বিছানায় শুয়ে বা সোফার হাতলে মাথা রেখে একটু 
কাত হয়ে পড়তে, টি ভি দেখতে বা একটু তন্ত্রা যেতে ভালবাসেন। খুব 
ভাল হয যদি এই আভোসটা একেবারেই ছাড়েন, হাতলের যে কোপটা 
থাকে তার দকন ঘাড়ে বেশ চাপ পতে এবং পরে ঘাড়ে ব্যথা হয় 
নেহাত যনি এভাবেই থাকেন তাহলে একটু উঠে বসে ঘাড়টাকে 
এমনভাবে রাখুন যাতে তাকে এদিক-ওদিক করে ঘুরিযে ছবি দেখাতে 
বা পড়তে না হয়। ঘাড়ের পিছনে কুশন রাখবেন এবং ঘাড়ের উপর 
চাপ কমাতে আধদণ্টা অন্তর ঘাড়টাকে নড়াবেন। 

টি.ভি কীভাবে রাখবেন সেটা অবশ্য খুব ভরুরি। আপনার 
চোখের লেভেলে (উচ্চতায়) এটা রাখাই একটা আদর্শ ব্যবস্থা । এতে 
আপনাকে ছবি দেখার সময় ঘাড় এদিক-ওদিক করতে হবে না। টিভি 
খুব উঁচুতে বা খুব নিচুতে রাখলে ঘাড়ে চাপ পড়ে। 
একটু বিরাম নিন 

আপনি যা-ই করুন না কেন মাঝে মাঝে অবশাই বিরাম 
নেবেন। নিজের অবস্থান বদলাবেন। দীড়াবেন, এদিক-ওদিক ঘুরবেন। 
পিঠটাকে টান-টান করবেন। এতে আপনার পিঠ বেশ ভালো অবস্থায় 
থাকবে। 
ঠিকমতো দাঁড়ান ও হাঁটুন 
দাড়ানোই বলুন আর হাঁটাই বলুন তা ঠিকভাবে করে আপনার 
মেরুদণ্ডটাকে স্বাভাবিক রাখতেই হাবে। চেষ্টা করবেন সোজা হয়ে 
দাড়াতে ও হাটতে । 


AA! 


পেটকে ভিতরের দিকে রেখে পিঠ সোডা করবেন, কাধ যেন 
না ঝুঁকে যায় দেখবেন। আবার বাড়াবাড়িও করবেন না। সিপাইরা 
প্যারেড করার সময় শরীরের উপর অংশটাকে যেভাবে খাড়া করে 
রাখে যোটেও সে চেষ্টা করবেন না--তাতে গেশীতে টান পড়ে এবং 
ব্যথাও হয়। 

অনেকক্ষণ কোথাও দাঁড়িয়ে থাকতে হলে একটা পা মাটির 
উপর মন্্রবূত করে রেখে অন্য পা ইট-পাথর বা রেলিং-য়ের উপর 
রাখবেন। পা রাখার টুল খুবই দরকারি। দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দীড়ান। 
হাতল ব্যবহার করুন। কয়েক মিনিট অন্তর পা বদলাবেন। 


কর্মক্ষেত্রে করণীয় 

অফিসে বা অনা কোনো কর্মক্ষেত্র যি ভাবেন আপনি বসে 
বসে কুঁজো হয়ে যাচ্ছেন তাহলে পাবেন তো নিচের কথাগুলো মেনে 
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এমন একটা চেয়ার বাবহার কর্ন হা আপনার পিঠেব নিচের 
কাঁককে ঢেকায দিয়ে রাখতে পারবে। তা না হলে একটা তোয়ালে ভা 
কবে বা একটা বালিশ পিঠের নিচের অংশের পিছনে রাখুন -- দেখতে 
হবে চেয়ারের সিটের জন্য যেন আপনার উক বা হাঁটুর উপর কোনো 
চাপ না পড়ে । পারলে এজনা একটা নতুন চেয়ার যোগাড় কবে ফেলুন। 

এক নাগাড়ে এক অবস্থায় বসে থাকবেন লা। উঠুন, একটু 
চলাফেরা করুন। যেমন, কারও সঙ্গে ফোনে কথা হলে দাড়িয়ে সেটা 
করুন। সবসময় ঘাড় বাঁকিয়ে কান্ড করবেন না। কাগজপত্র পড়াতে হলে 
সেগুলো চোখের উচ্চতায় ধরুন। অনেকক্ষণ ঘাড় ঘুরিয়ে বা বাঁকিয়ে, 
বা পিঠের উপর ধকল দিয়ে কান্ত করলে একসময়ে কষ্ট হবেই। 


কম্পিউটারে যখন কাজ করেন 


কম্পিউটার এখন প্রায় 

সব কাজেই ব্যবহার 

হচ্ছে। যদি অনেকক্ষণ 
এই নিযে কা করতে, 
হয় তাহলে নিচের 

* কথাগুলি অবশ্যই মেনে 
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কম্পিউটার 
মনিটর ও কী-বোর্ডকে 
ঠিকমতো উচ্চতায় রাখুন যাতে কম্পিউটার স্ক্রিন সোজা আপনার 
সামনে থাকে এবং আপনার থেকে একহাত দূরে থাকে। আপনার 
কাজের টেবিলটি এবং কী-বোর্ডটিও কনুই-এর উচ্চতায় রাখা দরকার। 

* আর চাই পর্যাপ্ত আলা । স্ক্রিন আলোর ফোকাসে থাকা উচিত। 

* বেশ সোজা হয়ে আরাম করে বসুন। কোনক্রমেই ঝুঁকে বসবেন. 
না। 

* কাগজপত্র রাখার জন্য একটা স্ট্যান্ড রাখলে ভাল হয়। সেটা 
স্ক্রিনের উচ্চতায় রাখতে হবে যাঁতে সেখান থেকে কিছু নেওয়ার 
জনয উপর-নিচে বার বার তাকাতে না হয়। 

* প্রায় সময়ই আমাদের অনেককে অনেকক্ষণ কম্পিউটারের 
সমানে বসে কাজ করতে হয়। তখন আমরা বসার ধরন, বসার 
ভঙ্গি নিয়ে একবারও ভাবি না, গুরুত্বও দিই না। এর ফলে পিঠের 
কষ্ট দেখা দেয়। প্রতি আধ ঘণ্টা, অন্তর অন্তর ৩০ সেকেন্ডের 
বিরতি নেওয়া উচিত। এসময়ে ঘাড়টাকে এপাশ-ওপাশ এবং 
পিঠকেও বাঁদিক থেকে ডানদিকে কয়েকবার ঘোরানো দরকার। 
এতে আপনার ঘাড় ও পিঠ অনেক ধকল থেকে বাঁচবে। 





শশী — — — —  ্াপ্া শা 


উৎস মানুষ -_ দে ২০০৭ 


৩৮ 


অনেকে অনেক সময কাধে ফোন রেখে ফোনে কথা বলেন, 
সেইসঙ্গে টেবিলে কান করেন, টাইপও করেন। এটা একেবারে 
করবেন না। ফোনে অনেকক্ষণ ধারে কথা বলার ব্যাপার থাকলে 
হেডফোন ব্যবহার করুন। 

কাজের টেবিল 


* টেবিল এমনই একটা উচ্চতায় হওয়া দরকার যাতে কা করতে 
পিয়ে পিচে টা না পড়ে। ফি সেটা খুব নিয় হয় তাহলে তান 
উপর ঝুঁকে কা করতে হয়--যা একেবারেই ঠিক নয়। 
ডেস্ক একটু হেলানো হলে পড়া ও লেখা দুয়েরই সুবিধে হয়। 
টেবিলের নিচে পা রাখার ভাল ভায়গা থাকা দরব্মর হাতে অযথা 
ঘাড়, পিঠ সামনে বীকিয়ে কা করতে না হয়। 

জিনিস তোলা এবং বয়ে নিয়ে যাওয়া 


আমাদের পিঠের তিনটি স্বাভাবিক বাঁক আছছে-_-ঘাডের বাক 
ভিতরের দিকে, কাধের 


বাক বাইরের দিকে এবং 
পিঠের নিচের দিকটার 
ভাবী ভিনিস তোলা ও 
বয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় 
দেখতে হবে এই 
বাকগুলো যেন ঠিক 
থাকে। তাহলে পিঠের 


ব্যথার সন্তাবনা কমবে। 

ভারী জিনিসটার যতটা কাছে সন্তব দাঁড়াতে হবে। দুটো পায়ের 
মাঝে একটু ফাক রেখে একটা পা কে আর একটা পায়ের কিছু সামনে 
রাখতে হবে। হ 

কখনও ঝুঁকে মাটি থেকে জিনিস তুলবেন না। তার বদলে হাট 
দুটো একটু ভাত করে দুটো পায়ের উপর ভর করে জিনিসটা তুলুন। 
তোলার সময় দেখতে হবে যাতে পিঠটা যতটা সন্তব সোজা থাকে। এ 
সময় এদিক-ওদিক ঘাড় না ঘুরিয়ে ফিনিসটাকে যতটা সম্ভব শরীরের 
কাছে এনে বয়ে নিয়ে গেলেই ভাল। এতে পিঠের নিচের অংশে চাপটা 
কম পড়ে। 


তাহলে সেটা বাদ দিয়ে নতুন বিছানার কথা ভাবাই ভাঙ্গ; নহলে 
মেকুদণ্ড ও পিঠে পরে কষ্ট হবে! 

আদর্শ বিছানা তাকেই বল যা আবামদায়ক এবং পহীবের 
পিছনে ভালোরকন সাপোর্ট দেবে। কাঠের তক্তাব উপব ৫ থেকে ৮ 
সনি: পুরু তোষক বা গদি যা নরম হবে কিন্তু এমন নরন হরে না যে 
বসলে দেবে যাবে এমন বিছান'ই হবে আদর্শ বিছানা। 
কীভাবে ঘুমোবেন 

পিঠের নিচের দিকের কথা ভাবলে পাশ ফিরে শোওযাই 
সবচেয়ে ভাল। পা দুটোকে সানানা বুকের দিকে এনে একটা বালি 
দুটা পায়ের 
মাঝখানে রাঙাতে 
হবে। এতে আপনার 
দেকুদণ্ডে কোনো 
টান পড়বে না। 

চিৎ হয়ে 
শোওয়া খারাপ কিছু 
নয়। এতে যদি কিছু 
অস্বস্তি হয় তাহলে 
হাঁটুর নিচে একটা 
বালিশ রাখতে পারেন। এতে কোমর ও হ্যানষ্টিংএ টান পড়বে না 

উপুড় হয়ে শোওয়াটা একেবাবেই ঠিক নয়৷ কিন্ত এভাবে 
গুতেই যদি আপনার ভাল লাগে তাহলে পেটের নিচে একটা বালিশ 
বাধবেন। এতে পিঠে অতিরিক্ত খাদ হবে না। উপুড হয়ে গুলে 
ঘাড়টাকে পাশে ঘুরিয়ে বাধতে হয়। এতে ঘাড়ের উপর চাপ পড়ে যদি 
উপুড় হয়ে শোওয়াই আপনি পছন্দ করেন তাহলে একটু ঘুরে 
এমনভাবে আধশোওয়া অবস্থা থাকুন যাতে পেটের নিচে বালিশ বেখে 
শহীরের উপরের অংশটা পাশ ফিরে থাকে। 


বালিশ কেমন হবে 


মাথার বালিশ যেন খুব উচু বা খুব নিচু না হয়। এমন উচ্চতায় 
হওয়া উচিত যাতে সেই বালিশে নাথা রাখলে মাথাকে বাঁকিয়ে সামনে 
বা পিছনে না আনতে হয়। দেখতে হবে শুধু ঘাড় ও মাথা যেন বালিশের 
উপর থাকে, কাধ কোনোক্রমেই বালিশের উপর রাখা চলবে না, আর 
বালিশটা একটু নরম হলেই আপনার ঘাড়ের পক্ষে ভাল হবে। 
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0. গত ১৪ই জানুয়ারি নদীয়া জেলার পায়রাডাতার উকিলনাড়া 
গ্রামে 'চাবনহ বিদ্রান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা একটি পথসভার আয়োজন 
করে। বিষয় _ সিঙ্গুর থেকে হরিপুর -_ উন্নয়ন ও পরিবেশ'। 

0 “বিকল্প বিদ্যুৎ ঝি পারমাণবিফ বিদ্যুৎ হতে পারে?" -- এ বিষয় 
নিয়ে চাঝদহ রামলাল একাডেমিতে গাত ২৪.২.২০০৭ বিকেল তিনটে 
একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। চিকিৎসক, রাজনৈতিক কর্মী, 
বিজ্ঞানফরী, কৃষক, শ্রমিঝ। ছা বিভিন্ন খবরের হল ভর্তি মানুষের সামনে 


অমিত সরকার (অস্কলিস্ক)। উনি মানবশরীংর রেডিয়েশনের প্রভাব ও 
তার শেষ পরিণতি কী তা নিছে আলোকপাত করেন। শেষ বক্তা ছিলেন 
প্রচীপ দতু। পরমাণু চুল্লির বিল্লানের দিকসহ হরিপুর ঘুরে আসার প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতা ও আন্দোলনের চরিত্র মানুষের কাছে তুলে ধরেন। ভাবা 
ছিল প্রাঞ্জল যা বুঝতে সাধারণ মানুষের কোনোই অসুবিধা হয়নি। 

ভ্রম অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেন চাকদহ বিধান ও সাংস্কৃতিক 
সংস্থা । আলোচনা সভার শে পর্বে বক্ষণ প্রশ্ন-উত্তর পর্ব লে) 
0 ১৬ এত্ৰিল '০৭ ফ্যানিং যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থার ১০ জনের 
দল দু'ভাগে ভাগ হয়ে ২০ দিনব্যাপী সারা পশ্চিমবঙ্গে সাইকেল 
পরিক্রমা গুরু করে। "সাপের কামড়ে আর নৃত্যু-মুখ নয়' _ এই 
প্রতিদ্রা বাংলার মানুষের কাছে পৌছে দেওয়ার রত নিয়ে এই পরিক্রমা। 
সুন্দরবন এলাকার এই স্ব্প-সঙ্গতির সংস্থা তাদের কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে 
ঈর্ঘদিন। সাইকেল-বর্মীদের একটি দল উ. ২৪ পরগনা, ননীয়া, মুর্শিদাবাদে, 
হালদা, দিনাকপুর, জলপাইগডি, দার্জিলিং ও কৃচবিহার ভেলা ঘুরেছে। 
অনা দল হাওড়া, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, হীরভূন, গুগলি, 
দ. ২৪ পরগনা মোট ১৮টি জেলা পরিক্রমা করে দুই দলই ব্ানিং 
শহরে ফিরেছে ৫ মে ২০০৭। 


প্রথমে গান পরিবেশন ফরেন সৃতপা বশ্বোপাধ্যায়। প্রথম বক্তা ছিলেন 


রি 





সি. গুহ স্মরণে 


১৫, বন্ধিম চ্যান সীট (কফি হাউসের তিনতলা), কলকাতা ৭৩ 


দূরভাষ : ২২৪১ ৬৮৪৫, ৩২৯০ ৭৮৩৭ 


কলেজ দ্রীট কফি হাউসের তিনতলার বই-চিত্র _ কোনো সাধারণ বই বা ছবির বিপণনকেন্তর নয়, বই চিত্র-র পেছনে আছে একশো 
বঙ্ছরের ইতিহাসের বিশ্বৃতি, আছে সমসাময়িক জীবনধারণের টানাপোড়েনের বোধ - আঞ্জও তাই সি. গুহ স্টডিওয় ফটোগ্রাফির দূর্গভ 
ধত্মপাতি, কাচের নেগেটিভ, পুরনো আসবাব, তার সুখগন্ধ, আপনাকে দাড় করিয়ে দেবে অতীত বর্তমানের সন্ধিলয়ে। 
গত এক বছবে অতীত বর্তমানের এই শনায়াস যাতায়াত আমরা নিশ্চিত করেছি অরুণ গাঙ্গুলির আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে, বৈকৃষ্ট সুকুলের 
স্মৃতিসভায়, অরুণ নাগের ফটোগ্রাফির বিবর্তন নিয়ে বকৃতায় এবং চারু গুছ পরিচয় গ্রন্থ প্রকাশে। এখন আমরা চেষ্টা করে চলেছি 
আলোকচিরের একটি সংগ্রহশালা তৈরি করতে। 

এর পাশাপাশি আমাদের পুরানো কান্ড চলতেই থাকছে -_ সুনির্বাচিত বাংলা, ইংরেজি বইয়ের সংগ্রহ আসছে প্রতিদিনই নতুন 
করে, জড়ো হচ্ছে লিটল ম্যাগাজিনগুলি। 

আপনার সবরকম পরামর্শ নিয়ে আসুন বই-চিয়ে; আমরা বেলা ২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত আপনার জন্য অপেক্ষা করব। 


নু গুহ - জীবন & লোকা 
সদ্য প্রকাশিত হয়েছে সংকলন ও গ্রন্থনা : সৌমেন গুহ 
সম্পাদনা : বই-চিত দাম : ৭৫ টাকা 
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ভারত সরকারের সি এজি (Comptroller & Auditor General) রিপোর্ট, মার্চ ২০০৬, অনুসারে পশ্চিমবঙ্গবাসীর 
মাথায় রাজ্যের খণের বোঝার পরিমাণ ১ লক্ষ ৪ হাজার ২০২ কোটি টাকা; গোটা রাজ্যের সমস্ত কৃষিজমি বেচেও এ 
ফণ শোধ হওয়ার নয়। 


জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে জমা দেওয়া এন সি ই আর টি রিপোর্ট অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে শহর-গ্রাম মিলিয়ে 
স্কুল পড়ুয়াদের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ স্কুলছুট (dr০p-০ut)। 


কেন্দ্রীয় সরকারে জাতীয় নমুনা সমীক্ষা ‘Perceived Adequacy of Food Consumption in Indian 
Household ২০০৪-২০০৫" অনুসারে অনাহারে-অর্ধাহারে ভোগা গ্রামবাসীর সংখ্যার অনুপাতে পশ্চিমবঙ্গ সবার 
ওপরে। সারাবছরের কয়েকমাস এ রাজ্যের ১০.৬ শতাংশ গ্রামবাসী ন্যুনতম খাবার পায় না। তার পরেই রয়েছে 
ওড়িশা, ৪.৮ শতাংশ ৷ খাদ্যভাবের জ্বালা সবচেয়ে কম রাজস্থান ও হরিয়ানায়। আর পুরো সারাবছর ধরে অপ্রতুল খাদ্য 
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কি ফুড! 


কি ফুর্তি ওদের! 

সেই ছয় যুবক, যারা গতি ১৫ দুলাই পবেগিত বাদের মধ্যে 
সমবেত 'শাস্তিপ্রিয়' নাগরিকদের চোখের সানানে এক অসহায় 
তরুণীকে কুৎসিতভাকে লাঞ্ছিত করল, বাসের একমাত্র প্রতিবাদী 
যুবক ভগন্াথকে নৃপসে মাঝে বক্তা ওরল, তাদের তি ফুর্তি বলুন 
তো -_ পুলিশ ত্রাদের টিফিটিও ছুঁতে শ্রাসেনি, কর্তব্যক্তিরা বলে 
দিয়েছেন শহরে ইভ টিজিং কোনো! সংকট তৈরি করছে লা, রং 
মুখী বলেছেন "সব নিয়ন্ত্রণে আছে'। এস ৯ রুটের সেই বাসের 
সরকারি কন্ডাক্টর ড্রাইভারেরও কি ফুর্তি! ওয়া বাপের ডেতর 
চুড়ান্ত নচ্ছাডপনা দেবেও কোনোরকম বাধা দেওয়ার বনলে আাডরাওত 
যুবককেই থাকা দিরে বাস থেকে নানিয়ে দিয়েছে; কিন্তু পরঙ্কার 
আজও তাদের নাকি চিহ্নিতই করতে পারেনি। মুধ্যনন্ত্রী বলেছেন সব 
নিযন্ত্রে আছে। 

১৬ জুলাই হাবড়ার জোড়া খুনে অভিযুক্ত ফৃষ্যাত কিংধা 
হৰ্যাত 'বুপ্টন' বেকসুর ছাড়া পেয়ে গেল বারাসত ভানালাতে। 
অপরাধ প্রমাণে বার্থ প্রশাসন। শসংখা দুকর্ম, খুন, ধর্ষণ, জোলাবাছি, 
দাদাগিরির নায়ক উত্তর ২৪-পরগনার তাপস দাস ওরফে বু্টন 
শাসক দলের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য কাছের লোক বলে সবাই জানে। কি 
ছুর্তি ওর! মুখামন্ত্রী বলেছেন সব নিয়স্ত্বণে আছে। 

প্রশ্ন ফাল আর বেআইনি ভর্তির জালচঞ্ ধরা পড়ল, ধরা 
হল না জালের গোড়ার সরকারি আধিকারিক, শিক্ষাবিদ, রাডনৈতিক 
নাটের গুরদের। কি ফৃর্তি ৷ সুখামন্ত্রী বলেছেন সব নিয়ন্ত্রণে ঘছে। 

ফি বছর মালদা, মূর্শিাবাদ, যেদিনীপূরে ঝলাতাপে কোটি 
কোটি টাকা বায় হচ্ছে, ওখা মরসূে চুপ করে থেকে ভরা বর্ষায় 
যথেচ্ছ বোষ্ডার খেলা হচ্ছে, আর প্রতিবার গ্রাম ভুবাছে, ঘর ভাঙছে, 
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ধর্ষণ নির্যাতন করল, শিশু হত্যা কর? কারা এখনও পর্ন শরতিদিন 


বোমা গুলি নিয়ে বাইরে থেকে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে অবাধে? 
একজনও গ্রেফতাব হয় নি, একচানেরও শাস্তি হতনি। বুখারী বলেছেন 
সব নিশ্নস্ুণে আছে। 

১৭ মার্চ খেল্ুরির জননী ইটভাটায় দশডন দানী দুকুতি সি বি 
আই-এব হাতে বামাল বর! পড়ল, বন্দু, গুলির বাক্স, পার্টির ট্যাগ. 
লাল কনাল, পুলিশের উদ্দি হেলমেট, সবকিছু সহ। তবু অনায়াসে 
খালাশ। রাঙা পুলিশ সদযে চাই দিতে পারল না। কি ফুর্তি ওনের 
মুখান্ী বলেছেন সব নিযে আছে। 

বাযজন্টের আান্াহীন উদ্ততা আব গুপ্ত. সরকাবেক অমানবিক 
আচরণ শার দিথাচার। সহ্যের সীমা ছাড়াতে অনেক বিবেহাসম্পন্ন 
সধারি অনুষ্ঠান বয়কট করলেন, নাটা একাডেমি থেকে পদত্যাগ 
করঙেন। কিন্তু ক্রনে সমযের প্রলেপে উত্তাপ স্তিনিত হল। বুদ্ধবাবু 
আসতে বললেন সরকারি সংস্কৃতির নিরাপন অসনে। কি ফুর্তি 
সুযোগসন্জানী বৃদ্ধি্ীহীদের ! একাডেনির ফাকা চেয়ারে চাঙ্গ নেওয়া 
যাবে, শরফারি অনুগ্রহের লাইনে আবারো ঢুকে পড়া যাবে, কারণ 
হার বলেছেন সব নিয়স্কুণে আছে। 

১৯ ভুলাই পুলকাবের বেপরোয়া স্ষু্গাড়ির ধাকায় ছোট্র 
কৌগ্ততের বিক্ষত সাফ দেহ থর থর ফরে কেঁপে স্থির হয়ে গেল। 
গ্রেফতার হল ডাইভার। ব্রিডিয়ায় হৈ চৈ। অনিযম দুনীতি নৈরাজ্োর 
বি আরেফবাধ প্রকাশো এল সরতারি বৈঠকে ২৫ জুলাই সিদ্ধান্ত হল 
নিম মেনে পুলকাধ চলতে পারে আগের অতই। তি ফুর্তি পুলকার 
মালিক আর আর-টি-এ (শালিক নোটরঘান দপ্তর) কর্তাদের! আবে, 
মুখান্্ী বলেছেন সব নিয়সুণে আছে। 

২৯ জুলাই অন্ত প্রদেশের খাম্মানে জমির দাবিতে 
আখ্োলনকারী বামসংগঠিত কৃষকদের গুলি করে নাল তন -গুলিশ, 
মৃত আট আহত বহু। বিব্রত বাডশেখর রেজ্ডির কংগ্রেস সরফার 
তড়িঘড়ি ঘটনার তগত্ত আর ক্ষতিপূরণের কথ্য ঘোষণা করল। অথচ 
নন্ীগ্রামে জনিরক্ষার আন্দোলনরত কৃষকদের ওপর পশ্চিমবঙ্গ 
পুলিশের নৃশংস গুলিচালনার পাঁচ মাস পরেও বৃদ্ধ ভট্টাচার্যের বাম 
সরকারের কোনো অনুতাপ নেই, তদত্ বা ক্ষতিপূরণ নিপ্পে কোনো 
উচ্চবাচা নেই। বান নেতারা গলা বাড়িয়ে বলছেন খাশ্মাম আর 
নন্দীগ্রাম এক নয়; নেতা-শিরোমনি জেোতি বসু বলেছেন _ বাস্মামে 
কৃষকরা গলতাস্লিক আন্দোলন ঢালাচ্ছিল, আর ননগীগ্রামের কৃষক 
ভরান্দোলন ছিল অগণতান্ত্রিক, সেখানে আক্রান্ত পুলিশ গুলি চালাতে 
বাহ! হয়েছিল। ঝি ফুর্তি! আর তাহলে চিন্তা কী? ওদিকে দুখী তো 
বলেইছ্ছেল সব নিয়স্তণে আছে। 

অতঞ্ব, চলাও পলিসি... 


অনাহারের গণতন্ত্র ও সিঙ্গুর 


উত্তরবঙ্গ কতদূর? চা বাগানগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর কত মানুষ 
মারা গেছেন অনাহারে? কেউ জানত লা, খবর রাখত না হয়তো, যদি 
না একটি বাংলা সংবাদপত্র হঠাৎই তাদের ইস করে তুলত, বদি না 
তারপর একে একে রাচ্যপাল, কলকাতা দু'একটি স্বেচ্ছব্রতী সংগঠন 
সেখানে ঝাপিয়ে না পড়তেন, বা উত্তরবঙ্গের গুয়েগফেয়াধ 
অর্গানাইকেশনগুলো ত্রাণ ও চিকিৎসা দিয়ে খবরের শিরোনামে না 
আসতেন! এ সক সংগঠনের কাজকর্মের রিপোর্ট দেখে মানবাধিকার 
কমিশানের চেয়ারম্যান শ্বতঃ প্রণোদিত হয়ে বায্মা সরকারি বিভিন্ন 
দপ্তরাকে তলব করে পাঠান। তারপর কায়েকদিন দৌড়াদৌড়ি, 
ছটফটানি, তারপর এসি ঘরের ঠাণ্ড মেশিনে নিশ্চিন্ত আশ্রয়! কী দুঃসহ 
অভিমান উত্তরবঙ্গের মানুষজনের __ আমলাশালে একটি অনাহার 
মৃতু সংবাদপত্রের শিরোনাম হয় __ আর উত্তরবঙ্গে হাজারে হাজারে 
মানুষ, শিশু প্রতিদিন নৃত্ার মুখে ঢলে পড়ছে শ্রেফ না খেয়ে দলে দলে 
ছেয়ে প্রতিদিন হাবায়ে যাচ্ছে দালালের হাত ধারে -_ গর্বিত 
মানবসভ্যতা, ৩০ বৎসরের “কমিউনিস্ট' শাসন তাদের বাঁচাতে 
পাবেনি। আর আজ, এমন দুর্দিনে তাদের পাশে দাড়িয়েছে ওটিকয় 
ছেচ্ছাসেবী সাস্থা, বছর বছর ভোট নিতে আসা সরকারের কোনে 
হেললেল আছে বলে তো যনে হত না! তবে মানবাধিকার কমিশানের 
চিঠি খেয়ে সরকারি কর্তাক্ক্তিরা এখন ফিঞ্চিৎ দৌড়াদৌড়ি গুরু 
করেছেন। 

সম্পাদকের চাহিদা ছিল মিঙ্গুর এখন কেমন আছে তার 
প্রতিবেদন লেখার। আমলে ফাকে বাদ দিযে কাকেই বা বলি! সর্বত্রই 
তো এক চিঞ্জ। উন্নয়নের রবের চাকার বলি সাধারণ মানুষ । যার 
অবশ্াস্তাহী ফল পরিবার পরিজন নিয়ে অনাহার ও মৃত্যু 

আসুন একবার নিঙ্গুরের গোবাদি গ্রাথে। টাটার ঘেরা পচিলের 
ধারে এই ছায়াসুমিবিড় গ্রাম। বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই চাষের 
জমি চলে যাওয়ার এই গ্রামণ্ডলির উপর দিয়ে কী বয়ে গেছে! গ্রামে 
ঢুকতে পথে পড়ে জুলকিয়া নী । যে নদীর গতিপথে মাটি ফেলে ঘুরিয়ে 
দেওয়া হয়েছে তার অভিসুখ। টাটার খ্বার্থে। ডিভিসির জল আসত। 
সেচের কান্স হত। সে তো কবেই বন্ধ হয়ে গেছে। ওই জলে আসত প্রচুর 
মাছ। দোবাছির মানুষই সে মাছ ধরতেল। বিক্রি করতেন বাঞ্জারে। 
নিজেরা খেতেন। ... জমি অধিগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সবই গেছে। 

দোবাদির মানুযন্দন ধেতনজুরের কাজ করতেন। অধিকাংশেরই 
চাবের জমি ছিল না। পরের নিতে জন খেটে আয় তো ছিলই, তাহাড়া 
ধান ও আলু ওঠার সময় ক্ষেতের ধান ও আলু কুড়িয়ে এনে বাড়ির 
খাবারের খরচ চালাতেন? ফসলের মাঝে মাঝে ক্ষেতে ফলত ধুর 
শাকসবছি। সারা বজ্র বাঞ্চার যেতে হত না ফাউকেই। 

আর আজ! সেই দোর্বাদিতে গীতা কোটালের ঘরে যৌঞ্জ দিন, 
ওরা কেমন আছে? স্বামী ও তিন ছেলেমেয়ের সংসাবের হাল ধরেছেন 
সীতা, আগে সারা বছর কাজ থাকত টাটা অধিগৃহীত জমিতে। প্রতিদিন 
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খোরাকিব চালের খরচ ছিল দেড় থেকে দুই কেজি এখন এক কেজিতে 
কোনরকমে চালাতে হয়। স্বামী ভ্যান চালাচ্ছেন এখন, হতাশায়, কট 
মদ খাওয়া বাড়িয়ে দিয়েছেন। 

একার উপার্জনে সাব চলে সুন্দরী বাগালেয়। বাড়িতে যা, 
শাড়ি, দুটো দেওর, তিন ছেলে স্বায়ী মারা গেছেন। অন্য গ্রামে আন 
খেটে ২০ টাকা রোজেও কাজ করতে হয়েছে। সন্ধে অবধি কাজ করলে 
৪০/8৫ টাকা । তাতে এতগুলো পেট। শাযুক-গুগলি খুঁতে বেডাচ্ছেল। 
কিছু বিক্রি, কিছু খাওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া। এরকম করে কতদূর 
ঘাবেন? উদ্নয়নের সুফল এত শীঘ্র এমন হাতে হাতে নিঙ্গবে 
ভেবেছিল? : 

চাবী-খেতমন্দুর পরিবারগুলির কর্মঠ ছেলেমেয়েরা 
সকালবেলায় একপেট পাস্তা খেথে কাজে বেরোত। দুপুরে ৰাঠে দুটো 
মুড়ি রাতে আবার পেট ভরে ভাত! সঙ্গে সবজির বা মাছ-মাংস। ছুরি 
চলে যাবার পর থেকে সবজি নাছ আর বাড়িতে ঢোকেইনি। এবনফি 
মন্ধের ভাতটুকুও আর হয় না। বাচ্চাণ্ডলোকে যদিও যা কিছু দেওয়া 
ঘায়, বড়দের ধারাধাহিক অনশন, গোটা দোবীনি গ্রানের এটাই চিত্র। 

ছেলে-বৌমা. নাতি-লাতনি পরিবৃত ভরা সংসার ফেঙ্গে বিনায় 
নিলেন বিনলা খামাক। চলে গেলেন শন্কর দাস, ত্রীবনের অনেকগুলো 
বছর পার করে এসেছেন, কোনো শওদকেও এমন অভিশাপ দেয় না 
কেউ । বিমলার ধু-চটের ওপর তাগড়া জোয়ান বড় ছেস্সটা পেস্ট 
পিঠে এক হয়ে গেছে। একটা সময় তো ভালো খাওয়াদাওয়া ছিল। তার 
জোরেই এখনও চলে ফিরে বেড়ায়। মা হয়ে এও দেখাতে হয়েছিল 
বিমলাকে। 


শঙ্কর দাস। অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল বাড়ির বাচ্চানের মুখে 
কোনওরকমে দুটো তুলে দিয়ে নিজেরা না খেয়ে থাক।। কিন্তু এভাবে 
কতদিন? মেয়েটার বিয়ের কথা চলছিল। অভুক্ত শরীর আর নেয়নি। 
কাত মস্তিষ্ক ছুটি চেয়েছিল । চিরঘুটি। গত এক বছর ধরে অনেক 
লড়েছেন, কিন্তু না, কিছু লাভ হয়নি। বড একা লাগত। বড নিঃসঙ্গ 
পরাছিত। সংসার পরিজন সকলকে ফেলে পরাজয়ের প্রানি মাগায় 
করেই চলে গেলেন। 


হারান বাগ। শেষ রকবিন্ু নিয়ে লড়তে চেয়েছিলেন) ২৫ 
সেপ্টেম্বরের লাঠিচার্তের দিন থেকেই সপরিধারে লড়াইয়ের সামনেস 
সাবিতে। আড়াই বছবের নাতনি পাধেলও দহযোগ্ধা। কিন্তু পারেননি 
ভিটোটি বাচাতে অসহায়ের মত দেখেছেন সাবা তীবনের তিল তিল 
সঞ্চচ, সৃষ্টি, হু, বিস্কাস -- সব কিছুকে ওরা ডাকাতি করে নিয়ে 
গেল। সামনে শুধুই অন্ধকার অসুস্থ, ভরা সংসার ফেলে চিবকালের 
নত চলে গেলেন হারাধল। 

সিঙ্গুবে শুরু হয়োছে মৃত্যুর নিছিল, বন্ধ হয়ে গেছে বহু 
ছেলেমেয়ের পড়াগুনা। বই কিনতে পারেনি তারা। একদা সম্পন্ন 
াবাই আছ ভিক্ষের থালা হাতে আমাদেরই সাননে। 

গোবাদির মাটিতে দাঁভিযে বারবার ফিরে যাচ্ছি উত্তরবঙ্গে। 
চোখে ভাসছে ভার্নাবাড়ি চা বাণানেক সেই ছোট্ট নেয়েটি সুকূলুমলি 
পড়িয়ার নুখ। তিন বছাবের ছোট মেয়েটি বাদ্যেষ অভাবে হারিয়েছে 
দৃষ্টিশক্তি, শারীরিক সরস্ত বাড়বৃদ্ধি। দিদি ঠাদনি হারিয়ে গেছে 
অন্ধকারের দ্রগতে আডকাঠির হাত বধে। ফুলে কেঁপে ইঠদ্ধে নায় 
মাংসের ব্যবসা । উন্নয়নর বানা প্রাডাক্ট। এই নিছিলে একে একে পা 
মেলাচ্ছে কত নতুন সুখ এবার কাব পালা, সিঙ্গুর? 

এখানে যাঁদের বিপিএল কার্ড আছে তারা পাচ্ছেন না প্রাপা চাল 
শা প্রাপোর চেয়ে কম পরিমাণে দেওয়া হচ্ছে বা বিল না নিয়ে বেশি 
দান নেওয়া হচ্ছে। ওঁরা পাচ্ছেন না একশো দিনের কর্ম্রকাদেব 
সুবিধাও তবু, রক্তপায়ে হেঁটে চলেছে সিঙ্গুর -_ চারপাশে দ্হন্রান্ত 
শুদ্ধ বীজ -_ শেষ আশা, যদি দু'একটা হীজ ভিজে ৫ঠে। 











এক অনয সময়ের ভিতর দিয়ে চলেছি আমরা। ৩০ বছর একটানা 
বামড্রন্টের শাসনের রেকর্ডকে আক্ষরিক অর্থে বুড়ো আন্তুল দেখিয়ে 
সিঙ্গুর এবং নন্দীগ্রাম নামক দুটি ছোট এলাকায় গরিব চাষিরা ভিটে 
মাটি উচ্ছেদের ভয়াবহ বিপদের মুখে গাঁডিয়ে হে প্রতিরোধের পাঁচিল 
খড়ে তুলেছেন তা অবিশ্বাস্য বললে খুব কমই বলা হবে! বিশেষ 
অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ার বিরুদ্ধে নন্বীগ্রামের মানুষের লড়াই 
ভারতবর্ষের বুকে এক মাইল ফলক। পশ্চিমবঙ্গ এ ব্যাপারে সারা 
ভারতকে পথ দেখাল -_ এই গর্বিত উচ্চারণে আমরা প্লাঘা অনুভব 
করতেই পারি বাঙালি হিসেবে। ৩০ বছরের একটানা সংসদীয় বাষস্টি 
শাসন নয়, লন্বীগ্রাদ সিঙ্গুরের এই লড়াই চিনিয়ে দেয় বাংলার 


প্রতিবাদী নাটক এবং তথ্যচিত্র 


শমিষ্ঠা রায় 
প্রাসঙ্গিক পাঠ 
সিঙ্গুর : যে ক্ষতির পূরণ নেই। 
বিশেষ সমীক্ষা, আগস্ট ২০০৭, মনন প্রকাশন 
পাচু রায় 


আবহমান সত্বাকে। আমাদের সংস্কৃতিব মানুষদের একাংশ শুধু যে 
নন্দীগ্রাম সিঙ্গুবের পক্ষ নিয়েছেন তাই নখ, তাবা তথাচিত্র নির্মাণ 
ক'বেছেন. তারা নাটক মঞ্চস্থ ক'রেছেল, তারা গান বেঁধেছেন, তারা 
কবিতা লিখেছেন। আমরা এই পরিসরে এই বিষয়ে নির্মিত তথাচিত্র ও 
নটাপ্রযোজনা নিয়ে কিছু কথা বলব। 


টোকোলশ কিংবা রাত্রির পদ্য 


নাটা জগতের যানুষজনদের কেউ কেউ ৩০ বছরের 
হাইবারনেশন কাটিয়ে অবশেষে সত্যের মুখোমুষি দীড়ালেন নঙ্ীগ্রামে 
গণহত্যা ঘটার পর। 'অশোকনগর নাটাযুখ'-এর অবস্থান কিন্তু এ 
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ব্যাপারে ছিল একেবারে স্বতস্ত। এই লড়াকু প্রেক্ষিতে আময়া। তাদের 
পথনাটক 'দিবারাত্রির পদ্য 'কে দেখতে চাই। ২০০৬ এর অলাস্টে 
রষীন্ত্র সদন চত্বরে লাটিকটি যখন প্রথম দেখি, তখন নন্দীগ্রাম এছেন্ডায় 
আসে নি, দিঙগুরে 'ব্বেচ্ছাঘ' জমি অধিগ্রহণের সিপিএম মক্কা বাষ্টাহিপ্ব 
চলছে। বিডি সভায় তখন আমরা মার্কিনি মডেলের উদ্বয়ন'-এর 
বিপদ সম্পর্কে, দেশের মধ্যে বিদেশী উপনিবেশ এহ সম্পর্কে, মানুষকে 
স্তন হবার কথা কলছি। কিন্তু সেখানে শুধু চেনা সুখেষ ছোট ছোট 
বলুন -- কাবোরই তথন পান্তা ছিল৷ না। দু'একক্ল বাদ দিয়ে সকলেই 
তন কম বেশি বুদ্ধ বা ‘বৌদ্ধ দর্শন'এর বন্দনায় সপ) তবুও নন্ধীগ্রাম 
এপলিসোডের পর তালের হৃদয়ের তহীতে যখন হতিষ্ঠানবিরোধী তরঙ্গ 
উচ্চারিত হ'ল, তখন তাতে স্বাগত জানিযেছি, অভিনন্দন ভানিগ্নেছি 
আমরা সললে। 0তাতে |31৫ ঝা ৪৫৬৩৫ জাতীয় তির্যক মন্তবে) 
কোনে বাহাদুরি দেখাতে চাই না, শুধু এইটুকু বলতে চাই, সিসুবেহ পর 
খনি তারা এইভাবে কীপিয়ে পড়তেন তকে ১৪ মার্চ নন্দীগ্রাম ঘটত 
কিনা এই প্রশ্ন অবান্তর নয় একেবাবে। তবুও 'বুদ্ধিন্তীহী'দের একাংশ 
যেভাবে বুগ্ধশিবিধ (আপাতত) পরিত্যাগ ক'রেছেন তা প্রায় অবিশ্বাস্য 
এবং দু'হাত তুলে অভিনন্দনযোগা। 

এবং এখানেই 'অশোকনগর নাট্যদুখ' নামতরা প্রতিবাদী 
চবিহাদের থেকে স্বতত্ত্র অবস্থানে দাড়িবে আছে। তরুণ পরিচালক অভি 
চক্রবর্তী এবং 'অশোকনগার নাটামুখ' এর তারুণ৷ অধ্যুষিত কৃশীলববা 
সে সঃ “সেচ্ছায় জনি দান' মার্কা দিপিএন রচিত নাটকের বিরুদ্ধে 
'দিবায়ািয় পনা' মঞ্চস্থ ক বেছিলেন যুদ্ধনেবের উঠোন বৰীশ্্রসদন 
চত্বারে। গোলমাল শুরু হওয়ার পর তারা নাটকটা তুলে নেন দি বা তার 
অভিনয় বন্ধ করেন নি। ২০০৬ এর অগাস্টের পর ২০০৭ এর মে 
মাসে নাটকটি আবার দেখলাম 'বিভাবন' এর নাট্টোংসবে। দেখার পর 
শনিবার্ধ সেলাম 'অশোকনণার নাটানুখ'কে। এই সাহস এই মুহূর্তে 
'অশোধনণর নাটামুখ' এবং 'টোটাল থিয়েটার' এর মতন ছোট দল 
দেখাতে পেরেছে এটা অবশ্যই অভিনন্দনীয় । তার মানে এই নয়, ওরাই 
একমাত্র প্রতিবাটী নাটক করছেন বা সিপিএম শাসিত এই সরকারের 
বিরোধী কথা বলছেন। এখন আমাদের থিয়েটার ক্রমে করনে পশ্চিয়- 
বঙ্গের সরকারকে পাশ কাটিয়ে বিগ্লষী বুলি কপচানোর মসৃণ পথ 
পালটে, সরাসরি এই সরকার এবং তার পাণ্ডাকে সমালোচনা করছে 
('পঞ্চন বৈদিক'এর 'টোকোলশ' যেন পপ্চিমবঙ্গের শাসক বনাম গরিব 
মানুষের লড়াইয়ের গল্প, তৃতীয় সুর শ্রযোছনা 'আগুনমুখো তে সিসুর 
এসেছে, 'নাশ্দীপট' প্রযোজনা 'কঃ' তে দন্দীগ্যামের 5৫৮-এর কথা আছে, 
'রংরূপ' এর প্রযোগ্রনা "মুখোশ নৃতয' তে সিপিএম এর স্বিচারিতার কথা 
তুলে ধরা হয়েছে, গলকৃষ্টি প্রযোজনা 'ঝরা সনয়ের কাব্য'তে সিপাহি 
বিগ্লোহের সময় নিয়ে নাটক করতে সিয়ে উদ্নয়নকামার্ত আমাদের এই 
সদর এই দেশকে দেখান হয়েছে, সন্দর্ডর 'গহুর' নাটকে সিপিএম মার্কা 
ক্ষতার ধলয়ের একটা যস্ত্রণাকাতর রূপ তুলে ধর! হরেছে ইত্যাদি)। 
ফি জহি শুধিগ্রহণের পর্ন বা নন্দীগ্রামের গপহত্যার প্রশ্ন বা সিপিএম 
যে আদৌ কমিউনিস্ট পার্টি নয় সেই শরপ্ন সরাসরি উঠে আসছে 
“অশোকনগর নাটামুখ'এর 'দিবারাত্রির পদ্য' এবং 'টোটাল 
ধিয়েটার'এর "রঞ্জন সেন' নাটকে। এর মধ্যে অভি চক্রবর্তী পরিচালিত 


নাটকটি বোহ হয় আমাদের থিয়েটারে জনি অধিগ্রহণ প্রশ্নে প্রথম 
প্রতিবাদী উচ্চারণ। 'অশোকনগর নাট্যমূখ' শুধু যে মাহসী তাই নয়, 
তার *২5া নিৰীক্ষায় পরা নন এবং তারা প্রযোজনার শৈল্পিক 
উৎকর্ষ সাধনেও ধখেষ্ট যত্বধান। সেই কারণে 'দিবারাত্রির পদা' একটি 
চিরফালীন সৃষ্টি হিসেবে গা হওযার দাবিদাধ। সবকারি উঠোনে নাচ 
না দেখিয়ে পথনাটক এক যথার্থ ইতিবাচক পথের দিশারী হচ্ছে এটাই 
এই সময়ে আমাদের থিয়েটারের প্রবল উচ্ছাসের কথা। পথনাটকের 
আলোচনায় 'আয়না' প্রযোজিত '১৮০ বর্ণমাইল' নাটফের কথা 
আসবে। এই নাটকে এমন একটি উদ্নত' এলাকার ছবি আঁকা হয়েছে 
যেখানে প্রতিটি নাগরিককে অক্সিজেন পয়সা দিয়ে কিনতে হয়, যেখানে 
নাগরিকরা আনেক কাজ করার জন্য মস্তি, হৃদয়, পাকস্থলী, বুঝ বান 
দিয়ে এমন জীবন চালায় যাতে খাওয়া দাওয়া পায়খানা পেচ্ছাব চিন্তা 
ভাবনা করার মতন 'বাজে কাজে' সময় নষ্ট না হয়। 

এই আলোচনায় বলিষ্ঠ উচ্চারণে উঠে আসে শানু 
বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত 'টোটাল ধিয়েটার এর 'রঞ্জন সেন' নাটফটি। 
এটি সেই অর্থে কোনো পথনাটক নয়৷; অন্য পরিসরে নাটক করার 
ভাবনায় নিবেদিত প্রাণ 'টোটাল থিয়েটার' সরলা যেমোরিধাল হলে 
নিয়মিত অভিনয় চালিয়ে যাচ্ছে, যে পরিদরটি আপাত দৃষ্টিতে কোনো 
নাট্যশালা হওয়ার উপযুক্ত নয়া আদৌ 'রঙ্রন সেন' নাটকে নন্দীগ্রামের 
গণহত্যার কথা সোচ্চারে আসে কোনোরকম আবড়াল ছাড়াই। "রান 
সেন নাটকে সিপিএমের দ্বিচারিতার কথা পরিষ্কার উচ্চারণে পোনা 
যায়। কোনো ভ্যানতারা ছাড়াই। শুধু ভাই নয়, এই সিপিএমের 
কমিউনিস্ট" নাম বহন করার যে কোনো হক নেই আদৌ, তা দ্বা্থহীন 
ভাবায় বলা হয় এই লাটকে। মঞ্চে কৃষকরমণীকে ধর্ষণ করে পুলিশ ও 
সিপিএম বাহিনী। তাকে হত্যা করা হয়। রমণীর শববাহকরা হেঁটে ধায় 
দর্শকদের মাকখান দিয়ে, সামনে ঝোলে প্রযাকার্ড : "দুঃখিত, শিল্পায়ন 
চলছে'। বিরক্তিকর বিকৃত সুরে 'কমরেও লেনিনের আহ্বান __ চলে 
মুক্তি সেনাদল' গানটি গাইতে থাকে যখন সিপিএম বাহিনী, তখন এক 
হীর্ঘদেহী কুশীলব বঞ্চে দাপিয়ে এসে লাথি মেরে ড্রামা উল্টে দিয়ে 
বলে, শুয়োরের বাচ্চা তোদের ফোনো হব! নেই এই গান করার। এই 
কথা ব'লে উপাত্ত কণ্ঠে সে ধরে গাল -_ “কমরেড লেনিনের আহান -_ 
চলে মুক্তি সেনাদল-_' আলোড়িত হয় সমগ্র পোগগশৃহ। এই নাটকে 
ব্যবহৃত হয়েছে ‘রক্তকরষী'র সংলাপ (বস্তুত “র্ন' নামটি 'র্তকরবী' 
থেকেই নেওয়া), এসেছে “আস্তিগোনে' (লড়াকু কৃষক রমণী চিত্রিত 
“আস্কিগোনে'য আদলে)। রঞ্জন __ সর্দার _ ক্রেয়ন -- আস্তিগোনে 
= এরা টোটাল থিয়েটারের নাটকে লড়াইয়ের আদর্শ -- পুলিশ 
সিপিএম ঠেসাড়ে বাহিনী __ সব নাটের গুরু মুখামন্্রীজী _ গুলির 
মুখে বুক চিতিয়ে দাড়ানো কৃষক রমণী _ এইভাবেই সৃক্ষতা বর্ধিত 
স্বাদ অথচ বাস্তব শরীর নিয়ে এরা হাজির শান্তনুর টোটাল থিয়েটারের 
এই নাটকে। এদের ইতিপূর্বের নাট্যকর্ম ছিল বহু আলোচিত ব প্রশংসিত 
“ব্যাস্‌'। কিন্তু আমার মনে হ'ল, 'রঞ্জন সেন' অতিক্রম করেছে 
"ক্যাস'এর গভী। নাটক সম্পর্কিত এই আলোচনায় দুতি টানার আগে 
অবশ্যই অতি সাম্প্রতিক ‘পঞ্চম বৈদিক' প্রযোজনা 'টোকোলশ'এর 
কথা বলতেই হবে এবং বলতে গিলে উচ্ছুসিত না হ'য়ে আমাদের উপায় 
দেই। 





উৎস মানুষ -_- সেপ্টেম্বর ২০০৭ 


টোকোলশ' উপনাসটি দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনের এক 
ইছদি রোনাপ্ড সেগালের লেখা। ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত এই 
উপন্যাসটির কারণে সেগালকে দেশান্তনি হাতে হয়। এই উপন্যাস 
থেকে অসাধারণ সুপ্গিয়ানায় অর্পিতা ঘোষ 'টোকোলশ' নাটকটি 
লিখেছেন. পরিচালনা করেছেন এবং পুইজা নামের এফ গুরুত্বপূর্ণ 
চরিত্রে চমংকার অভিনয় করেছেন (এই অর্পিতাই ছিলেন 
“পণুখামার'এর নাট্যকার ও পরিচালক)। নাটকটি দেখতে দেখতে 
আপনার মনে হবে আপনি এই সনযে পশ্চিমবঙ্গের এক কাহিনী 
দেখছেন, যে কাহিনী নৰীগ্রামের সিস্ুরের রাজারহাট হলদিয়ার ও 
আগামী দিনে উন্ানকামার্ত এই রাষ্ট্রের শিকার হবে এমন অগনিত 
গরিব মানুষের এবং নিষ্ঠুর রা ও তার দাম্ভিক শ্রধানের কাহিনী। ৪৩ 
জন কুশীলব মঞ্চে অভিনয় করে এই নাটকে। এক দুর্ত টিমওয়ার্ক, 
চমৎকার বাক্তিগত অভিনয়, নিপুণ পরিচালনা, সপ্রতিভ মঞ্চ 
ব্যবস্থাপনা, বাদল দাসের আলোর পরিণত যার্জিত উত্রত প্রকৌশলগত 
ব্যবহার (এমন দীর্ঘস্থায়ী বৃষ্টি বাংল থিয়েটারে ইতিপূর্বে দেখেছি বলে 
মনে তো পড়ে না), তড়িৎ ভট্াচার্যর পরিমিত আবহ এবং পঞ্চানন 
দের মুক্ধকারী রাপসজ্জা 'পঞ্চম বৈদিক'এর এই প্রযোজনাকে এক অন্য 
উচ্চতায় উপনীত করেছে। এই নাটকটি উৎস মানুষের পাঠকরা 
দেখুন এই আবেদনে আমি আন্তরিক) 


গণহত্যার ধারাবাহিকতা 


এবার তথাচিত্র নিয়ে দু'একটি কথা। 'নিডিয়া সলিডারিটি' 
নামক একটি সংগঠন প্রথমে শাক্সমূলার ভবনে, পরে গোর্কি সবনে 
Development and discontent শিরোনামে দু'দফায় দেশি বিদেশি 
বেশ কিছু ছবি দেখায় ‘উন্নয়ন’ করার নামে কী সর্বনাশ গরিব 
দেশবাসীর ক্ষেত্রে ঘটাচ্ছে আমাদের দেশ এবং এশিয়া, আফ্রিকা ও 
লাতিন আমেরিকার অন্যান] কিছু রাষ্ট্র মূলত সাতবাভ্যবাদের পদলেহন 
করার জনা। 'অন] ছবি' নামে অপর একটি সংগঠন বেশ কিছু ছবি এই 
মর্মে দেখিয়েছে। 'অন্য ছবি' প্রযোক্তিত চিরঞ্জীব পাল পরিচালিত 'নষ্ট 
শৈশব’ সিঙ্গুরের রাষ্্রচালিত ভয়াবহ তাণ্ডব কীভাবে শিমনের 
পরিকাঠামো। নষ্ট ফরে দিয়েছে তারই ধারাভাষ্য। অন্তীনের ক্যামেরার 
কাজও ভাল। নন্দীগ্রামের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ার চক্রান্তের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম, নশীগ্রামে ১৪ মার্চ গণহত্যার তথাচিত্র, সিঙ্গুরে টাটার 
গাড়ি তৈরির কারখানায় জন্য ৯৯৭ একর জমি দখলের বিরুদ্ধে সংগ্রান, 
ফলকাতার বেলেখাটার খালপাড় থেকে উচ্ছেদ, ঢাকুরিয়া রেল 
কলোনিতে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে লড়াই ইত্যাদি বিষয়ে তথাচি এরা 
দেখান। “অন্য স্থবি' তাদের অনুষ্ঠান ঝ'রেছিল 'ধিওসফিকাল 
সোসাইটি' ও স্টুডেন্টস হল'এ। 'ন হলাতে' প্রযোজিত 'বুঝেছ উপেন’ 
শীর্ষক ১৪ মার্চ নঙ্গীগ্রামে গণহত্যার ফুটেজ বা তথাচিন্ত ইযেলের 
মাধ্যমে দেখলাম। এছাড়া 'মঙছন' পত্রিকার উদ্যোগে নির্মিত 'ওসমানিয়া 
চক থেকে বলছি' নামে লকদীগ্রামের উপর একটি তথ্যচিত্রও দেখার 
সুযোগ ঘটেছে বধি হাউসের তিনতলায় 'র্যাডিকাল হিউ্যানিস্ট'দের 
খরে। ছবি নির্মালে অনেক সময় আবেগটাই প্রধান হ'য়ে দাঁড়ায়, ছবিটা 
আদৌ ছবি হ'ল কিনা সে খবর নির্মাতা রাখেন না। যনে রাখতে হবে, 
সাঙ্গি ও মাধ্যমটি আপনার ০৮৪ 9115 নয একথা যেন আপনার 
প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক শক্তি উচ্চারণে বিরত থাকতে বাধ্য হয়। বিশেষ 


ক'রে এই সব নিতর্ষিত সাংবেদনসীল বিষয়ে এক্ষতা ও তথাখটিত 
নিশ্চ্তা না থাকলে কাজ না করাই ভাল। এতে হিতে বিপরীত হতে 
পানে 

সিঙ্গুরের উপর অসানানা তথাচিত্রতি নির্মাণ করেছেন লাভলি 
মুখোপাধ্যায় ছবির ন্যন W০৪৫ 1210 15 (20৭2), প্রযোন্তত _- 
ভিবার্ড প্রোভাকপন। ৪০ িনিের এই তথাচিত্রটির মতন ইতিবাচক 
এবং নির্বালের নিরিখে উৎকর্ষ ছবি সিঙ্গুর নিয়ে এখন পর্ধন তৈরি হয়নি 
বলেই আনার ধারপা। এই ছুসিতে (5070 & ০০1৫৫০1 : রিলাক্স 
বল এবং লাডলি মুখোপাধ্যায়) একদিকে যেমন তথ্যসনূহ লিখিতভাবে 
যাখ্যা হয়েছে, তেমনি সিঙ্গুরের মানুষের সংগ্রামের কথাও বিস্তারিত 
ডকুনেপ্টেড । সেইসঙ্গে আছে লড়াকু নারীদের সাক্ষাৎকার, আছে মেধা 
পাটকর, অনুরাধা তলোয়ার, লীওলি নিত, সাহ মুখোপাধ্যায় প্রনুখের 
সাক্ষাৎকার। এই ছবির সম্পদ যেবন দুরস্ত ফোটোগ্রাফি (লাড়লি 
মুখোপাধ্যায়), চমৎকার সম্পাদন! (টস্তজিং দাস), তেমনি সহ 
পরিচালক অনন্যা বিস্থাসের প্রতার্ী জের ধারাবিববদী। এই প্রসঙ্গ 
এটাও উল্লেখ্য যে, লাডলি কিছু ক্িপিংস নিয়েছেন 'তারা বাংলা'র কাছ 
দেকে। লাডলির নন্ীগ্রান নিচে নির্মিত তথাচিত্রাটি আনার দেখা হয় নি। 

নৰ্শীগ্রাম নিয়ে প্রমোদ গুপ্ত পরিচালিত ও প্রযোজিত তথ্যচিত্র 
Development 2t Bun point একটি সূসম্পশ্ন চপচিচিত্র। অকপটে 
স্বীকার করতে আনি বাধা যে, এই ধরনের ডকুনেন্টারি নির্মাণে প্রমোনের 
দক্ষতা শরপ্রাতীত। ওঁর বেলেঘাটা খালপাড় ও বেল কলোনিব উপব 
তোলা তথাচিজ আগে দেখেছি। খালপাড় উচ্ছেদ নিয়ে ওস ঘুনি |, 
28৫5 of development দেখে মুগ্ধ হায়েছি। & বিষয় নিযে ফিল্মের 
লোকজন সংস্কৃতির মানুষজনের কথা বাদ দিন, সরকারবিরোহী 
রাজনৈতিক সলগুলোকেই যখন তেমন ক'রে আসরে দেখ! হায় নি, 
তখন ঝলসে উঠেছিল প্রমোদ গুপ্তর ফ্যামেরা। যেন কথা বলেছিল, 
প্রতিবাদে ফেটে পড়েছিল। |॥38৫5 ০1 0) তে রেল কালোনিব 
বাসিন্দাদের প্রতিবোধের ঘে শহীর গ্মোদের ছবিতে উঠে এসেছিল তা 
এক কথায় অঙাধারণ। প্রমোদের 17188৩5 ০1৫০5৫10811 ছবিতে 
কুপড়ি উচ্ছেদে সিশিএম-এর পুলিশের ভূমিতা দেখে মানে হবে যেন 
আমরা কোনো সাশ্াজাবাদী উপনিবেশে বসবাগ ফরছি। দানবের নন 
পুলিশি হাছলার মুখে দাড়িয়ে প্রমোদ এবং প্রমোদের সহযোগীর (নির্মল, 
পার্থ প্রমূখ) যেভাবে ছবি তুলেছেন সেই সাহসিকতার সেই সচেতনতার 
প্রশংসা না কবে দ্যা যায় না। নন্ধীগ্রান নিখে প্রমোদের ডফুমেন্টেশন 
Development হা Eun Poini- "কলকাতা টিভির ক্রিপিং ধাধহার 
করা হলেও সম্পাদনার গুণে তা হ'য়ে ওঠে শুসামানা শিল্পসবৃদ্ধ এক 
ভকুমেস্টেশন, যা দেখে আমাদের সারা শরীর শ্রিহরিত হয়ে ওঠে। 
ঘটনার পর পরই যেসব সাক্ষাংকার নেওয়া হযেছে এবং দেখান হয়েছে 
এই ছবিতে, ডকুমেন্টেশন হিসাবেও তা মুল্যবান ও এতিহাসিক দলিল 
হয়ে থাকবে; আজ মলে হচ্ছে, মরিচকাপিতে যখন ৩০ জান উত্বান্তকে 
শুলি করে মেরেছিল জ্যোতি বসূর পুলিশ, অভিশপ্ত সেই ২১ জুলাই 
মেরেছিল ১৩ জন তৃপসূল সমর্থককে তখন প্রমোদের মতন একডন 
সংবেদনশীল মানুষ যদি ক্যামেরার পিছনে থাকতেন, তবে সেই 
ডকুমেস্টেশন থেকে আজকের প্রচপ্ম বুঝতে পারতো নম্ষীগ্াবেব 
গণহত্যা সিপিএম শাসনে কোনো ব্যতিক্র্ী ঘটনা নয়।- 





উৎস মানুষ -_ সেপ্টেম্বর ২০০৭ 


নন্দীগ্রামের পর . 





একটি আস্মুকথন 
স্বপ্নময় চক্রবর্তী 


আহি থে চ্লাটে থাকি, সেটা কোনো এক শ্রযোট্যবের কাছ থেকে 
কিনলাম শিক্ষিত প্রমোটার, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ । তার যাবা 
সিট নেতা। চ্যাট হস্তান্তরের পর তার পাক পাওয়া গেল না। [মাটি 
মিউটেশন কবতে গিয়ে দেখা গে কাগন্ডপত্তে গণ্ডগোল আছে, 
মিউটেশন করাতে গেলে প্রানেটারকে ডেকে কাগজপত্র ঠিক করাতে 
হবে। 

প্মোটাবের কাড়িক এততসাক অফিস ঘরে লেনিন এবং কার্প 
নার্ফস-এব ছবি আছে) শ্রনোটারতে গাওয়া গেল নয সে কখনো 
দুর্গাপুরে, কথানো খড়গপুরে ব্যস্ত । শ্রমোটারের বাবাকে এ বিধয়ে বলা 
হলে উনি বললেন এ ব্যাপারে আনি কিছুই জানিনা, তবে আপনাদের 
উচিত হিল কাগজপত্র দেখে নেওয়া: এরকম অবস্থায় আমাদের 
নিউনিসি' ই নিউচ্টশন বিভাগের এক কর্মচারী বললেন _ 
সবই হযে যাবে, একটা ভিলা এ আঙুন। 

ডিল হ'ল। মিটিং হল আমাদের চ্যাটে । একটা বড় অংকের 
টাকা কিনতে হবে। নিউটেশনে হয়ে ঘাবে। ঠিক হ'ল ফ্ল্যাটের সবাই নিলে 
চাবা তুলে এ ডিল নানি' দিয়ে ৰেবে। যে ছেলেটি ডিল করতে এসেছিল, 
সে মিউনিসিপ্যালিটির কর্মচাহী এবং একই সঙ্গে ভি. ওয়াই, এফ নেতা। 
ওর সঙ্গে আধ একটি ছেলে ছিল, সে স্থানীয় ক্লাব কর্মতর্তা। 

খুবই হালিক পরিবেশে চা-কুচে নিমতি খেতে খেতে এ ডিল 
সম্পয় হল। দ্রাদ্রি€ হ'ল। কিছু টাকা কমাতে ধলা হলে ছেলেটি বলল 
এর কমে হাবেনা। আমাদের অনেককেই নিতে হবে। আমরা 
ডিসিসলিন্ড ওয়ে কাড করি । 

আমাদের ফ্ল্যাট বাসিন্দাদের মযো। এককন সতরোধর্ষ ভদ্রলোক 
ছিলেন। উনি বললেন, ভাই তুনি থে পার্টি কর, আমিও সেই পার্টিই 
আতা উনজাশি সাল পর্যন্ত মেম্বার ছিলান। তুনি যা বললে তাতে 
আমার খুব নন খারাপ হয়ে গেন্স। ছেলেটি বলল __ দাদা, আপনারা 
ঢুকেছিলেন পার্টির দুর্দিনে, আর আমরা এসেছি সুদিনে। সময়টার 
সম্থযবহারটা করে নিচ্ছি, হা হা। কথাটা আমার সামনেই হয়েছিল। 
স্যবহার শব্দটা সন্ধি বিচ্ছেদে দাড়ায় সৎ + ব্যবহ্যর। সৎ শব্দটা 
গপধর্ষিতার মত মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে আছে। 

সবার মতই আমিও ঘুষের চদা দিয়েছিলাম। এখনো রাস্তায় ওর 
সঙ্গে দেখা হলে আছি শত কেলাই। 

ঘটনাটা বলেছিলাম আমার এক যন্ধুকে। এক সঙ্গে এস, এফ. 
আই করতাম। এখন জেলাস্তরের নেতা। ও বলল, এতো সাবানা 
স্যাপার। বা দে। অন্যকথা বল। 

আমি বললাম __ বাড়ির সামনের পুকুরটা একটু একটু করে 
বুক্জিয়ে ফেলা হচ্ছে) পাড়ার কেউ তয়ে কিছু বলছেনা, কারণ এই পুকুর 
বোজাবার দায়িখ নিয়েছে নিতাই ...। __ অন্য কথা কল। 





আমাদের গলির মুখে বোল্ড লাইন করে ছ'টা বাস থাকে। বারে 
বাসেক ড্রাইভার খালাসিরা মদটদ খায়, খিস্তি করে। রাস্তায় প্রাতঃকৃত) 
করে। তারপর ডোর থেকে স্টার্ট দেয়, ইঞ্জিন টেস্ট কবে, বিচ্ছিরি শব্দ, 
বিচ্ছিবি হৌযা ...। নিষেধ কবেছিলাম। ওবা বলল, মালিককে বলুন। 
মালিক স্থানীয় কলেজের নবাগত সমন ছাত্র ছাত্রীদের 'এস. এফ. আই, 
লেখা লাল গেঞ্জি আর এক প্যাকেট করে গেষ্টিমিষ্টি টিফিন স্পন্সর 
করেছিলেন। 

ফলে গলির মধ্যে গ্যারেজ বার ক্ষমতা পোয়ে গেছেন। আমি 
বলি অনিল সাহা (নামটা পাপ্টে দিলাম। ভয়ে।) গ্লিটাকে গ্যারেজ 
বানিয়ে দিয়েছে। 

আমার বন্ুটা বলল __ সেই ধাবিত সুবিধাবাদিতাথ আটকে 
রয়েছিস। এসব খুচরো কমপ্রেল ছাড়া অন্য কথা নেই! তোর 
স্পন্ডোলিস্গিসের ব্যথাটা কমেছে? 

আছি বলি, ব্যথার কথা বলতেই তো এসেছিলান। 

বন্ধুটি বলে, বাথা কি আমাবও নেই? ওসব ছা । অনা কথা... 

মুশকিল হচ্ছে কোথায় জানাব নালিশ? আমার পুরনো 
কমরেডও নালিশ শুনতে চায়না । কারণ এসব কোনো নতুন নালিশ নয়, 
নতুন তথ্য নয়। ও সব জানে। ছেলেটি সং। অবিবাছিত। অতি সাধারণ 
জীবন যাপন করে। কিন্তু ও কিন্তু করতে পাবেনা। বন্ধুটিও বোধহয় ঠিক 
মত জানে না নালিশ জানাবে ফোথায়? 

গ্রামে বৃহংচাষিরা এখন সি, পি. এম. অধাচাষিরা বাধা হয়ে সি 
লি এন) ভাগচাবি কৃষি শ্রমিকরাও সি পি এন বাস মালিফ সি পি এম, 
বাস শ্রবিক সি পি এন । কারখানা মালিক সি পি এম, কারখানার শ্রমিক 
সি পি এন চোর সি লি এম, পুলিশও সি পি এম। ভাড়াটে সি পি এম। 
বাড়িওলাও সি পি এম। কোনো স্থানীয় সমস্যায় পাড়ার সি পি এম 
দাদার! সমাধনে করেন। পাড়ার নিজস্ব সংবিধান আছে। কোনো 
সেরেঝে বেপাড়ার ছেলে হিড়িক দিলে ৰাগবাজায়ে যে বিচার হাবে, 
বালিগঞ্জে সে বিচার হবে না। বর্ধমানে যে সাক্জা, বাকুডায় তা নয়। বে 
জাতে বিয়ে হলে কোথাও ফাইন দিতে হবে, কোথাও হবে না। মুণি হালে 
কোথাও ওকা ডেকে কেঁটিয়ে ভূত তাড়াতে ধলা হয়, কোথাও হয়তো 
তা নয়। এলাকা ভেদে একটা মাইক্রো লেভেলে সমাস্তরাল প্রশাসন 
চলছে। সমান্তরাল জুডিসিয়ারি চলছে। এখানে ঠিক মত দাদা ধয়ার 
ব্যাপার আছে। ঠিক মত দাদা ধরতে হয়। দাদা ধরা একটা আর্ট-এ 
দাঁড়িয়ে গেছে। দাদাদের এলাকা এবং বিষয়ের ডাগাভাগিগুলোও জেনে 
নিতে হর। যে দাদার প্রমোটারদের ওপর আধিপত্য, সেই দাদার হয়তো 
পুলিশের ওপর খবরদারি করার ক্ষমতা নেই। যে পুলিশ 'দেখে', সে 
হয়তো স্কুল-কলেজণ্ডলে। 'দেখেলা'। 

স্বুলশুলো এমনই, সেখানে এ. বি. টি. এ. করতেই হবে, এবং 
না করলে চিহিত হয়ে যেতে হবে। যারাসত নিকটবর্তী একটা স্কুলের 
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ফণা জানি, সেখানে স্কুল চালায় এক গ্রুপ ভি স্টাফ) সে কিন করে, 
কলে স্কুল ছুটি হাবে ঠিক করে, বহীত জযততীতে সাম্পরনারিক সম্জীতি 
রক্ষার বড়ৃত৷ দেয়, ফ্লাসও নেয়। তার কারণ উনি এলাকার দাপুষুট সি 
পি এম। সমস্ত টিচারবা তাকে নান) করতে বাধ্য। একবার ইন্সপেক্টর 
এসেছিলেন স্কুলে। কোনো অভিযোগ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। 
কোনো টিচার কোনো অভিযোগ জানাতে সাহস করেনি। 

এরকম অনেক উদাহরণ সবার কাছেই আছে: উদাহরণ দিলে 
এই সাদা পৃষ্ঠাতেই ক্যাথারসিস হযে যায় কিছুটা, তাই এইসব উদাহরণ 
দেয়া। ধার এটা পড়ছেন, ওামের সবার ননোকষ্টের ৰাধো কিচ্ছু করতে 
না পারার গ্যাপ! বেরুজ্ছে। উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ লেই। 

সাম প্রচুর নেই। নতুল প্রভু শ্রেসী তৈরি হয়েছে। গত তিকিশ 
বছরে এই নতুন শ্রেণী আমাদের আর্জনি। এইসব নয়াপ্রভূবা সোক্তাপুজি 
চোখ রাস্তায় না। হাতে কোনো চাবুক থাকেনা. শরীবিভাবায় ততটা 
হামবড়াই থাকে লা। অন্তুত পেলব প্রভুত্ব। 

আর একটা নতুন দাস শ্রেণী তৈরি হয়োছে গত তিবিশ বহারে। 
এদের হাতের শৃঙ্খল অনৃশ)। আর সেই শৃঙ্খল বড় মায়াবী এই নয়া দাস 
রয়েছে বৃদ্ধিষ্ঠীীদের মধো বেশি করে, বাবসায়ীদের মধ্যে, প্রমোটারদের 
মধো। চাষিদের নধো, শ্রমিকদের মধ্যে বুদ্ধিতীবীদের জানো রাধোহে নানা 
পুরস্কাবের হাতছানি, নানাবিধ একাডেমি, তার নানাবিধ পন, দেমিনাযর 
ওয়ার্কশপ, স্তুতি ও ক্ষমতা। কবিদের জনা মদ্যপানের স্পনসবারসহ 
কবিতা পাঠের ব্যবস্থা। গদ্য লেখকদের জন কথা সাহিত্য উৎসব. 
সঙ্গীত শিল্পীদের জন্য সঙ্গীত মেলা, নাট্য শিল্পীদের জনা নাটামেলা, 
শিশুযেলা, বইমেলা, বিজ্ঞান মেলা, লিটল ম্যাগাজিন মেলা -- আরও 
ফত কী। লিট্‌ল ম্যাগাজিন পুরস্কার: 
কবিতার জন্য, কথাসাহিতোর জনা 
কতরকম পুরস্কার, ফিপ্ম 
ফেস্টিভাল, আঁতলামির কত নুন 
খেয়ে চলেছি। কি করে বিরুদ্ধ কথা 
বলব! আপ ঝা নিমক খায়া সরকার 





বুদ্ধিজীবীদের জন্যে রয়েছে নানা পুরস্কারের হাতছানি, 

নানাবিধ একাডেমি, তার নানাবিধ পদ, সেমিনার, 
ওয়ার্কশপ, স্তুতি ও ক্ষমতা । কবিদের জন্য মদ্যপানের 
RK স্পনসরারসহ কবিতা পাঠের ব্যবস্থা 


শানিল হলেন, হিছিল কবলেন। চিত্তপিষ্টা, নাটাকর্মী, চলচ্চিত্র 
পরিচাঙ্গক, পাক, কিছু লেখক, শঙ্খ ঘোষ সহ কিছু কবি _ যে পদ্ম 
ঘোষকে একদা এই নৃখ্যনস্রী অভিহিত করেছিলেন ভানান্দের বিবেক" 
অভিধায়। 

নাবৰি ভাঙলে বা গুভরাটের দাঙ্গা হলগ ইরাকে মার্কিনি হামলা 
হলে যে সব বুদ্ধিতীহীরা প্রতিবাদ শুবেন সি লি এন-এব সাঙ্গে গলা 
বিলিয়ে, দেই অনেকে সি পি এম-এর নিন্দা করতে নামলেন । এবং 
ফলা হার _- গত তিরিশ বন্ধবে এই শ্রম বাব। 

আসলে এ বহিঃ্রকা্শ বা ফল কলে ₹ঠা শুধুনাত নন্টীহানের 
হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে নয়, লঙছদিনের গুনরে মরা শাডিলা 
খাবাপের পুরীভূত বাহ্যবস্তুস জুল ওটঠা। 





মন 





আবহাওয়া দত্তবে কানের সুবাদে দেখ নিযে কেন বছর 
নাড়চা'ড়ায় দেখেছি কী উপরে সন্ত মোঘের জগ হয়। ফিউনুলোনিশ্বাস 
একটা মেঘের নান। ক্রমশ হাহীডূত ভমাটসক্ধ হওয়া উ মেছে বিদ্যুৎ 
ভন্ম নেয় ' নষ্ট ্ানের গণহতার গটনাস পল পতাই হয়েছিল! লিনেপ পৰ 





আফিয়া, ঠানমণি চা বাগান, সর্নোপরি ভোটেক নালানিণ বে « 
সরকারি হাসপাতালেৰ বিচ্ছিরি অবহ্থা, সবকাধি দুনীতি, এসব নিয়ে 
খবর কাগজে লেখালেশি হল্যছে। শাসক দল নাভেদেব সাফায়েধ জলা 
বারবার বিহারের সঙ্গে তুলনা কবে যাচ্ছেন, কিন্তু বুন্তির্ীহারা 
সঞ্জবস্ধভাবে শ্রতিধাল করেল লি, এই দন) 

আনিও মিছিল্গে গেলাম। লেখকনের জ্ঞাড়ো করে প্রতিবাগপত্র 
তৈৰি করঙগাহ। নানা সংশোধন কানে একটা বচানও তৈরি হল। 
= এই বয়ানটা একবার “অমুক 
বাবুকে দেখিয়ে আনা উচ্চিত। 
বোঝাই যাক সেই অনুকববু কোনো 
এক বৃদ্ধিতীবী যিনি সবি 
ক্ষনতায়৷ আছেন, এবং ক্ষমতাবান) 

তা অবশ্য শেষ পর্যন্ত করা 





তার মানে এই নয় যে, 
লান্কেতিক কর্মকাণ্ডে সরফাবের মদত খুব খারাপ। সরকারি উদ্যোগে 
অনুষ্ঠিত নাটোতসবে সরকার-বিরোধী নাটক হতে আইনত বাধা নেই। 
অনা বাধা থাকতে পারে । অনেফ লিট্ল ম্যাগাজিনে সরকারি নীতি- 
বিরোধী লেখা ছাপা হতে পারে। কিন্তু এতদিন ধরে খুব একটা হয়নি। 

একটা পরচ্ছাঃ ভয় থেকে গেছে। সরকারি বিজ্ঞাপন বন্ধ হয়ে 
ঘেতে পারে। যে নতুন তৈরি হয়েছে, তারা লক্ষ্য রাখছে 
যাবতীয় নিমক হারামি। টেন্ডাই মেন্ডাই দেখলে নিঃপান্দ উচ্চারণ বলছে 
অব গো-লি খা। এ গুলি হন্দমুূলক মায়া গুলি। বোঝা যায়না ৷ একটা 
নাটকের দলের ভিতবে গুলি ঢুকে গেল, ফিছুদিন পর দলটা ভেঙে 
শেল। কিন্বা এরকম কোনো একটা পড্রিকা অফিসের বাড়িওলা বলল 
আপনাদের উঠে যেতে হাবে। 

এ সব নিশ্চই ফ্যাসিবাদী কায়দা নয়। এটা ধরা বলেন ঠিক 
বলেন না! তবু কিছু লোক হঠাৎ করে এসব কলে ফেলেছিলেন ১৪ই 
মার্চের ঘটনার পর নন্দীগ্রামে গুলি চলার পর বেশ কিন্তু নিক খাওয়া 
মানুষজন একসঙ্গে নিমকহারামি করলেন। রাস্তায় নামলেন, প্রতিবাদে 





হুয়নি। কিন্তু বিবৃতি ছাপা হবাব পথ 
আহি কয়েকটি ফোন পেতে থাকি এলাকা থেকে। হম নয়, নন্দী গ্রাম 
বিষয়ে সভায় শসার অনুরোধ । একটি সভায় খেঙ্গাম। প্লিশি 
গুলিচালনাব নিন্দা, মৃতাদের পরিবারের ফন সহানুভূতি ঙোপন ইত্যাদি 
সবই ছিল, ছিল না পুলিশের পোশাকে যারা ঢুকেছিল তারা কাযা এ 
নিয়ে ফোনো ্রশ্ন। ছিলনা দখল ও প্রনুত্তকামিতার কোনো সমালোচনা। 
এ মিটিং-এ অংশগ্রহণ করেছিলাম তাই খাতায় সই করেছিলাম। প্রস্তাব 
সর্বসদ্ঘতিতে গৃহীত হল, কিন্তু আমার সম্মতি ছিল না। 

তখন রোজই হিটিং হচ্ছে, নানা দ্রায়গায়। তৃণমূল নেতারা বাসে 
আছেন বঞ্চে । কোনো কোনো 'একনা নকশাল'-ও 'আছেন। তখনো 
কবীর সুমন, জয় গোস্বামী বা মহাশ্বেতা দেহীও। মমতা বন্দোপাধ্যায় 
যা বলছেন ভাল লাগছেনা. মেনে নিতে পারছিনা, সবাই ঘখন তালি 
দিচ্ছে, আমার হাত নড়ছেনা। কিন্তু বহুদিন পর একটা প্রতিবাদ মুখবতা 
দেখতে পাচ্ছি, যেন বোবার কথা ফুটেছে, যেন শুনাবৃষ্টির দেশে বৃষ্টি 
নেবেছে, যেন কাজা গরু গ্যতীন হ'ল, যেন ওঞনো ডালে পাতা 
গঞ্জালে। একটা বৃহৎ সিস্টেম পকেটে পুরে রেখেছিল, মনে হস পকেট 
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থেকে লাফিয়ে পতছি আমরা। মনে হচ্ছিল আমাদের চেতনার 
কুষকর্ণেব ঘুম বোধহয় ভাঙলো। 

এরপবই অবাক কাণ্ড ! নন্দীগ্রামের ঘটনাটা যে খুব অন্যায় 
কিছু নয়, এটা অনিবার্য ছিল এবং রাকা চালাতে গেলে এসব হতেই 
পারে এই লাইনে যুক্তি সাজিয়ে কিছু বৃদ্ধিজ্জীযী বাজ্জাবে নেমে গেলেন। 
লিফলেট কের হ'ল, কনভেনশন হ'ল কিছু লত্তপত্তিকা বিশেষ সংখ্যা 
বের করল, এবং সেখানে “সাধের ভাগলে রে তুই ভাল তোর মামা 
ভালো দয়” ধরনের গান গাওয়া হ'ল) বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ভালো, সি পি 
শ্রমও ভালোই, পুলিশ তত ভালে! নয় আর নন্দীানের স্থানীয় পার্টি 
কিছুটা হঠকারী, কিন্তু এই ঘটনার জন৷ দায়ী ভূমিরক্ষা কমিটি তথা 
ডৃণমূল। 

এসময়ের কথা-সাত্বিতাক্রা যে যৌথ বিবৃতিতে সই 
করেছিলেন, তাদের অনেকেই এসব বিবৃতিতে সই করেন। কেউ পোস্ট 
এডিট লিখে ফেলেন। ফোনে তথ" হ'ল ওঁদের কাযোর সঙ্গে। 
উত্তরগুলো এরকম _ 

১) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চাকরি করি, কম কাজের দপ্তর পেয়েছি, 
লিখতে টিখতে পারি, ওদের চটালে কোথায় বদলি করে দেবে 
ঠিক নেই, আমার প্রতিবাদ লেখার মধ্যে দিয়েই করব। লেখাটেখা 
ওরা পড়ে না। ওরা বিবৃতি পাড়ে। 

২) কো অর্তিনেশন ফমিটির মেস্বার আমিও । এটা না কবলে টিকতে 
পারতাম না। 

৩) আমার উদ্ধাপ্ত ফলোনির ডমি। এখনো পাটা পাইনি। একটা 
গণগোলে আটকে ভাছে। ধমিটির পাণ্ডাদের জানিয়ে দিতে হ'ল 
আমি তোমাদেরই লোক। 

৪) আমি তো পার্ট টাইম শিক্ষক। ওদের দরার ওপর আছি। ইচ্ছে 
হলেও উপায় নেই: কঙ্ছেপ কি চিত হাতে পারে? 

৫) একটা পত্রিকা করি। পত্রিফাই আমার ভীবন। আর কীছ বা আছে 
জানার ভ্রীবনে। কিছু বিজ্ঞাপন পাই। ওটাও যদি বন্ধ হয়ে বা 
ed 

৬) জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে ....। 

A) ৮০ রর 

উদহেরণ বাড়ানোর গরকার নেই। 

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা অবশ্যই আমাদের আছে। ফিন্ত স্বাধীন মত প্রকাশ 

করতে পারিনা। কেউ আমাদের ছুরির ফলায় কিন্বা কুকের নল সামনে 

ঠেকিয়ে বাধা দেয় না, কথা কইতে বাধা দেয়না, কিন্তু বইতে কথা বাধে। 

কী এক কৌশলী বাঁধ। আমি কিছু ফোন পেতে লাগলাম এরকম ৯_ 

১) আপনি নাকি লতা বন্দোপাধাল্ের মিটিং-এ গিয়ে ... 

২). কহীর সুহন যখন বলেছিলেন বদলা নিতে হবে তখন আপনি 

৩) আপনি কি চান আবার সেই বাহানুর়ের দিনগুলো ফিরে আসুক? 

৪) শিল্পায়নের প্ুয়োজনীয়তা নিয়ে একটা কনভেনশন ডেকেছি, 
আপনাকে আসতেই হবে। বদি বিপক্ষে কিছু বলার থাকে, 
বলবেন ._ ইত্যাদি। 

এ সব কনভেনশনে যাইনি। মুখ্যমন্ত্রীর কৃশপৃততলিকা 


পোড়ানোর মধোও যাইনি। মমতা যন্দ্যোপাধায়ের অনশন মঞ্চের 
হাইনি। সরক্গারি খেতাব ও পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করতেও যাইলি। 

ফোন বা এস. এম. এস. পাচ্ছি। কেউ লিবছেন এ বন্ধিম 
পূবস্কার প্রত্যাখ্যান করুন এক্কুনি। ফেউ বলছেন আপনি একফান তত) 
আসলে সি. পি. এম.-এর দালাল। 

বিরাটিতে বই মেঙ্গা হয়। আমায় সেখানে একটা দিন কোনো 
আলোচনায় অংশগ্রহণ করার কথা ছিল। আমি তৃণমূলের দালাল বলে 
আমার আমস্ত্রপ প্রত্যাহার করা হ'ল। আবার আমার অতি শ্রদ্ধেখ 
হহাশ্েতাদিও ভাবলেন আছি বিকিয়ে গিয়েছি। সহীরণ ম্মদার সহ 
কয়েকক্ন ঘনিষ্ঠ বন্ধ, ধাদের পত্রিকার দীর্ঘদিন লিখেছি, ভারা জ্ঞানালেন 
আছি সি. পি. এম-এর দালাল। 

আমার আনন্দবাজার নেই, আমার রামকৃধ্চ মিশন নেই, আয 
জো-অর্ভিনেশন কমিটি নেই, আমার সি. পি. এম. নেই, ভৃণযূলও নেই, 
ভীষণ একা হযে গেলাম।। 

কবিতা উৎসবের মত কথাসাহিতা উৎসবও হয় সরকারি 
উদ্যোগে। মার্চ মাসের শেষ দিকে হবার কথা ছিল। আমরা 
জানিয়েছিলাম এই উৎসব বয়ফট করছি আমর! | এপ্রিলে দিন ধার্য হ'ল। 
বললাম যাঝনা। জুন মাসে হবার তোড়জোড় হ'ল। 

আমার সহযাত্রী লেখকরা, যারা বড় কাগজে নিজেদের বাধেন 
নি. যায়া মানুষের কথা লিখেছেন, ধারা ছোট কাগজে লিখেছেন বেশির 
ভাগ লেখা, ধারা আমার দুঃসময়েব বন্ধু, ভারা বললেন কখাসাহিতা 
উৎসব-কে কেশ করে আমাদের দেখাশোনা হয়, মফস্মালের 
লেখকরাও আসেন (সরকারি খরচে) ওদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হবে। 
আমলে এরাই তো আমাদের আব্মীয়ন্বজন। চলে আদুন। 

বালা একাডেমির কর্মকর্তারাও ফোন করলেন, যেন আমি 
কতটা বান্ছিত, কতটা গুরুত্বপূর্ণ গলার স্বর ও স্বরপ্রেক্ষপের কায়দায়) 

আমি ভাবলাম কেন আর মিছে অভিমান! অভিমান জিইয়ে 
রাখতে হলে তো নম্খনে সিনেমা দেখতে যাওয়া যায়না, জীবনানন্দ 
সভাপৃহে নয়, গিরীশ মঞ্জ-নজরুল অঞ্চ ইত্যাদিতেও নয়। তা হলে 
সরকারি উদ্যোগে চালিত বই মেলাতে? সরকারি বাসে? এইসব 
গড়াপেটা যুক্তির ব্যান্ডেজ লাগালাম নিঝাশ্ব ক্াতচিহে। পরাজিত 
বিল্লোহী, পিছনে বাঁধা আমার হাত, আমি রাজবাড়ি ঢুকছি, কে যেন 
খুলে দিল আমার অদৃশ্য বন্ধন, আমি জোড় হাত করলাম, সুখে 
হাস্যতাব আনলাম, বাংলায় যাকে বলে দাঁত ক্যালালাম। বললাম, 
ভালো আছেন (স্যার-টা সাবসনিক) 

নন্ষীঠযামের ঘটনায় কারুর শান্তি হপ্নি। লক্ষণ শেঠ হলদিয়া 
পৌরসভায় জিতে আবার হিরে!। কোনো পুলিশের বদলি হয়নি, কেউ 
ক্ষতিপূরণ পাননি, পুলিশের সঙ্গে চটি পরা মানুহন্ভন কারা ঢুঝেছিল 
জানা ঘায়নি। হে মন্ত্রী বলেছিলেন লাইফ হেল করে দেব, তার কোনো 
হেলদোল নেই। 

শিশু ও কিশোর একাডেয়ি তৈরি হয়েছে। আগামী ফিল্ম 
ফেস্টিভালের ছবি বাছাইয়ের কাজ চলছে। এবং ... 

শাগলাদাশুতে রাজার শেষ দৃশ্যের ডায়লগে ছিল "এ রাঙাতে 
নাহি রবে হিংসা অত্যাচার, নাহি রবে গার যাতনা... বাও সবে নি 
নিজ কাজে _ 

পদ্ত্যাগী নাট্যক্ীদের অনেকেই ফিরে গেছেন ফের। 
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এই পৃথিবী ছেড়ে সবাই যায়। তবু যাওয়ার একটা সময় থাকে। যারা 
কাজ করেন তাদের সেই কাজ শেষ করার দায় থাকে। সেই দায় 
পরিবার, আৰবীয় বন্ধু বা সমাজের প্রতি। কেউ স্বপ্ন দেখেন এমন এক 
সমাজের যেখানে সবাই স্বাধীন, সুখী, তৃপ্ত। আবার আমাদের মতো 
অনেকেই গা বাঁচিয়ে নিরাপদ জীবন যাপন করতে ভালোবাসেন। 
'সমাজ যদি কোনোদিন বদলায়, আমিও তার সুফল পাবো; সুতরাং 
অত ঝামেলায় যাওয়ার দরকার নেই' __ এই হ'ল মধ্যবিত্ত সুবিধাবাদী 
মানসিকতা। 

কিন্তু বিজন জানতো সমাজ নিজে থেকে বদলায় না, তাকে 
বদলাতে হয়, আর সেজনা চাই দীর্ঘ সংগ্রাম; ও শাসকগোষ্ঠীর দ্ধতা 
আধিপত্য অহমিকাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। শুধু তাত্বিক লড়াই নয় বিজন 
লড়াই করত বিপগ্ন মানুষের পাশে গাঁড়িয়ে। বিনপুরে পাথর খাদানের 
বিপন্ন আদিবাসীদের জন] কিংবা সিলিকোসিসে আক্রান্ত শ্রমিকদের 
জন্য লড়াইতে বিজন ছিল অনমনীয় __ আপনি সে লড়াইতে ওর পাশে 
না থাকলেও ও ছিল অকুতোভয়। আইনি লড়াই, প্রতিরোধ-আান্দোলন 
এবং তার বড় অবলম্বন “টপ কোয়ার্ক' পত্রিকার মাধ্যমে জনমত গঠন, 
এই ত্রিমূৰী লড়াইতে বিজন ছিল অক্রান্ত। 

সারীকর্মীর অভাব, পত্রিকা চালানোর সমস্যার চাপ, 
সহযোগিতার অভাবজনিত আক্ষেপ _- এসব নিয়েই চলতে হত 
তাকে, কিন্তু গত এক দেড় বছর ধরে বিজন যেন ক্রমশ একা হয়ে 
শিয়েছিল। বন্ধুরা নানা কারণে সবসময় তার পাশে থাকতে পারে নি। 
একাত্ত আপন পত্রিকা “টপ কোয়ার্ক' বেরোচ্ছিল না। এরই ওপর, 
ছাত্রদের সমাজ-চেতনাহীনতা এবং আত্মকেন্্িক সাফল্যের জন্য ইদুর 
জড় বিজনকে অত্যন্ত পীড়া দিত। শিক্ষক হিসেবে এক ব্যর্থতার গ্লানি 
ওকে গ্রাস করেছিল। শোনা যাচ্ছে পথেঘাটে অনেকে তাকে বিদ্রুপ 
করত __ অলক্ষ্যে 'পরিবেশ বাবা' বলে অসম্মান করত। 

২০০৪ সালে বিজন ওর এক চিলতে জমি বিক্রি করে একটি 
নতুন ফ্ল্যাট কেনে এবং বসবাস শুরু করে। কিন্তু ওই চ্লাট-কালচারের 
সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া ওর পক্ষে কঠিন হয়ে উঠেছিল। বিজন প্রায়ই ওর 
স্ত্রীকে বলত __ জয়িটা বিক্রি করে ভুল করেছি। ওরা ফ্লাটটা বিক্রি 
ফরে আবার ভাড়া বাড়িতে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবছিল। .. এইসব 
মিলিয়ে বিজন ক্রমেই মানসিকভাবে নিঃসঙ্গ হয়ে গিয়েছিল; মাঝে মাঝে 


বন্ধু বিজনকে মনে রেখে ... 


কল্যাণ রুদ্র 


"সে চলে গেলেও হঠাৎ শিউলি 
স্মরণের টানে সানানা এন 
নুহ হবে অনস্থকাল ৷" 

কৰীর সুমন 


বলত, "আমার আর বীচতে ভালো লাগে না।' যে সমাভাকে বিজন 
বদলাতে চেয়েছিল সেই সনাজ্ই বিজ্ঞনের সব আয্মবিশ্বাস কেড়ে নিল, 
ওকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিল। 

কৃষিভমিতে শিল্পায়ন নিয়ে এহন রাজা তোলপাড়! ২০০৩ 
সালে রাজ্যের নতুন কৃবিনীতি গৃহীত হওযার পর বিজন টপ 
কোযার্কে'র একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছিল: তাব শিবোনান ছিল 
পশ্চিমবঙ্গে সাম্রাজঞাবাচী অনুপ্রবেশ" ; এখন মনে হচ্ছে বিভন বোধহয় 
চিন্তায় ও মননে তার সময়কাল থেকে শানেকটা এগিয়ে ছিল। ভৌন 
ভলনির্ভর সেচব্যবস্থা, এক ফসলী হজ, পরিবেশে রাসায়নিক সাব ও 
কীটনাশকের প্রতিক্রিয়া __ এসব নানা বিষায়ে ওর উদ্বেগ ছিল গতীব। 
ও চাইত উন্নয়ন হোক পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। মানে পড়ছে ১৯২৪ 
সালে রহীম্রনাথ ঠাকুর চীনে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন : We have 
over 2 century been dragged by the prosperous West 
behind the chariot, choked by the dust. deafened by the 
noise, humble by our helplessness and overwhelmed by 
the speed. We agreed to acknowledge that this chariot 
dive was progress and that progress was civilisation. If 
we ever ventured to ask “progress for what and progress 
for whom", it was considered to be peculiarly and 
ridiculously oriental to entertain such doubts about the 
absoluteness of progress. Of late. a voice has come to us 
biding us to take count of not only the scientific 
perfection of the chariot. but also of the depth of ditches 
lying across its path. 

উন্নয়নের সেই গতিশীল রথ এখন চলেছে সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম 
শালবনী পূরুযোত্তমপুর ইত্যাদির ওপর নিয়ে। কিন্তু ধরিত্রীর বুকে সেই 
রথের চাকার গভীর ক্ষতে কে প্রলেপ দেবে? বিজন তো চলে গেছে। 
এই ভোগবাদী দুনিয়া ধরিত্ীর কানা শোনে না __ সে বধির। উদ্ধত্যের 
বর্ম এসব কথা হাদয়ে প্রবেশ করতে দেয় না। “আমরা ২৩৫ ওরা 
৩০”-এর অহংকার শাসককে বধির করে দেু। আর সেই বধিরতা 
ভান্ততেই দরকার হয় বিজ্ঞনের মতো ছেলেদের। 

বিজন আর কোনোদিন ফিরবে না. কিন্তু সময়ের ডাকে আরও 
অনেক বিজন জন্ম নেবে __ নব্বীগ্রামে বা সিঙ্গুরে। আমরা সেই 
অষ্টমগর্ভের সন্তানের অপেক্ষায় ...। 





__________ — লা 
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বিজনের লেখা শেষ সম্পাদকীয় __ তাঁর টপ কোয়ার্ক' পত্রিকার শেষ প্রকাশিত সংখ্যায় 
[সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০০৫] 


“তোমাদের মত কোম্পানিকে আকর্ষণ কাব জন্য আমরা পাহাড় ভেঙে গুঁড়িযে দিয়েছি, জঙ্গলকে করেছি ধ্বংস, শ্রোতস্বিনী নদীর গতিপথ 
ঘুরিষে দিয়েছি, জনপদের নান্ধক্জনকে বাস্তচুত করেছি -- এ সবই তোমাদের জন্য। উদ্দেশ্য একটাই, তোমাদের বাণিজ। করতে যেন 
সুবিধা হয় এবং তোহরা আমাদের মাটিতেই যেন বাণিল্ঞা কর” _ "ফরতুন' পত্রিকাত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ফিলিপাইন সরকার এ ভাবেই 
মাসি ন্যাশানাল (বা0) এবং ট্রাগ নাশানাল (740) কোম্পানিগুলিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। বিজ্ঞাপনটি বঙ্গবাসীর খুব একটা চেনা 
লাগার কথ্য নয়। কাৰণ সব কিছু বিক্রির জনা খক্ষের ধরতে পশ্চিমবঙ্গের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (060) থুড়ি, উন্নততর বামস্ট 
সরকারের বামপন্থী (11) নুখামরী বৃদ্ধদের ভট্টাচার্য খোয়েবলসীয় কায়দায় দেশে-বিদেশে শিল্পপতি পরিবেষ্টিত হয়ে বারংবার একই 
ভঙ্গিতে প্রচার করে চলেছেন কর্পোরেট হাউসগুলির সোনার কাঠিব মারাহী পরশে রাজ্যের সব সমস্যার সমাধান ইয়ে যাবে শিল্পানের 
জোয়ারে নতুন নতুন কের সুযোগ সৃষ্টি হবে ফলে বেকাবি ঘুচবে, দারিজ্ দূরীকরণ হবে, শিক্ষা-্বাস্া-কৃবিতে রাজা সবার সেরা হবে। 
মোক কথা কানে অর্থনীতির মরা গাতে যাডার্যাড়ির বান ভাককে। স্বদেশি-বিদেশি বৃহৎ পুঁজির জোট এবং সাগ্রাজাবাদী ঘান্ডিং 
এমেলিগুলির (World Bank. International Monitary Fund (IMF). Asian Development Bank (ADB), Department For 
Intemational Development (DFID). Japan Bank for Intemational Co-operation (1810) ইজাদি] ‘পোস্টার বয়' তিনি, 
তিনি আল্জ সারা দেশে মৃশ্যমন্রারের রোল হাতেস। কারণ ভার নেতৃতে তার সরকার ও দক 1.0 - Lib৫৪i৪০৷ (উদায়ীকবণ), 
00189 (ভুবলাযন) এবং [সা (বেদরকারিকরণ) কর্মসূচির দত ও সচল রাপায়ণের মধ্য দিয়ে সংস্কার কর্মসূচিকে 
(Ref০rm৷$) অতি সন্তোষজনক ভাবে এগিয়ে নিয়ে চালেছে। বৃহৎ পুঁডি ও সাত্রাডাবাহী সাস্থোুলি তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ শ্রশসাবানীর 
কিছু নমুনা নিচে দেওয়া হল 
কিথবাদের (হসিতেন্ট James 0) Wolfensoln বলেছেন _ “World Bank has praised the left parties for their 
“broad-based Vision’ on social Sector and infrastructure development and said We UPA government's Common 
Minimum Programe was in tune with the Bank's objectives ... "It does not seem to be a red flag at ail", he said 
teferring to the left parties. ~ (Times News Network. 23.11.04). 
61001-4 সেকেটানি ডেনারেল ছবিত মিত তার আমেরিক' সফরকালে কপোবেট হাউসগুলিকে এই বলে আশ্মপ্ত করেছিলেন 


— “Please Jifferentizte the noise and the sound of ihe left." he said “Noise is the cacophony. and sound is 
substance and that witl be no different if there was any other party in its place ... (communists) have been on the 
fore front of the reform movement in India." (Internet, 15.06.04). 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাবসাযিত প্রতিনিধি প্রাক্তন কাউন্সিলর 0৫22 [০৫1 এদের প্রতি গভীর আস্থা থেকে বলেন -- 
“From what | have seen in Kolkata. | am convinced that there is no fear of India's reform process being derailed 
as the leftists are now ptaying an important role in Deiht ... A lot of what is being said by the left in Delhi is part 
of poliical bargaining and everyone understands that" (Times of Jndia. 6.3.05). 

এতসব প্রশংসাতে উত্তেজিত হয়েই বুদ্ধবাবু অবলীলায় বলেন _ “Go and tell the world that we are changing. We 
Marists are not fools to cling to obsolete ideas. In West Bengal, the left is right. And this is the right place to 
invest" (Buddhadeb Bhattacharjee a1 01 Summit. The Indian Express. 14.02.05). 

পাশাপাশি বৃহত্তর জনতাকে বিশ্রান্ত করতে বুদ্ধ উবাচ _ “... we also understand that the process of economic te+ 
forms is irreversible. All we want is that the reforms should have জ human face..." (Times News Network. 
10.06.04). 

দেশীয় ও সাহ্াজ্যবাদী কর্পোরেট হাউসগুলির দানবীয় মুখ মানবিক হরে উঠবে এবং তানের নির্দয় মুনাফা প্রবণতার বদলে একটি 
রাজোর জনগণের উন্নয়নের প্রতি তাদেরকে দায়বন্ধ করে তোলা যাবে -- এই সোনার পাথরবাটির কথা তেবে নিশ্চিন্ত হতে পারে চুড়ান্ত 
নির্বোধ অথবা ফর্পোরেটদের উচ্ছিষ্টভোভানে চর্বি সর্বস্বরা। _] 
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কর্পোরেট হাউসগুলি নিজেরা তাদের সাশিজ্া লীলাক্ষেতুলিকে তি চোখে দেখে এবং গোটা বিষ্বাকে সেই বৃষ্টিভস্গি অন্যারী কি 
ভাবে পদলাতে চায় তার সবচেয়ে প্রতিনিধিত্ব বূলক প্যধ্যা নিয়েছেন আনেলিকান শ্রাতন অর্থসচির ভর্ত সেল নেই ১৯৬৭ সা _ 
“আখিরাষট্রগুলির রাজনৈতিক সীমানার সন্ধীর্পতা আধুনিক বাপ্দিমোর অগ্রপঠির প্রতিকন্ধক। কর্পোরেট সস্থাগুলির আজ এবন এক বিশ্বের 
প্রয়োজন যেখানে শুধু উৎপাদিত সামী নয় বরং উৎপাদন ধক্রিষ্কার যাবতীয় উপাদানগুলিকে সর্বোচ্চ স্বাধীনতার সঙ্গে ইচ্ছে এক 
দেশ থেকে আনা দেশে স্থানান্তরিত করা ছকে” অর্থ কর্পোরেট সংস্থাগুলি বিশ্বব্যাপী ভঙ-ভনি-ভঙ্গল-পনিন্ড সহ তাবৎ প্রাকৃতিক সাপ, 
উৎপাদিত সামগ্রী এবং শ্রথ সম্পদের উপর একক্ছত্জ আলিপত্য কায়েন করতে চায় এবং সা্লো্চ মুনাফা সেগুলি বাবহাব করতে চায় 
কিংবা অবাবহ্যত রেখে নিতেও পারে; কারণ কোনও জাতিবাট সা ছহীয় এলাকার মানুবের শুতি তানের কোনও লাযসন্ধতয নেই। স্পপ্রেট 
রাজত্বে সরকারের রাজনৈতিক ভূন্নিকা একেবাবেই অপ্রাসঙ্গিক না হয়ে গেলেও তার একনাগ কা হবে পূভিস অত প্রদীপ, 
শনিবার্থভাবেই জনগণের দিকে সঙ্গীন উচিয়ে। 

কর্পোরেট পুঁজিকে আমরা নিজেদের শর্তে ডনশাপেব স্বাদে বারহাব করছি এবং সংস্কারে মানবিক দুখ আনাদেন কাতিকাত এবং 
এ ছাড়া গতান্তর নেই __ বুদ্ধবাবু, ঠার দল এবং উচ্ছিষ্টলোঠী একশ্রেণীর বুদ্ধিজীহীর একমাত্রিক ও অবিরত প্রচার ভাসলে প্ললগণকে 
বিশরান্র করে সাম্রাজ্যবাদী অনুষ্ঠবেশকে আড়াল করে চলেছে! পরিষেৰা উত্য়ন, প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত পিচ রাস্তার জাল ঘুড়িয়ে দেওয়া, 
জনন্বাস্থ ও জনশিক্ষা ক্ষেত্রে বিদেশি অনুদান বৃদ্ধি ইত্যাদি কাঙগুলিকেই বৃদধবাব সংস্কারের মানবিক নুখ' বলে চালাচ্গেন। এই "মানবিক 
যুখ'কে আরও মানবিক কনে তুলতে সাম্প্রতিক ভোরনার সওয়ন্স চলছে গ্রামীণ ভনিতে শিল্পস্থপন কৃষির চেয়ে বেশি কর্মসংস্থানের 
সুযোগ সৃষ্টি করবে-- এই উদ্যোগের সপক্ষে । 

শিল্পাঞ্সন-পরিবেবা উল্নয়ন-পরিকাঠামো উ্য়ন প্রড়তি কর্মসূচিুলি একটিকে অন্যটির থেকে এমন বিচ্ছিপ্রভাবে উপস্থাপিত করা 
হচ্ছে খাতে সবার কাছ থেকেই এক রকস সহানুভূতি সূচক অনুমোদন আদায় করে ফেলা যায় যে. সরকার জনগণের জীবনযাত্রার মালোপ্রঘন 
করতে খুবই আগ্রহী -- শুধু আর্থিক সামর্থ্য কম বলেই ্ণ-ধার করতে বাধ্য হচ্ছে। এক গঠীর রাজনৈতিক যড়যসু সহকারে আড়াল করা 
হচ্ছে এই সতাটিকে হে, ও সব কর্মসূচির প্রতিই সাম্াজরাবাদের নীল নকশা অনুযায়ী জনভরীবনের প্রতিটি প্রধানের ক্ষেত্াকে ভবিষ্যৎ 
শণ্ায়নের লক্ষে বিদেশি স্কণের বাধ্যতামূলক শর্ত মেনে রূপারিত করা হচ্ছে। বৃদ্ধবাবুরা সাগাজ্যবাদের নির্লজ্ ঠিকাদারি করাছেন নাত. 
গরীব জনগণের সাময়িক কিছু কাজের সুঘোগ বা সামাদা বাড়তি মরি পাওয্া এ সব কার্থরুনের অতান্ত লগণা পার্থ বাত -- 
জনগণকে এ কথাটা স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে। 

বুদ্ধবাৰু লালিত উনয়নের উড়ালপুল কেড়ে শিল্পায়ন-উপনগণী-হবসথানগযী স্থাপিত হলে নিচের বাাভিটিতে আযনর্ালাপূর্ণ ছায়া 
এবং একান্ত নিজস্ব কৌমভীবনের সংস্কৃতিতে শভান্ত কৃষক, ক্ষেতনভূস ও তাদের পরিবারবর্ণ সন্মানিত জীবন থেকে সদূশে উৎপাটিত 
হয়ে বাবুদের সন্াটবাড়ির দারোয়ান-মালী-লিফ্টমান-সব্ডি ভেলডার-কাজের ঝি প্রভৃতি ক্রীতলসদন ফাভে নিযৃক্ হবেন। এবং নগা 
উপনগীর নামহীন - মুখহীন-পরিচয়হীন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে পর্যবসিত হওয়া এদের নিশ্চিত ভবিতব।. আর ইচ্ছেনত ফুপড়ি উদ 
অভিযানের নাধানে এদেরকে এক ভাসমান জনগোষ্ঠীতে পরিপত করা যাবে যে কোনও সময় সামানা বেশি কান্চনবূলোর আশ্বাস দিবে 
এই ঘনাস্ধকার তবিত্যৎকে আড়াল করে নাগরিক জৌলুসের ধতি গরীৰ মানুষগুলোকে মোহযান্ত করা গেলে কেল্লা কতে। তাহলেই ওর! 
ভুলে খাবে ওদের এক পূর্বমূহবীর নাম ছিল স্পার্টাকাস এবং ভূলে যাবে ‘গরীব মানু’ এই 'ব্রাভ নেম'টি থেকে মুক্ত হযে পরিপূর্ণ মানুষ 
হযে ওঠার শান্ত স্বপ্র। আর এই স্ব অপহরণের মাধামে লাল কাপড়ের নামাবলী গায়ে বুধবাৰ এাভ কোং চুড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল 
দক্ষিণপত্থার বিরুদ্ধে শ্রমিক ও মেহ্নন্ী মানুষদের সম্পূর্ণ অত করে রাখার এক ঘৃণ্য ইতিহাসিক অপরাধ করে চলেছেন। হার চিক 
এই কারণেই সাম্রাজ্যবাদী ঘা্ডিং এজেন্সি তথা সাসাজ্যৰাগের তাকিকদের এত পৃ্প্ৃষ্টি বদ্ধবাবূর মাথা অথচ একই সময়ে কিউথা- 
জেনেজুযেলা-মেক্মিকো বলিভিয়া জনশক্তির সন্মিলিত উদ্যোগকে অস্ত্র করে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়ার সাহস দেখাচ্ছে কর্পোরেট পুজি তধা 
মাম্রালাৰাদী আগ্রাসনকে। সুতরাং বুদ্ধযাবু, এহেন সমগ্র সাম্রাডবাদের ফাডেণিরি করে আপনি সদলবলে ইতিহাসের সেৱ আবর্ডনায় পৰিণত 
হওয়ার পথে এক পূতিগদ্ধময় যাত্রায় নিজেদের সামিল করে চলেছেন। কয়ো ভাদিস (কোথায চলেছ)? 
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আশীষ লাহিড়ী 
বিশাঙগণবেক তৃতীফা কনা| বিনোদিনীর (১৮৬৩০-১৯১৮) বিযে হয় একখানি গালিচা আসনের সামনে অন্তরবাঞ্জন প্রস্তত। 
১৮৭৫ সালে সূর্ঘকুমার অধিফাহীর { ১৮৫৩-১৯২৬) সঙ্গে । বিনোদিনী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ইঙ্গিতে [সূর্ঘকৃষাব] আহার করিতে 
আব সূর্কুমাবের দ্বিতীয়া কন্যা সবধূধালা দেহী (১৮৮০-১৯৪৫) মাত্র বসিলেন এবং আহারাত্তে আচনন কবিয়া নিকটস্থ একটি বড়ো 


এফুশ-বাইশ বছর বয়সে বিধবা হন। তারপর পরলোক, ঈশ্বর, আব, 
পরনাহা। সবর ইত্যাদি ননোবকম আবিদৈবিক খেলা নিযে মেতে থকেন। 
১৯৪৫ সালে সরযূবালার মৃত্যুর কিছুদিন পরে তার লেখা একটি 
পাণুলিপি পাওয়া হায়। সেই পাণুলিপিতে দেখা যায় দাদামশাই 
বিশাসাগল সম্বত্ধে অর্তরের সমস্ত বিত উগরে দিয়েছেন সরহ্বালা। 
সম্প্রতি সাহিতা পবিষৎ পত্রিকার ডিসেম্বর ২০০৫ সংখ্যায় 
অমিয়কুমার সামস্তুর সম্পাদনায় এটি প্রকাশিত হয়েছে। 

দেখা হাক পবাদশাইযের বিকছ্ধে নাতনির এত কী ক্ষোভ, এবং 
বিলাসাগবের চরিহে ত' কতটুকু কাদা ছেটাতে পারল। 


সূৰ্কুমারের বিয়ে 


অধিকারী বি এ পাশ করে ১৮৭৫ সালে হেয়ার স্কুলে শিক্ষকের চাকরি 
পান। এক গুভানুধ্যাতী তাকে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। 
বিদ্যাসাগরের তাকে দেখে খুব পছন্দ হয়। কিছুদিন পর তিনি নিঞ্ছের 
মেয়ের সঙ্গে সূর্যকুমাবের বিয়ের প্রস্তাব দেন। সূর্যকুনার বলেন, 
বিদ্যাসাগরের নেয়েকে বিয়ে করালে সেই 'অপরাবে' নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ 
সূর্ঘকৃমারের পরিবারকে একঘবে হাতে হবে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই 
যে বিদ্যাসাগর মহাশয় নীরবে এসকল কথা গুনিয়া বিষঠভাব প্রকাশ 
রিলেন।' বিদ্যাসাগরের মন্তবাটি অর্থপূর্ণ 
আজকাল (১৯৭৫) সদান্ডের বন্ধন অনেকটা শিথিল হইয়াছে। 
এখনকার সদাঙপতিরা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ পাইলেই নিরস্ত 
হইবেন। ... ঘটক, কুলীন এবং সমাজপতিরা কিছু কিছু বিদায় 
এবং একটি ভোড পাইলেই সম্ভই হইবেন। পাক-স্পর্শ 
বিবাহের একটি অঙ্গ। পাক-স্পর্শ উপলক্ষে এই কার্য সহজেই 
সমাধা করা যাইবে। 
বিদ্যাসাগর মশাই সূর্যফুমারের পিতাকে স্বয়ং চিঠি লিখতে 
রাজি হলেন। তখন সূর্মকুনার বললেন, চিঠিতে কোনো ফল হবে লা. 
বরং সূর্বকূমার নিজে গিয়ে তার নাকে সব বুঝিয়ে বলবেন: 
'আমার মাতা এক অতি প্রসিদ্ধ অধ্যাপকের কল্যা।... যে বিষয়ে 
আনার মত হয় বাতা তাহাতে অমত করেন না; পিতাও কখনো 
* খানার বিরুদ্ধাচারী হন না। আমাদের সংসারের যাবতীয় ভারই 
মায়ের উপরে; পিতা কেবল পৃজ্ঞা আহি লইয়াই থাকেন। 
স্থির হল, সূর্যকূমার তার মাকে রাজি করাবার জনা কয়েকদিন পরে 
দেশের বাড়িতে যাবেন। এরই মধ্যে বিদ্যাসাগর পাত্র-পাত্রীর 
“দেখাণ্ডনার' ব্যবস্থা করলেন। পূর্বোক্ত কথাবার্তার পরের রবিবার তিনি 
সূর্যকুনারফে নেমগ্তপ্র করলেন। বিদ্যাসাগরের ৬১ নম্বর আমহার্স্ট 
কাটের বাড়ির উপরের বারান্দায় গিয়ে দেখা গেল - 


আম কাঠের সিন্দুকের উপর বমিলেন। তথায় বসিবামাওর 
একটি স্তাদশবীয়ি [আসলে পনেরো বছরের _- লেখক] 
বালিকা ডিবা লইয়া আসিল এবং সলম্জভাবে একটি নার 
তাহার দিকে চাহিল এবং ডিবাটি তথায় রাখিয়াই চলিয়া গেল। 
. এ ঘটনা দৃষ্টে বাবা বুঝলেন বিদ্যাসাগর মহাশয় কৌশল 
করিঘা বরকনের পরস্পর দেখাশোনা ফরাইলেন, এবং 
পরিজলবর্ণকেও বর দেৰাইলেন। 
এই ঘটনার দিন দশেক পর বিবাহ সম্পর্কে পাতপক্ষের সব আপত্তি ঘুচে 
গেল। অনুনান করা যায়, বিদ্যাসাগর মশাইয়ের 'কিছু বিদায় এবং 
ভোজ'-ফরনূলাই ক্রয় সমাদ্গপতিদের ঘায়েল করেছিল। 
"ঘর জবালানে পর ভালানে' বিদ্যাসাগর 
পিতার বিবাহবৃত্তাপ্ত এইভাবে বর্ণনা করবার পর সরয্বালা তার 
গভর্ণসেস্টের প্রধান প্রধান কর্মচারীগণ নধো তাহার বিশেষ 
খাতির ও প্রতিপরি। থাকায় তিনি তখন তাহার অনেফ 
বন্ধুবান্ধব অথচ নিঃস্ব কৃতবিদাদিগকে গভর্ণমোন্টের চাকয়ীতে 
প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া াহাদের ও তাহাদের পরিজঞনক্ণর বিশেষ 
কৃতাত্রতাভাজনও হইয়াছিলেন। 
একথা অবশ্যই সত্যি। অক্ষয়কুমার দণ্ডের উদাহরণ তো চোখের 
সামনেই রয়েছে। মতাদর্শণত কারণে অক্ষয় দত্ত যখন দেবেশ্তুনাথ 
ঠাকুবের তকুবোধিনীর সম্পাদক পদ ছেড়ে দিলেন, তখন বিদ্যাসাগর 
এগিয়ে এসে তাকে সদা-প্রতিষ্ঠিত সরক্কারি শিক্ষক-শিক্ষণ স্কুলের 
অধ্যক্ষ করে দেন এখানেই শেধ নয়, অসুস্থতার কারণে অক্ষর দত যখন 
সে-চাকরি ছেড়ে দিতে বাধা হলেন, তখন কিন্টাসাগর মশারেরই প্রস্তাবে 
তন্তবোধিনী থেকে ডাকে কিছু টাকা পেন্শন দেওয়ার ব্যবস্থা শুরা হয়। 
এটাই, বিদ্যাসাগরের স্বভাব ছিল। এখানে লক্ষণীয়, বিদ্যাসাগর ৩ধু 
বন্ধুবান্ধব বলেই মানুষের উপকার করতেন তা নয়, উপকৃত মানুষটির 
চরিত্রবল ও শিক্ষাদীক্ষাই তার কাছে প্রধান বিবেচ্য ছিল। যেমন অক্ষয় 
দত সস্বদ্ধে শিক্ষাবিভাগকে তিনি লিখেছিলেন, এই মানুষটি খুব ভালো 
ইংরেজি তো জানেনই, উপরন্তু নানা বিষয়ে এর চেয়ে জ্ঞামী লোক এখন 
আর কেউ নেই। 
এর পরেই সরযূবালা যে-কথাটি বলেন তা আমাদের হতবাক 
করে দেয়: 
কিন্তু ঠাহার নিকট কুটুম্ব বা আতীয়স্বজনের যে এরূপ কোনো 
উপকার করিয়াছেন তাহার একটি দৃষ্টান্তও দেখিতে পাওয়া 
যায় না। পরস্ত অনেকের থে বিশেষ অনিষ্টসাধন করিয়া 
গিযাছছেন তাহার দৃষ্টান্তও নিতান্ত বিরল নহে। এজন্য আমার 
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মাতামন্ী (অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের স্ত্রী) ডাহাকে 'ঘর জালানে 
“পর ভালানে' এরূপ অপুর আখ্যা আখারিত করিডেন। 
বস্শেলের মতো এই লাইনগুলির অভিথাত এতই তঁতে যে কিছুক্ষল শান 
থেকে বুঝে নিতে হয় এর প্রকৃত অর্থটা কী। প্রথমত বুঝতে হবে, ঘৰ 
ছালানে' 'পর ভালানে' মানে হল যে-গ্যেক ঘরের সর্বনাশ করে পারের 
ভালো করে বেড়ায়। দ্বিতীয়ত, সরখুবালার প্রতিবেদন অনুযায়ী 
বিদ্যাসাগরের স্ত্রী স্বয়ং বিদ্যাসাগরকে ঘর-খ্রালানে পর-ভালানে 
বলতেন, কেনো ধিন্যাসাগর বাইরের লোকের উপকার কষে বেড়াতেন, 
অথচ আৰ্দীয়কুটুস্বাদর 'অনিষ্টসাধন' করতেন। বিন্যাসাগর থে 
পারিবািক ভীবনে কত নিঃসঙ্গ ছিলেন তা এই ঘটনা থেকে স্পষ্ট হয়ে 
যায়। 
মরঘৃবালার অডিঘোগের তালিকা দীর্ঘ 
[গয়াছেন। তাহাতে তাহার কর্তব্যকর্ম অপালন ভন] তাহার মহাপাপ 
হইয়াছে এবং তাহার শ্রায়প্চিয জন্য (ডাহাকে) পর্যন্ত অন্তন্পাহে দদ্বীতৃত 
হইতে হইতেছে এবং যাহার জন্য তাহার পার্থিব কীর্তি সমূহ অকীর্তিতে 
পরিণত হইয়া বর্তমানে বিনাশের পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াচ্ছে। রাহ্মাপের 
অভিসম্পাৎ অপেক্ষাও প্রতিভ্াভঙ্গ, প্রতিশ্ততিভঙ্গ এবং অকারণ 
একটি নিরীহ শরণাগত ভীবাস্মার সমূলে উচ্ছেদ সাধন অতি গুরুতর 
পাপ, নহাপাপ। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস 
নাই। 
(বাকা হরফ লেখক কৃত] 
সাধারপভাবে দাদামশাই সম্বন্ধে নাতনীর স্ৃল্যায়ন এই 
তিনি দরিল্রঘরে জন্মগ্রহণ করিলেও বৃদ্ধি, প্রতিভা, পাণ্ডিত্য ও 
ভাগ্যবলে বিপুল অর্থ উপার্জন করিতে সমর্থ হন। এজন্য 
ভাহার একটি বিশেষ অহঙ্কার ও আত্মাভিমান জন্মে। তিনি 
নিজেকে কষণয্মা পূরুধ মনে করিতেন এবং কখনও কাহারও 
সহিত মিলেমিশে এফ্যমতে কাজ করিতে পারিতেন না। 
তাহাতে ব্রাঙগণসূলভ সংযম, তিতিক্ষা ও ক্ষমা লক্ষিত হইত 
না। তিনি সত্যধৰ্ম্ম পালন করেন নাই এবং প্রতিজ্ঞা ও 
প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছেন। তিনি ক্রোধাদি যড়বিপুর প্রবল 
তাড়নে অনেক সময় অনেক অবৈধ কাজ করিয়া ফেলিতেন। 
এবং যাহার উপর যখন একবার চটিতেন তাহাকে একেবারে 
ছারখার না করিয়া ছাড়িতেন না। ইহাতে তাহার আগনগর 
ভেদ থাকিত না। এবং কখনো এরাপ অকার্যোর পরিণাম 
ভাবিতেন না। ফ্লোরে কোনও অকার্য করিয়া ফেলিলেও 
ক্লোধের উপশমে নিজের ভ্রম বুঝিয়াও সে ভ্রমের সংশোধন 
করিতে পারিতেন না। অসং কার্য যেমন কালবিলস্ব হইত না, 
আবার রাবণের পৃথিবী হইতে বণ পর্যন্ত সিডি সম্পাদনে এতই 
ফাল বিলদ্ব হইত খে উহা আর জীবংকালে সম্পন্নই হইত না! 
আমরা মুক্ত কে বলিতে পারি এবং সপ্রমাণ করিতে প্রস্তুত 
আছি যে, তিনি যেসকল নগণ্য ব্যক্তির সাহাহ্ো ও সহায়তায় 
তাহা সাংসারিক কীর্তি স্বাপন করিয়াছেন তাহাদের অনেককে 
একেবারে বিনাশ করিতা গিয়াছেন। যশযলিপা এবং নিন্দাভর 
তাহার আর একটি চরিত্রগত বিশেষ ক্রি ছিল। [বাকা হরফ 
লেখককৃত] 


এখানে সেসব অভিযোগ ভেলা হয়েছে সেগুলো সত্যিই নারাঝক্। সানা 
বাংলায় সেগুলোকে এইভাবে সাভালনো যায়ে । ১) ঠাক খুব টাকার শুমোর 
ছিল? ২) কথা দিয়ে কথা না-রেখে তিনি লোক ঠফাতেন। ৩) তিনি 
বনরাজী ছিলেন, এট) ফু পূঝোনো খবর, কিন্তু যভরিপূর আসে৷ কোনো 
কেনো বিপুর নংশনেও তিনি আর্ত হতেন, এই ইঙ্গিতটি নতুন ৪) যান 
ওপর চট্টাতেন, তার সর্বনাশ কনে ছাততেন। তাবে সবথেকে বড়ো 
অভিযোগ এই যে সেতাে উর আপনল্হ তে? থাকত না। আরীয়- 
অনানীয় নিবিশেধেই তিনি দণ্ড নিতেন। ৫) নিজের ভঙ্গ সুধাদেও তিনি 
তান সংশোধন করতেন না: ৬) অসং কান্ধ করতে তাব একটুও সময় 
না ৭) যাদের সাহাযো তিনি তার সগাংসাবিক কৃতি স্থাপন কবেতিলেন, 
ই পিন) তিন লেন 
॥ 

আশ্চর্য! ফে-সূর্থকুম'র অধিকানীর সাঙ্গে নিজের দোয়েন বিয়ে 
দেবার জন্য বিদ্যাসাগর এত উৎসাহী ছিলেন, যার জন্য তিনি কিছুটা 
নত হতেও রাজি ছিলেন, তারই কন্যার মুখে এই বিস্বোন্গার। তাকে এই 
বিঝোদগারের সবচেয়ে নির্নন ও নিষ্ঠুর ডাঘন্পটির কথা এখানে বলিনি। 
এবার সে-প্রসাঙ্গে আসি। 


কুটুম্ব-দ্রোহী তিলেন 


বিদ্যাসাগর খানাকুল-কৃঁফনগর কু্ীন পণ্ডিতবংপের সস্তান ছিলেন) 
ভার নিকট কুটুস্থ ও আক্টীয়স্বকতানের' কোনে উপকার ফান তিমি 
করেননি, এই হল অভিযোগ বৃটুম্ববের প্রতি তিনি যে-ভযানক ন্যায় 
করেছিলেন তার বিবরণ তুলে ধরেছেন নাতনি সবদুবাল:। _ 
কুলীন ও ডঙ্গকুলীনাদের মধ্যে তাঁহার অনেক কুটস্থ ছিল। 
"বহুবিবাহ নিবারণ" ও "বিধবাবিবাহ প্রচলন” সংকল্প হইতে 
তাহাকে নিবৃত্ত করিবার অভিপ্রায়ে এক সময়ে তাহাদেস 
অনেকে মিলিত হইয়া ঠাহাব নিকট আসিয়া সবিনধে জাবেদন 
করেন, 'বিগ্যাসাগর! তুনি বিবিধ শাস্তানুশীল্গন করিয়া সতা 
বটে, কিন্তু তাহার ফল কী হইল? এই হইল যে তুমি সনাতন 
নিবৃত্ত হও, শ্রেচ্াচার হিন্দু নারে প্রবিষ্ট কবাই৫ লা। ইহাতে 
অধৰ্ম্ম হইকে। .. 
ক্রাহ্থণয়া সফ্রোধে বলিলেন. “তুমি ফি সমাজের ভয় রহিত? 
প্রদান করিবে না, আহার বিহার করিবে না. এবং চাবিটি যেয়ে 
নিয়ে ঘর কর, তাহাদিলাকে কি চিরকুদা়ী রাধিবে, না খবনে 
সম্প্রদান করিবে?" 
... বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাদের পতি ঈষৎ কটাক্ষ ববিযা 
বলিলেন, “মেয়েদের চিরকৃমাযী রাখিব কেন? যদি এমনই 
গড়ার থে আপনাদের ঘর ভিন্ন আর মেয়েদের পাত না জুটে 
তবে যবনেই কন্যা সম্প্রদায় কারি কারণ আপনারা ত নকল 
যবন; নফল যবন অপেক্ষা আসল যবনই ডাল। আর 
বিধবাবিবাহ সন্বন্ধে যাহা বলিলেন, তাহাতে জানার বক্তবা এই 
যে সমাজের ভিতরে একবার বিশেষ রূপে শ্রবিষ্ট হইয়া দেখুন, 
এই সনাতন হিন্দুসমান্ডে বিধবাবিবাহ প্রচলিত না থাকায় কত 











১৩ 
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অনাচার কত কনাচার ঘটিতেছে, কত শরশহতা। কাপ পাপস্বোত 

সমাকমধ্যে প্রবাহিত হইতেছে। 

গেলেন: বলিলেন - তুমি নিপাত যাও, তোমার বশে নিপাত 

যাউক। অডিসম্পাতের ফল কালে হলিকেই ফলিবে।' 

(বাকা হরফ লেখককৃত] 
এই কাহিনীর মধে। নিয়ে বিদ্যাসাগরের এবং সনাজপতিঙের সুপরিচিত 
রূপই দেখতে পাই আমরা, সুতরাং আশ্চর্য হই না। কিন্তু অশ্চের্য হই 
ঘখন দেখি বিদাসসাগরের নাতনি এই ঘটনাটাকে বিদ্যাসাগরের 
চরিরের হীনতা বলে প্রমাণ করতে চান। কুলীন ব্রাহ্মণদের মুখের ওপর 
এমন তীব্রভাবে কথা বলাটা নাকি বিদ্যাসাগরের অন্যায় হয়েছিল। অথচ 
অভাবে অভিশাপ দেওয়াটা ফুলীন ব্রাহ্মণদের নাকি অন্যায় হয়ানি। শুধু 
তাই নয়, বরাক্মপনের দেওয়া সেই 'অভিসম্পাত' লাকি সত্যই লেগেছিল 
বিদ্যাসাগরের বংশে। বসছেন কে? না, বিদ্যাসাগবেরই নাতনি! যিনি 
নিজে কুড়ি-এফুশ বছর বসে বিধবা হন। ইতিহাসের কী অন্কৃত 
পরিহাস! 
নিরীহ শরণাগত ভ্রীবাঝ্বার সমূলে উচ্ছেদ’ 
কিন্তু াহিমী এখানেই শে হচ্ছে না। কেন দানানশাইয়ের ওপর তার 
এমল ডাতক্কোধ, তা আরো সবিত্তাব বর্ণনা করেছেন সরযূবালা। তিনি 
লিখেছেন, 'অকারণ একটি নিরীহ শরণাগত তীবাস্ার সমূলে উচ্ছেদ 
সাধন অতি গুরুতর পাপ, মহাপাপ।' দেখা যাক, ব্যাপারটা কী। 

আমরা দেখেছি, দুর্ধকুমার অধিকারীকে বিদ্যাসাগরের খুব 
পচন্দ হয়েছিল । ধু সুশিক্ষিত বালেই নয়, সৎ ও পরিশ্রমী বলেও । তাই 
জামাই করার পাশাপাশি তিনি সূর্যকুমারকে হেয়ার স্কুলের শিক্ষকতার 
কা ছাড়িৱে প্রথমে নেট্রোপলিটান স্কুলের শিক্ষক পদে নিযুক্ত করেন। 
সূর্যকুনার তার এতই বিশ্বাসভাল্জন হয়ে ওঠেন থে অবশেষে ১৮৮২ 
সালে তাঝে মে্টাপলিটান কলেন্ ও স্কুসুলিন সেক্রেটারি কবে দেন। 

এহেন সূর্যকুমারকে ১৮৮৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হিসাবের 
খাতায় দু-তিন হাজার টাকার গরমিল দেখতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ বরখাস্ত 
কহেন বিদ্যাসাগর। এই হল সরয্বালা কথিত সেই "অকারণ একটি 
নিরীহ শরগাগত ডানার সমূলে উচ্ছেদ সাধন।' নেট্রোপলিটান থেকে 
বরখাস্ত হবার পরও কিন্তু সূর্বকূমাবের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সম্পর্কচ্ছেদ 
হয়নি, বাদুড়বাগানের বাড়িতে যাতায়াতও বন্ধ হয়নি। অসুস্থ 
বিদ্যাসাগরকে অনেক সেবাযস্ও তিনি করেন। সম্পর্কচ্ছেদ হয় 
বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর (১৮৯০) পর। তখন সূর্ধকুন্ার সপরিবারে 
মুর্শিদাবাদের বালুচরে পৈতৃক বাড়িতে ফিরে ঘাল। সেখানে ভরমিদার 
শ্রীপৎ সিংহের সেরেন্তায় সাধারণ এক চাকরি নেন। ১৯২৬ সালে তার 
সহ হয়। 

মেট্রোপরিটান সংস্থার সেন্রেটারির নতো অত বড়ো কাজ চলে 
খাওয়ার দুঃখ স্বভাবতই তিনি ভুলতে পারেলনি। নিশ্চপ্ঘই তার 
পরিবারের মধ্যেও এই ঘটনার বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। সেই 
প্রতিজ্িযাই তীরে আকারে ব্যক্ত হয়েছে তার মেয়ে সরধ্বালার এই 
লেখার মধ্যে। সেই তিক্ততা এতদূর গিয়েছিল যে বিদ্যাসাগরের 


বিপথণায়ী কুপুত্র নারায়তের কুকর্মগুলোর দায়ও সরযূখালা 
বিরাসাগবের ওপর চাপিযেছেন। উইলেক নানারকম কারচুপি কবে এই 
লারায়ণচস্্াই বিদ্যাগরেক সম্পত্তি হাতিয়ে নেয়, বঞ্চিত হন 
বিলাসাগরের মেয়েরা। এই ঘটনা বিধৃত করে সরযৃবালা লিখেছেন 
"যে বিদ্যাসাগরের বাটীতে শিতৃবর্তবানে নারায়ণবাবুর প্রবেশাধিকার 
পতি ছিল না, এবং কন্যাবাই ঘে বাটিতে সব্রসকর্ণা ছিলেন. সেই 
বাটিতে লিত্তৃমুখী কল্যাটির [অর্থাৎ সবযুর মাক] শ্রসবকালেও উহার 
অবস্থিতিব স্থান হইল না। সংসারের বিচিত্র শতি। উহাকে ইংরাজীতে 
নও ০1 (রাত বলা হইয়া থাকে।' 
এব পরের অংশটুকু বড়োই বেদনাদায়ক। ফ্রোধে, হতাশায় 
অন্ধ সরযূবালা ফিবিয়ে আনেন সেইসব কুলীন প্রাঙ্গণ সনাজপতিদের 
কথা, ধারা অভিসম্পাত" দিয়েছিলেন যে বিদ্যাসাগর নির্বংশ হাবেন। 
এক্ষণে অভিশম্পাতের ফল ফলে কিনা তাহার বিচার আমরা 
করিতে চাহি না। তবে এটি ধ্রুব সত্য যে ব্যক্তিবিশেযের কার্যা 
বা বাক্য দ্বারা যদি ব্যক্িবিশেষের হয়ে বিশেষ আঘাত 
দেওয়া হায়... তাহার ফল সংসারে ফলিবেই ফলিকে। এখন 
আমার মাতামহের [বিদ্যাসাগরের] বংশাবলী পরিণাম দৃষ্টে 
স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে এই বংশ অভিশখু। উপযুক্ত 
প্ৰায়শ্চিত বাতীত এ বংশের পরিত্রাণ নাই। 


উপমাহোর 
আমরা আলোচনা গুরু করেছিলাম একটা আশঙ্কার কথা বলে: 
বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে ঠাব নাতনির ধিক্কারসূচক লেখা থেকে ফি প্রমাগিত 
হবে যে আরো অনেক য়হাপুরুবের মতো তিনিও আসলে দুটো আলাদা 
ভীবন যাপন করতেন, যার এক মহলে আদর্শ আর মূল্যবোধের কথা, 
অন্যদিকে শুধুই ব্যক্তিগত আখের গোছানো! কিন্তু কার্যত আমরা ঘা 
দেখলাম তা ঠিক এর বিপরীত) একজন মানুষ তার নিজের একমাত্র 
ছেলেকে লিখিতভাবে ত্যাজ্াপুত্র বলে ঘোবণা করেছেন। সে অসং, 
মাতাল, দুশ্চরিত্র ও বদমাইশ বলে। তার বদলে একটি সং, সুশিক্ষিত 
যুবককে তার সম্মতি নিয়ে, সমাজপতিদের সঙ্গে লড়াই করে নিজের 
মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে নিজের ছেলের মতোই তার ওপর নির্ভর করতে 
থাকেন। অতবড়ো মেট্রোপলিটন সংস্থা চালাবার ভার তুলে দেন সেই 
পূত্রতুল্া জামাইয়ের হাতে। কিন্তু তারপর যখন একদিন জানা গেল সেই 
লোকটি অসং, টাকাপয়সা তঙরুপের সঙ্গে ঘুক্ত. তখনই তাকে বরখান্ত 
করলেন। তখন তার শেষ বয়স, শরীর ও মন অত্যন্ত অবসন্ন । তবু 
যেটা উচিত মনে করেছেন সেটা করতে পিছ-পা হননি। এমনফি 
নিজের মেয়ের অসুবিধে হতে পারে ভেবেও পিছিয়ে আসেননি। 
অর্থাৎ ক্ষুদ স্বার্থ নয়, সং থাকার মূল্যবোধই তাকে শেষ দিন 
পর্যন্ত চালিত করেছে। পারিবারিক নানারকম খেয়োখেমি, হাজার 
লোকের নানারকম ন্যাহ্/-অন্যাঘ) দাবি, চরম নিঃসঙ্গতা, অসুস্থতা 
এসব কিছুই তাকে সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। তাই 
আমাদের আশঙ্কা অমুলক। নতুন-জ্ঞানা তথ্য বিদ্যাসাগরের গায়ে কাদা 
ছুঁড়তে তো পারেইনি, উপরস্ত আরো৷ মহান করে তুলেছে তার 
ভাবচ্ছবি) 
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১৪ 


ক্লাশরুম এবং শিক্ষক 


বিপ্লব মুখোপাধ্যায় 


রাক্চোর উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর আহ্বান -_ "শিক্ষকরা ক্রাশকুমে ফিরে যান) 
নিয়মিত ক্লাস নিল ।'.. সাধু, সাধু! এমনটাই তো চাই! তরংকর অবস্থা 
নাকি সৃষ্টি হয়েছে উচ্চশিক্ষা প্রতি্ঠানগুলিতে। শিক্ষকরা নিয়মিত হ্রাস 
নিচ্ছেন দা, চুটিয়ে প্রাইভেট টিউশন ফরছেন। লোন হ্যা হ্যা করছে) 
এই অবস্থা আর যেনে নেওয়া যায় না। বাজারি সংবাদপত্র এবং 
বৈদ্যুতিন গণমাধামণ্ডলি উঠে পড়ে লেগেছে রাঙা উচ্চশিক্ষা দফতরের 
তাবৎ কেচ্ছা কেলেকোরি ঠাস করবে বলে সুতরাং নড়ে চড়ে বঙা। 

সম্প্রতি রাজ্যের উচ্চশিক্ষা সংসদ উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে এক 
মিটিংয়ে বসেছিলেন। সেখানে রিস্তারিতভাবে আলোচিত হয় যে 
এরাছ্যের কলেঞ্জ এবং বিশ্ববিদ্যালয়শুলিতে ক্লাসের সত্যো বিন দিন 
কমছে। ক্লাসের বাইরে সমান্তরাল 'ফ্লাসের' বাবদথা শিক্ষার মূল স্রোতকে 
ক্রমশ ক্ষীণ করছে। বিডিন্ন সময়ে সরকারি স্তরে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
মাধামে নানা ব্যবস্থার কথা বলা হলেও কার্যত তাতে পরিস্থিতির তেনন 
হেরফের হয়নি। তাই এখন থেকে কোন শিক্ষকের কটা ক্লাস নেওয়ার 
কথা ছিল এবং কটা তিনি নিয়েছেন, প্রতি মাসে তার হিসেব কুলিয়ে 
দেওয়া হবে ফলেজ বিন্ববিদালয্তের নোটিস বোর্ডে ছত্র-শ্রতিভাবক 
বা বাইরের যে কেউ তা দেখতে পাবেন। মাননীয় মন্ত্রীর আশা যে এব 
ফলে ‘ক্লাস না করা" শিক্ষকদের ওপর 'চাপ পড়বে' তায়া 'বিবেকের 
তাড়নার' কষ্ট পাবেন। ফলে তারা ক্লাস নিতে বাধ্য হবেন। নোটিস 
বোর্ডে যে পরিসংখ্যান ঝোলানো হবে তাতে কলেজের অধ্যক্ষ বা 
ভারপ্রাধ অধ্যক্ষ স্বাক্ষর করবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে করবেন 
সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান। এই পরিসংখ্যানের প্রতিলিপি উচ্চ শিক্ষা 
সংসদকেও পাঠাতে হবে! বিধানসভাতেও উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী এনন ফথাই 
জানিয়েছেন। 

কলে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শ্রেণীর শিক্ষক যে নিয়মিত ক্লাস 
নেন না, এই সপ্তাকে অস্বীকার করবে কোন আহাম্মক? একথাও সত্যি 
যে মূলত একারণেই প্রাইভেট টিউশনের এমন রমরমা বাজার। বহু 
শিক্ষকই ধাইভেট টিউশনের ব্যাপারে যতটা আগ্রহী তার দিকিভাগও 
ক্লাস নেওয়ার ব্যাপারে নল। বে সমান্তরাল শিক্ষা ব্যবস্থার কথা কলা 
হচ্ছে গা সর্বাংশে সত্যি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় 
হয়ে দাঁড়িয়েছে পরীক্ষায় বদার ছাড়পত্র পাওয়ার একটি সম্থো মা। 
ফ্লাসরুম বহুদিন আগেই ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে প্রয়োজনীয়তা হারিয়েছে। 
এই চিত্র কিন্তু একদিনে সৃষ্টি হযনি। কেন এমনটা ঘটল তা কিছুটা 
আলোচনার অপেক্ষা রাখে 

খামকন্ট সরকার ক্ষমতার আসার পর যে কটি দফতরের 
ওপর সবিশেষ গুরু আরোপ করেছিল, শিক্ষা দফতর সন্তবত সেই 


ভালিফার শীর্ষে। এর কারণও ছিল শিক্ষকদের ভল পরিচিতি আতে, 
ছাত্রী নহালে প্রভাব এবং সানাডিত গ্রহণযোগ্যতা আংশিক্কভাবে 
হলেও আছে। ভোটেৰ বাডনীতিতে এগুলিৰ প্রভাব পরি ॥ 
বিশেষত গ্রানাজলে একজন প্রাথমিক শিক্ষকও যথেষ্ট নর্ধাপৰ আসনে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন অস্তত ৩০ বুঝ আগে। ভোটের বাডনীতির করা 
ভেবে সর্ব্তবের শিক্ষকদের ব্যবহার করাব এত সুপরিকন্পনা বচিত হল 
এবং তা ধাপে ধাপে অত্ান্ত সতর্কতার সঙ্গে প্রযোদর কাদও শুক হয়ে 
গেল, প্রাথবিক পর্বে ব্যাপারটা চলেছিল গোপনে, ভাড়ালে, কিন 
উদ্দুক হয়েছে। একধরনের বেপানোয়াডাব; আমাদের কে কী করনে?" 
তাই উপাচার্য থেকে কাড়দার নিয়োগ পর্যস্ত সবকিছুই হয় পাঠির 
অঙ্গুলি হেগনে। ছাত্র-সংসদ নির্বাচন স্থানীয় পালি-অফিসের ব্বাবাই 
নিয়স্িত। শিক্ষকদের বিভিন্ন সংগঠনগুলিকে বাডানৈতিকভাবে 
কুক্ষিগত করে দলহান্থের একাহিপত্ত শরতিষ্ঠিত হায়েছে। বর্তমানে 
প্রার্থমিক থেকে বিশ্ববিদালেয় শিক্ষার সমগ্র স্তর পার্টিতস্ের পরিচাগান 
মোতাবেক সুন্দর সুঠানভাবে সূবিন্যস্ত। তাই এতটুকুও বিশৃঙ্খলা নেই, 
অশান্তি নেই। বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা, যথা কমিটি কিংবা 
কমিশনের সনসাপদ, প্রতিনিধি, বানেশ ভ্রমণ, পঞ্চায়েত কিংবা 
পুরসভার প্রাহীপদ্গ ইত্যাদি ইত্যাদির মাধানে সনগ্র সিন্টেনটিকে নিখুত 
করে তোলা সব হয়েছে। এই সামশ্রিক বাজনীতিকরলের প্রকাশ নাঝে 
মাঝে উদ্ভট কপে প্রকাশিত হয়। তাই গুভরাটে গোধবার দাঙ্গার বিকান্ধে 
দীপ্ত প্রতিবাদ জানিয়ে শিক্ষকরা রাজপথে সুবিশাল মিছিল বেন, পথ 
সভা, জনসভা করেন, দুর্গতদের শুনা অর্থসংগ্রহ করা হয়, ধিক্কার 
জানিয়ে নিন্দ প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিছ্ত ফেশপুর, ছোটো আভারিযা, 
সুচপুর ইত্যাদি ইস্যুতে তারা আশ্চর্যজনকভাবে নীরব। ভিখারি 
পাসোয়ান কিংবা মনীধা মুখোপাধ্যায়ের অন্তর্ধান বিষয়ে তাদের মুখ 
থেকে একটি বাফ্যও উচ্চরিত হয় না। আমলাশোল কোনোও শুরুত্বই 
পায় না। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনশনরত্ ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর 
পুলিশের নির্মম লাঠিচালনার প্রতিবাদ তো দূরের কথা, নিন্দা করার মত 
ন্বানতম মানবিকবোধও অনুপস্থিত । 

অবশ্য একথা ভাবলে ভুল হবে যে এরাজোর সমস্ত শিক্ষবই 
মনে প্রাণে প্রকৃত আস্তরিকতার সঙ্গে এই পার্টিতত্তকে সমর্থন করেন, 
সবাই এক পথের পথিক। বু শিক্ষকই আছেন ধারা এই অণ্ডড 
দলতঙ্তের, এই খৈরতান্ত্িক ক্রিয়াকলাপের সনর্থক নন। কিন্তু তাদের 
অবস্থা শোচনীয় । যাঁরা স্পষ্টভাধায় এসবকিছুর প্রতিবাদ কবেন তাদের 
বিভিন্ন ধরলের প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়, ক্ষেত বিশেষে 
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লাছনা, এননকী শারীবিক নিগ্রহের মত ঘটনাও ঘটে যায়, কর্মক্ষেত্রে 
এবং কর্মক্ষেয়ের বাইবেও। একটি সিস্টেমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কিংবা 
বিরোধিতা কতটুকু সফল হতে পাবে যদি স্বয়ং সরক্যর এই সিস্টেমের 
পমর্থক হয়! অলাদিফে ধারা ততটা সবক নন, ভাবা সবকিছু 
নেবেগুনেও নীরব থাকাই হেয় বলেই মনে করেন। এ এক ধরনের 
বোবা-কালা হয়ে থাকা । সিস্টেম এভাবেই আরও শক্তিশালী হয়ে 
উঠেছে। 

শিক্ষাক্ষেত্রে এই সার্বিক দলতস্ত্রের ফলশ্রুতি বনুমাত্রিক। 
নিম্বব্ণিতভাবে সেগুলিকে চিহ্নিত করা যেতে পারে: 
ক)  বরাঞ্জনীতির সঙ্গ প্রতাক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত শিক্ষকরা অর্থাত 
রাজনৈতিক স্বার্থে যেসব শিক্ষককে ব্যবহার করা হচ্ছে তারা পূর্ণমাত্রায় 
সুযোগ নিতে গুরু করলেন। বানৈতিক স্বার্থ পূরণ করাই তাদের এক 
আয় একমাত্র লক্ষ হয়ে নীড়াল। সঙ্গততাবেই উপেক্ষিত হল ক্লাসরুম । 
অর্থাৎ পরন-পাঠন এবং এর সঙ্গে যুক্ত বিষয়ণ্ডলি গৌণ হয়ে দীড়াল। 
খ) সুযোগ-সুবিান লোভে শাসক পক্ষের শিবিরে ভিড় বাড়তে 
লাগল, ফলাসফম আরও উপেক্ষিত হতে লাগল। 
গ) ক্রাসরুল এবং হাত -্াত্ীদের মধ্যে দূরত্ব ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে 
লাগল। খে কটি ক্লাস হয়, তাতে দাত্র-ছাড়ীদের উপস্থিতির হা ক্রমশই 
ক্ষীণ হতে গুরু করল 
ঘ) সমান্তরাল ক্লাসের বাবস্থা অর্থাৎ প্রাইভেট টিউশনির রমরমা 
ক্রমশই বাড়তে বাড়তে চূড়ান্ত কপ নিল। ক্লাসরুম ছাত্র-ছাত্রীদের 
প্রয়োজন মেটাতে পারছে না এক্ষেত্রে প্রাইভেট টিউশনই তাদের 
একমাত্র ভরসা। 
€) দায়িয়শীল নিষ্ঠাবান শিক্ষকরাও ক্রমশই হতাশ হয়ে বীতশ্রদ্ধ 
হয়ে পড়তে লাগলেন। এর পাশাপাশি ফাকিবাজ শিক্ষকদের ব্যস 
বিঞ্ঞপ নিরন্তর সহা করতে করতে তারাও একসময় নির্লিপ্ত এবং 
উদাসীন হয়ে পড়লেন। ক্লাসরুম আরও উপেক্ষিত হল। ছাত্র-শিক্ষক 
দূর আরও যাড়তে লাগল 

এভাবেই ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পেয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমানে প্রায় এক 
অচলাবসথা। উচ্চশিক্ষা সংসদ যে উদ্যোগ গ্রহণ ভরতে চলেছেন তার 
ক্ষারা পরিস্থিতির থে বিন্দুমাত্র উন্নতি হবে না, তা হলফ করে বলে 
দেখয়া ঘায়। কারণ -- 
১) এর ফলে “খাতা কলছে' ক্লাস হলেও বাস্তবে হবে না, অর্থাৎ 
রেজিস্টারে প্রনাণ থাকবে শিক্ষক ফ্লাস দিয়েছেন, যদিও বাস্তবে আদৌ 
ক্লাস হয়নি। অনাভাষায় "দু নম্বরী' ভীবপভাবে বাড়বে। কাগজপত্রে 
স্কিনুই ঠিকঠাক থাকবে কিন্তু বাধাব হবে ভিন্ন। 





উৎদ মানুষ -_ সেপ্টেম্বর ২০০৭ 


২} এই দুনম্বরীর বিক্তক্ধে কার্যকর কোনও ব্যবস্থা নেওয়াও 
কর্তৃপক্ষের পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ কলেজের অধাক্ষ এবং শিক্ষক 
দুজনেই তো পার্টির শুরুতপূর্ণ সগস্য। দুজনেরই রায়ে সাক্ষাৎ ঘটে পার্টি 
অফিসের বাবান্দয়। কে নেবে কার বিকন্ছে ব্যবস্থা? সম্ভবত এই 
কারণেই ক্রাস না নেওয়া শিক্ষকের বিকুচ্ছে উপযুক্ত বাবস্থা" নেওয়ার 
কথা একবারের জন্যও সবক্কার মুখে আনেনি। 
৩) এই দুলস্বহীর বিরুগ্ছে ছানত-ছাত্্ীরা! সোচ্চার হবে এমনটা আশা 
করাও বাতুলতা মাত কারণ ছাত্র-ছাত্রীরা জ্ঞানে হে এইসব ক্লাস লা 
নেওয়া বেপরোয়া শিক্ষকরা যথেষ্ট প্রভাবশালী হওয়ার সুবাদে তাদের 
হাত কতদূর লঙ্বা। ক্ষতি করার যথেষ্ট ক্ষমতা তারা রাখেন, এবং 
গুয়োজনে করেও থাকেন। তাছাড়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে শুতিবাদ করতে 
গেলে থে সাহসী লড়াকু মনোভাব থাকা শুয়োজন একালের অধিকাংশ 
ছাত্র-ছাত্রীদের মধো তা অনুপস্থিতি। অবশ্য এর কারণও আছে বিগত 
৩৩ বছবেব একটানা কর্তৃত্বের সুবাদে শাসক গোষ্ঠী এরাক্তোর সিংহভাগ 
মানুষদের মেুদপহীনে পরিণত করেছে, ছাত্রছাত্রীরাও এর ব্যতিক্রম 
নয়। 

রাজা সরকারের তরফে এই উদ্যোগকে তাই হাস্যকর বলালে 
বেঠিক কিছু বলা হয় না। ইতিপূর্বে স্বঙ্ছ দুর্নীতিমুক্ত এবং গতিশীল 
প্রশাসনের স্বার্থে রাজ্যসরকার অনেক হশ্বিতম্বি করেছেন, কিন্তু কোনো 
ক্ষেত্রেই কাজের কাঙ্ কিছু হয়নি, শবস্থার কণামাত্র পরিবর্তন হয়নি। 
সরকারি করীর্দের কর্মসস্কেতি ফেরানোর লক্ষে] মুখ্যমন্ত্রীর গ্লোগান, 
“এখনই করুন'। কর্মস্কৃতির আদৌ উত্লতি হয়েছে এমন কথা কোনো পু 
বুদ্ধির লোকই বলবে না। সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকদের 
প্রাইভেট শ্যাকটিস বন্ধ করা নিয়ে অনেক নাটক হল, ফল লবডদ্তা। 
স্কুল, কলেজে, শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশন বন্ধ করার কত ওকি! নীট 
ফল কীচকলা। এবার শিক্ষকদের বিবেকের কাছে আবেদন, যে সমস্ত 
শিক্ষক কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে লা এসেও 'উপস্থিত' থাকেন, রুটিন 
মোতাবেক নির্ধারিত ক্লাসের সময় বাড়িতে বা কোচিং সেন্টারে 
প্রাইভেট পড়ান, কিংবা পার্টির কাজে ব্যপ্ত থাকেন, বিবেক ফলে তাদের 
কোনো কিছু কি অবশিষ্ট আছে? এঁদের বিষেক আগত করে পরিস্থিতির 
পরিবর্তন ঘটানোর ভাবনা আর পাথরে পশ্বকুল ফোটানোর বাসনা কী 
সমপর্যার়ভূক্ত নয়? 

কলেঞ্জ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা যেটুকু এখনও টিকে আছে 
তা এক শ্রেণীর দায়িখজ্ঞান-সম্পন্ন সং শিক্ষকদের জন্যই আছে। এরা 
সংখ্যার লু, সন্দেহ নেই। কিন্তু এঁরা চিরকালই ছিলেন, আছেন। দল, 
সরকার, পতাকার রং কোনো কিছুর সঙ্গেই এঁদের শিক্ষকতার সংযোগ 
নেই। কিন্তু এদেরও কি আজকাল ভালো থাকতে দেওয়া হয়? 
স্বাধীনভাবে শিক্ষাদানের দাযিত্বপালনে সহায় সুযোগ দেওয়া হয়? 


১৬ 


কর্পোরেট মেজাজ 


ভবেশ দাস 


বিশ্বায়নের বাজারে এ এক বিস্ময়কর বিশ্ব : কর্পোরেট বিশ্ব। কর্পোরেট 
সঙ্কেতিই এখন যেন কর্মস্কৃতির সেরা ভিত্তি অফিসে ঢুকলেই দুরন্ত 
কেতা। ঠাটবাট শ্রাটগাট পাটপাট পরিপাটি । ঘবের ছেলে ডালভাত 
খেয়ে খুশি নয়। ফাস্ট ফুড অর আঙ্ক খুঁডে মহাতৃত্তির সন্ধান কবে 
ফেরা এই প্রজন্মের এখন ভরসা হল কর্পোরেট সস্কৃতি। মেয়েদের 
পোশাকে হালয্যাশন, হালকা মেকআপ, তবু বিউটি টিপ্স-এর আন) 
প্যাশন থাকা চাই। হালড্যাশন বলতে মহাফুর্তিময় ফৃকে দেওয়া 
জীবনের স্বাধীনতা যেন উ্ছলে ওঠে। ছেলেদের পোশাকে কখনো 
ঝোলাঝোলা ঢোলাটোলা, আবার কখনো টাটকা টাইট ম্যাট ফিনিশের 
যটকা। বাড়ি আমার গোবিন্দপুর, কিন্তু অফিসে ঢুকলে ব্যালিফর্নিয়া। 
ঘরের ভেতর নিস হতে পারি. কিন্তু অফিসে এলেই ঝকঝকে বিশ্ব) 

শুধু অফিস কেন, এখন কর্পোরেটের মায়া সর্বত্রই গুটিগুটি ছায়া 
বিস্তার করছে। আশেপাশে ভোধা-সর্দমা-ঝঞ্জালের পাহাড কিছুটা 
থাকতেই পারে __ কিন্তু একটা কর্পোরেট অফিসের পাশেই ফাস্ট 
ফুডের রেখ্থোরা, সাইবার কাফে, একটু দূরেই মাস্টিপ্রেক্স, ডানদিকে 
গেলেই আকোন্সফান --- জলতরঙ্গে মজা লোটবার জায়গায় অর্থাৎ 
শহরের মধ্যে সী-বিচ কালচার সবকিছুই সাজানো থাকছে। কেউ কেউ 
ঠাটটা করে বলেন 'কর্পোরেট চেন'। একহাতে টাকা রোক্সগার করো. 
আর এক হাতে ঢালো। মদ্তিতেই কেটে যাক দিন। লাইফ ইজ এ ফান। 
ফাকে বলছি কর্পোরেট চেন, তাকে কেউ বলেন কর্পোরেট ফাঁদ। 
পারস্পরিক বাণিজ্য আর তাংক্ষণিক মুনাফার একটা হাব গড়ে তোলা 
হচ্ছে যেন। এখনও পর্যন্ত আমরা ফুডপার্ক, ফুডকোর্ট, আর ওদিকে 
হেল্থ সিটির মধ্যেই আছি। কদিন পরেই পুরো শহটাই হয়ে যাবে ফান 
সিটি। থুক থুক পানের পিক ফেলা কেরানিকুলের বাজার আসন্তে আস্তে 
ঘুটিয়ে বাচ্ছে। 

এই কর্পোরেট সংস্কৃতির কথাটা বিশেষ কবে মনে হওয়ার 
একটা কারণ আছে। কলকাতায় মুক্তি পাওয়া একটা বাংলা ছবি দেখার 
না নাকি কিছুদিন আগে দর্শকদের ভিড় উপচে পড়েছিল। যারা ছবি 
দেখার জন্য ভিড় করেছিল, তার বেশির ভাগই নাকি কর্পোরেট সংস্থার 
করী। সণ্টলেকে সেক্টর ফাইতের বিডি সাবার তরুণ তরুণীদের 
ভিড়ই ছিল বেশি। এতে নাকি অনেক কর্পোরেট সংস্থার মালিকও খুশি। 
তাদের মনে হয়েছে ছেলেমেরেরা ঠিক লাইনেই খাচ্ছে। কোনো কোনো 
সংস্থা নাকি ওই ছবির একগুচ্ছ টিকিট কিনে কর্মীদের উইক এন্ড গিফ্ট 
দেবার কথাও ভেবেছে। 

কেন, এই ভিড় কেন? বলিউডের ছবিতে ফেভারিট স্টারের 
কাটিং হলে ভিড় থাকেই আমরা জানি। কিছ হঠাৎ কলকাতার ছবির 


এত কদর! -_ প্যানপেনে পানপে ন্যাকান্যাকা হাফগেরস্থ ছবি নাকি, 


এটা নয়। কিন্তু কর্পোরেট গুজে মাত করছে কী করে? ছবিতে নাকি 
ইউনিক সেলিং পরেন্ট, অর্থাৎ ইউ এস পি প্রধানত দুটো। কী সেই 
দুটো? 


ছবির চরিত্ররা শহরে উচ্চ-নধ্যবিও। তালের স্বভাপে 'অলাবাসী 
ভারতীয়ের বেজান্ড। কর্পোরেট সংস্থায় ঢুকলেই আগেভাগে পাদাপোর্ট 
তৈরি করে রাখতে হয়। কন কোথায় ছুটতে হাবে কিন্তু বলা ঘাযনা। 
আর পাফরমেন্স রেকর্ড যে একজনাকে কোথায় তুলে দেবে, সে নিজেও 
ভানেনা। একসঙ্গে চাকরিতে ঢুকেও স্যালারি হাইকে জনয সকলের চোখ 
টাটাবে। একেই বলে কম্পিটিশন উইথইন। ফাইট ফর ইওবসেলফ। 
আইদার ইউ ডেলিভাস, শুর ইউ গো। হয় তুনি লাও, নয তুমি যয 
এইসব কাণ্ড খুব হর আবেগে ঠাসা আছে ছবিটিতে । ছবির চবিয়বা 
কর্পোরেট বাঙালির মতো এবেল! ওবেলা দেশ বিদেশ পারাপার 
করছে। আবার দেশে ফিবে আনার সময় কিছুটা ইনোশনাগ টাও 
খাকছে। বন্ধু আছে, বন্ধু বট আছে, লিডেরও সুইট হার্ট বউ আছে। 
পার্টিতে বন্ধু পীর সঙ্গে নাচ আছে। সন্তানের জন৷ 'রকোক্ষা আছে 
= শপিংমলের কেনাকাটার আক কৰি শিল্পীদের রচনা থেকে উদ্দান 
উদ্ধৃতির মাঝে সেই আান্ক্ষা উবে যাওয়াও আছে। ছবিতে বিদেশি 
বাস্তার সঙ্গে কলকাতার রাস্তা আর ফুউপাতকে মেলাতেই হাবে _ তাই 
পারেনা। দ্বিতীয়ত, আধো ইংৱেনি আধো বাংলায় ছবির সংলাপ ঠাসা। 
আরও আছে বন্ধুর বউকে নিয়ে আর্ফসিয়াল ট্যুরে বেড়াতে গিছেও 
হঠাৎই বন্ধুটির স্বাভাবিক মৃত্যু হয় -- তারপর এই গোপন প্রেমের 
স্বপনপূর ঘখন ধীরে ধীরে খোলস ছাড়তে থাকে __ তখন যেসব প্রশ্ন 
সামনে আসে __ তা ফুৎকারে উড়িয়ে শুধু যাওয়া আসা আব শ্বোতে 
ভাঙার মতোই জীবন নয়, ভীবল শ্রোতই হয়ে ওঠে নুখা। ভীবনকে * 
কোনো প্রশ্ন কোরো না. শুধু ভেসে যাও । নক্তে যাও । মন্তিতেই শ্বস্তি। 
জীবন নিয়ে উান্ধগ উৎকন্ঠা যতই থাক, প্রশ্ন আবেগ আর সহিধ্যুতা 
কর্পোরেট কর্তাকেও যে স্বস্তি দেয়। কারণ কর্পোরেট সংস্থায় কর্মীর মেখা, 
হশ্মহীনতা আর উৎপাদনশীলতাই মালিতের মুনাফার বড় গ্যারাস্টি। 

ছবিতে যন মজানোর দু'টি কারপের মধ্যে একটি বালেই নিচি, 
চরিত্রারা শছরে উচ্চ মধাকিণু। সহজেই বোঝা যায়, ছবিটা শহরকে বেশি 
মাতিয়েছে। কর্পোরেট সংস্থায় যাঁরা কাজ কবেন, তারা শবে ঠিকই, 
কিন্তু সবাই কি উচ্চ মধ্যবিত্ত; আউটসোর্সিং, কনটেন্ট বাইটিং, 
টেলিফোনে অবিরত ক্রায়েন্টের সঙ্গে কথা বলা - এই কাছের 
বিনিমহে প্রাপ্তিযোগ কতটা? পাঁচ থেকে সাত/আট হাজার টাকা। 
হাড়ভাঙ্তা খাটুনি, প্রায় বিরতিহীন পরিশ্রম, গড়ে বারো ঘণ্টা। আট ঘণ্টা 
কাছের দাবি, মে দিবস -_ সবই যেন তাৎপর্য হারাচ্ছে তার ওপর 
আই টি হাবে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সেই রমরমা আর দেখা 
যায়না আউটপুট, প্রডাকশন, প্রফিট, আগ্রেসিড মার্কেটিং _ এই সব 
শব্দের মধ্যেই কর্পোবেটের বিস্তার। 

নব্য যুবক যুবতী পড়াশুলো শেষ করাতে লা করতেই কিছু 
একটাতো পাচ্ছে। এই টাকাটাই বা দেয় কে? কিন্তু কম্পিউটারের 
সামনে টানা দষ্টার পর ঘণ্টা, টেলিফোনে ঘাড সোজা করে অথবা 
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কাবে টেলিফোন চেপে, মাসে বা কীধোর্ডে হাত চলতে থাকা অবস্থায় 
বিরামহীন কাজের পরিণতি কীঃ এই ট্রেসের ফলে এক-দুবহুবেই নালা 
অসুখ নেখা নিচ্ছে। আব কাক ছেড়ে নিলে? কর্পে”বেট মালিকের কোনো 
ক্ষতি নেই। ওনিকে আর এক দল নবা তকণ তরুণীর লাইন পড়ে যাবে। 
ফলে কর্সেবেট মালিকের কখনোই কেনো দায়ভার নিতে হচ্ছে না। 
বিশ্ত এই বিশেষ ছবি দেখার জনা কর্পোরেট মেজাজে ফুরফুরে মল নিযে 


হারা যালটিপ্লেক্সে ভিড় করছেন _ তারা তো তাৎক্ষণিক -. লে 
বিভোব ৷ কিন্তু শহরের এই সীযাটুকু ছাড়িয়ে যে লক্ষ লক্ষ তোঠি কোটি 
বেকার __ তাহা তো এই কর্পোরেট সংস্কৃতির ধরা ছোঁয়ার বাইাবে। তবু 
গবিপ্রা জার নিবক্ষয়তার সংসারে এক ঢেউ কি লাগে না? এইসব 
মানুষের ক্ষোভ বন্চনা থেকে অনেক দুরে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে কর্পোযেট 
মেজাক্ ৷ বিভাজন বেখা ক্রমেই দীর্ঘ হচ্ছে! 





প্রযুক্তির হাত ধরে-_একভাষা থেকে অন্য ভাষায় 
অমিত চৌধুরী 


“ভাষা” । সাধারণ লেখ্যলেখি থেকে ছাপাখানার বাজো-_হম্পিউটারের 
বহার জনেক বছর ধরেই চাঙগু। নতুন কথা হলো ভারতীয় ভাষার 
বৈচিত্যাময় ভগতে কম্পিউটারের গতীব অনুপ্রবেশ। আর, এই প্রযুক্তির 
হাত ধরে এক ভাষা থেকে অনাভাষায় চটভ্রনি অনুবাদের নানান 
প্রচেষ্টা! বিশ্বজূড়ে য্যবস্থারিস্ত বিস্তৃতি খুঁজতে তথ্য-শরযুক্তির এক নতুন 
উদ্যোগের নান ''লোকালাইডেশন'' ("Localisation") 
লোকালাইন্েপনকে সফল কবতে ভোর দেওয়া হচ্ছে 
ব্যবহারিক গবেধপায়। ভারতে যর ভিত্তি অনুযাদ বা যন্ত্রের সাহাযো 
অনুবাদের পরুক্তি-চর্চাকে সহভভাবে সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করা 
হচ্ছে এই লেখায়। 
ইতিহাস ও এতিহ্য 

ভাধা/নিরে বিপ্লেবপ বা চর্চায় ভারতীয় এতিহা সুতরাচীন। 
পাণিনির ব্যাকরণ শ্রিস্টপূর্ব ৫২০-৪৬০-এ সক্ষেত ভাষা নিয়ে যে চর্চার 
পরিচয় রেখেছে--তাকে বলা যায় "লিঙগযিস্টিকস্‌' বা 'ভাষা-তত্তের' 
প্রাথমিঝ সুসংগঠিত রূপ, সারা পৃথিহীতেই। মনে করা হয় যে, এর বেশ 
কয়েকশ বদন আগে থেকেই ভারতে ব্যাকরণ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা শুরু 
হয়েছিল। তানিল ভাষার ব্যাকরণ চর্চার প্রথম কৃতিত্ব প্রিস্টপূর্ব তিনশ 
শতকে টোপকপিয়ারের। এই ব্যাকরণ আজও মেনে চলা হয়। গ্রীক 
দার্শনিকরা ভাষার চরিত্র ও উৎস নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করতেন। এই 
বিতর্কের পরিচয় পাওয়া যায় প্রেটোর রচনায় গ্রীক এতিহোর ধারায় 
রোমান দার্শনিক গাড়ে তোলেন জ্যাটিনের বাকরণ। আঠোরো-উনিশ 
শতকে ইউযোলীয় ভাযাবিনরা আধুনিক ভাষা-চর্চার সূত্রপাত ঘটান। 
ভারতীয় ও ইউরোপীয় ভাষার তুলনানূলক বিচার-বিপ্লেষণ শুরু হয়। 
উইলহেলদ ফল প্রমাবো্ট ১৮২০ সালে পর্যবেক্ষণ করে বঙ্গেন ভাষা 
হচ্ছে একটি “নিয়নশাসিত ব্যবস্থা” যা যুক্তিভিকিক ভাবাচর্চার 
আধুনিক ধারা সৃষ্টি করে। বিগত দেভ়শ-দুশ বছরে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন 
ধারায় আধুনিক ভাবাচর্চা ধাপে ধাপে সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। 


ভাঘার অন্ধ, ভাষার গণনা 
বশভধন্ত্র বা কম্পিউটারের সাহায্যে ভাবাচর্চা করতে হলে 


প্রয়োজন ভাষার আদ্কিকরাপ বা গাণিতিক গঠন। লিখিত ভাধা তো 
আসলে বিশেষ পর্যায়ক্রমে সাজানো অক্ষরের ধারা, বিশে বিশেষ 
সংকেত বা চিহ্নের সাযোগে। "ফর্মাল ল্যাসুয়েজজ থিয়োরি”' নামে অঞ্চের 
একটি শাখা এখন এই বরনের চিহ্ন সমষ্টির নানান বিন্যাস, বিশ্লোষণ 
করে ভাষা চর্চাকে গাণিতিক মাত্রায় উন্নত করছে। সন্তব হচ্ছে নতুন 
নতুন যৌক্তিক ধাপ বা “ত্যালগরিদম” তৈরি করে, সফটওয়্যার রচনা 
করে, ভাষার গভীরে ঢুকে বিশ্লেষণ বাস্তব জীবন থেকে নেওয়া হাজার- 
হাক্জার শব্দ বা বাকোর ভাণ্ডার ঝম্পিউটারে ওরে, করপাস (০০৮৬৪) 
গঠন করে প্রয়োগ করা হচ্ছে বিগ্লেষসী সফটওয়্যার উল্মোচিত হচ্ছে. 
বিভিন্ন ভাষার নানান ব্যবহারিক চরিত্র। এই সব ডাধার গণনা বা 
কম্পিউটার ভিত্তিক ভাষা চর্চার একটি বিশেষ লক্ষ্য হালো-_যাস্ত্ের 
সাহায্যে অনুবাদ (Machine Aided Translation) বা যঞ্ুতিজিক 
অনুবাদের (Machine 7781518619৮) জনা বিভিন্ন ব্যবহারিধ 
সফটওয়্যার তৈরি করতে সাহাযা করা। 


চাই, কৃত্রিম বুদ্ধি! 

১৯৫০ সালে আমেরিকায় মূলত য়াশিল্লান ভাষায় প্রকাশিত 
বেধপাপত্ত সমূহকে তাড়াতাড়ি বোকার তাগিদেই যস্তের সাহায়ো 
অনুবাদের প্রচেষ্টা বাপকভাবে শুরু হপপ। যেহেতু, খুব তাড়াতাড়ি অন্ধ 
কষতে, হিসেব করতে কম্পিউটারের সাফলা তখন প্রমাণিত; ভাবা 
হয়েছিল, এক ভাবার শব্দ বদলে অন্য ভাষার শব্দ বসিয়ে "যান্ত্রিক 
অনুযাদ' সহজেই সাফল্যের মুখ দেখবে কম্পিউটারের-ই হাত ধরে। 
পরে, কাঞ্জে নেনে বোঝা গেলে ব্যাপারটা অত সহজ নয়। এক ভাষার 
সঙ্গে অন] ভাষার ফারাক অক্ষর, শব্দ, বাফা-গঠন পেরিয়ে শুধু ব্যাকরণ 
বা অর্থ নিয়ে নয়, ফারাক আরো অনেক গ্য়ে। সথচেয়ে বড় জটিলতা 
হলো এক একটি ভাবার অভাত্তরীপ ধরন-ধারণ ও গঠল-বৈচিল্লো। 
এছাড়া, অনেক ভাষাই বেশ সজীব এবং পরিবর্তনশীল । বিশ্লেষণের বা 
ব্যবহারের স্থায়ী সফটওয্যার রচনা করা তাই অনেক পর্তীয চর্চা ও 
গাপিতিক পদ্ধতি দাবি করে। শেষ অব্দি কম্পিউটার বিজ্ঞানের 
বিকাশমান বিশেষ একটি শাখা, "কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (Artificial nte!- 
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1০7০) সাহাযো ভাষা-প্রধুক্তি হীযে ধীরে কিছুটা ব্যবহারিক 
সাফলোর পথে পা বাড়ালো । 

কম্পিউটারকে মানুধের মতো বুদ্ধিদান কলে ভুলতে “কৃত্রিন 
বিন দিয়ে সা 
কোনো ধারাকে বলা হয় "নিউয়াল নেটওয়ার্ক. কাউকে বঙ্গা হয় -ফাভি 
সিম্টেম'। কোথাও বাবহার হয় ‘কেস বেসড বিজনিং', কোথাও 
“জেনেটিক এ্ালণরিদয'। এভাবে মানব-মন্তিঙ্ধের কা্-কার্ধের 
অনুষরণে বা অনুসরণে কিছু পদ্ধতি গ্ডে তুলে, সফটওয়্যারে তা 
প্রতিস্থাপিত করে, তৈরি হয় 'ফৃত্রিম বুদ্ধি । এই বুদ্ধিং গড়ে তোলে 
কম্পিউটারের এক জাতীয় যাত্রিক ভাষাগত দক্ষতা। এই 'যান্তিক 
দক্ষতা' অনেক শাবেষণা করে, কাঠ-খড পুড়িয়ে গড়ে তোলা হচ্ছে 
আরো বিনুটা সহজ্জ ও সুবিঘাঞ্জনক করে তোলার জনা । তবে এটাও 
বোকা ঘাঙ্ছে যে এই কৃত্রিষ বুদ্িভিততিক দক্ষতা মানুষের নি 
ভাষাগত দক্ষতার থেকে একেবারে অনান্সাতের একটা ব্যাপার 
কম্পিউটার যুগ বা ইন্টারনেট / ওয়েব যুগের অনেক ভালো সন্তাবনাকে 
বাস্তবায়িত ফরতে--মানুষর তথ্য জানার, জ্ঞানচর্চার পরিধিকে 
জনেকগুণ বাড়িয়ে নিতে সফট ওয়্যারভির্বিও অনুবাদের হাজারো 
প্রয়োগ সাধারণ পিসি ছাড়াও মোবাইল ফোন হাত-কম্পিউটার 
(Handheld Computer), কোল-কম্পিউটার (Laptop Computer) 
ইত্যাদি মারফত অদূর ভবিধ্যতে ছড়িয়ে পড়বে আমাদের চারপাশে। 
সত্যিকারের বুদ্ধিমান মানুধ এই 'কৃত্রিম বুদ্ধি'র সফটওয়্যার যুক্ত 
ঘতুণ্ুলিকে বাবহার করে তখন আরো বুদ্ধিমান, ক্ষমতাবান হয়ে উঠবে। 
শ্রান.বিজ্ঞান চর্চার বা প্রযুক্ি-গবেষণার অনেক ক্ষেত্রে পিছিয়ে 
থাকলেও বহুডাহার দেশ ভারতে ভাবা-প্রযুক্তির আধুনিক চর্চা কিন্তু 
কিছুটা এগিয়েছে। 


ভাষা-প্রযুক্তির চর্চায় ভারত 


ভারত সরকারের “বৈদ্যুতিন দণ্তর' (যা পরবর্তীকালে তথা- 
প্রধুক্তি দপ্তর নামে পরিচিত হয়েছে) প্রায় পনেরো বছর ধরে ভাষা- 
প্রযুক্তির গবেধপাকে বিশেধ মদত দিচ্ছে 

উতিহাসিকভাবে ধাপে ধাপে সারা পৃথিবীতে অনেক ডাযাবই 
মৃত্যু ঘটছে) মোট ভাষার সংখা ১৯০০ সালের আনুমানিক ১০,০০০ 
থেকে ২০০০ সালে দাড়িয়েছে মোটামুটি ৬,৭০০! এর মধো মাও 
অর্ধেক ভাবা পরবর্তী পরঝশ্নকে শেখানো হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা কেউ কেউ 
অনুমান করছেন আজকের কথ্যভাষার নব্বই শতাংশই ২০১৯ সালে 
আর থাকবেনা। ভাষার মৃত্যাব সাথে সাথে হারিতে যাচ্ছে যুগযুণান্ত ধরে 
গড়ে ওঠা ফত সাক্কৃতিক সম্পদ বা জ্ঞানচর্চার উত্তরাধিকার ! উন্নত 
অর্থনীতির পরিচর্যায়, পিঞোহ্রত দেশগুলির কিছু ভাষা বিশেষভাবে 
পরি্ঠৃট হচ্ছে। দুর্বল হতে হতে, গুরুত্ব হারাতে হারাতে__ শেষ হয়ে 
যাচ্ছে দুর্বল দেশের, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর হাজার-হাজার ভাষা 
২০০০ সালের হিসেব মতো-_পৃিবীতে মোট অনুবাদ হওয়া বইয়ের 


১৯ 


৮০ শতাশে হয়েছে চারটি ইউরোপীয় ভাষায় -- ইংযেক্ি, ফরাসী, 
স্পেনীয় এবং জার্ননি ভাবা। ইংবেজির দাপট কীাকে বাড়াছে তার 
একটি তথা এইরতম। সবচেয়ে বেশি যে লেখকদের বই প্রকাশিত ছয় 
তা নিয়ে সহীক্ষা করে দেখা গেছে। ১৯৮০ সালে এহকন প্রতি ১৪০ 
জালের মাধ ৬৪ জনের শেখার ভাষা ছিল ইংবেডি। ১৯৯৪ সালে 
এযকম ১৪০ জালের মাধ্যে ৯০ শুনে ভাষা হয়েছে ইংরেজি: এই 
পরিস্থিতিতে ভারতের অবস্থটা হল__১০৫ শোটির এই দেশে মারে ৫ 
শতাশে লোক ইংরেজি ভাবা কাজ চালাতে পরেন 

কম্পিউটার ইন্টারনেট কাকতে গাগিয়ে ই-পাসন, ই-শিক্ষা, ই- 
স্বাস্থা ইত্যাদি সারা দেশে চহ করে কোনো সুফল পেতে হালে 
এদেশের কম্পিউটাকে চা আঞ্চলিক ভাষায় তথ্য আদান-প্রহানের 
ব্যাপক বাবস্থা: ভাষা-বৈচিচ্্ার এই দেশ সংবিধান স্বীকৃত ১৮টি প্রধান 
ভাষ্য যেষন আছে, তেননই আছে ১০ ধরনের লিপি বা 


তথা পারণি : ভারতের ভাষা-বৈচিত্রা 


ক্রনিক সংখ্যা ভাষার নাম লিপি ৰ্াবহারকারী 
১ হিন্দি স্বেনাশহী ৩৩ ৭২ফোটি 
ক্রমিক সংখ্যা ভাধার নাম লিপি ৰাবহারকারী 
২ বাংলা বাক ৬.৯৭ 
৩ মাবাঠী দেবনাগহী ৬.২৫ 
81 তামিল তামিল ৫৩০ 
a ভেলে তেলে ৬৬০ 
৬ আলায়ালন মলিযালন ৬৩৩ 
৭ কানাডা কানাড়া ৩.২৭ 
৮ উর্দূ উদ ৪.৩৪ 
৯ কোচ্কনি দেবনাগরী .২০ 
১০। নেপালি দেবনাগরী ২৫ 
১১ ওড়িয়া ওড়িয়া ২.৮১ 
১২ অসমীয়া অসমীয়া ১,৩১ 
৯৩ সংস্কৃত হেহনাগরী ০০০৬ 
১৪ সিদ্ধি দেবনাগধী/উর্দু ৩০ 
১৫। কাল্দীরি প্ধ্নাগরী/উর্দু .৪০ 
১৬ পাঞ্জাবী গুকমুহী ২.৯০ 
১৭ মণিপুরী মণিপুরী ১৫ 
১৮। গুজরাট শুঞ্জরাটি ৫.১০ 
(১৯৯১ দেলাস তথ্য) 


এছাড়া, ভারতীয়রা প্রায় ১৬৫০ রকম উপভাষায় (৫250) 
কথা বলেন। একুশ শতকে এসে বিশ্বব্যাপী দ্রান-বিজ্ঞানের বিকাশের 
সঙ্গে পাল্লা দিয়ে টিকে থাকতে অথবা দেশব্যাপী সমান্র-সংক্কৃতিব 


উৎস মানুষ __ সেপ্টেম্বর ২০০৭ 


আদান-প্রদান এগিয়ে নিয়ে যেতে_ এক ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার 
হিনিময়কে তধুক্তির হাত ধরে সহজসাধ্য করে তোলার গুরুত্ব তাই 
অপরিসীম । ভাবা-্রযুক্তির গবেধণা আজ তাই ভারতীয় ভাবার 
জস্পিউটায় ভিত্তিক অনুবাদ-যন্তু অনুবাদসহায়ক হত, জ্ঞান-ভাণ্ডার, 
পর্দা শুদশনি (507৪৫ ৫৮৭৪৩৫) বাবস্থা, অক্ষর চেনার ব্যবস্থা (০৮ 
tical Character Recognition বা OCR System). অক্ষর থেকে 
যাচন ইত্যাদি তেরি করতে বিশেষ উদ্যোগী বা তৎপর । ১৯৯১ থেকে 
২০০১ শ্থি ভারত সরকার এই কান্ধে প্রায় ৩০ লক্ষ আমেরিকান 
ডলার বার করেছে। সরকারি এই বিপুল কর্মবন্ধের বর্তমান ঘোষণামন্তর 
বাডিশন স্টেটমেন্ট হলো “ডিজিটাল এক্য এবং সবার জন্য জ্ঞান” 

(Tex to Speech) 


অনুৰাদ-প্ৰযুক্তির সন্ধানে 

ধর্মপ্রচার, জানচর্চা বা ব্যবসা-বাণিঙ্জের প্রয়োজনে এক ভাবার 
লোক অনাভাষা বৃকতে চেয়েছে প্রাচীনকাল থেকেই। আধুনিককালে 
জনুধাদের প্রয়োজন অনেকগুণ বেড়ে গেছে-_ যোগাযোগ বা যাতায়াত 
ব্যবস্থার উন্নতিতে, বৈদ্যুতিন মিডিয়া থেকে ওয়েবব্যবস্থার বিস্বৃতিতে 
বা শ্রশাসন, উচ্চ-শিক্ষা ও জন-শিক্ষার উন্নয়ানে। অনুবাদ-প্রযুক্তির 
গবেষণায় যে ভারতীয় প্রকপ্রগুলি গত পনেরো৷ বছর ধরে বিভিন্ন 
গবেবণা ফেন্তে নানান মাত্রায় সফল হয়েছে তা হলো, "শডলাভারর্ত" 
(Anglia bharat) অনুসারকা', 'মাত্রা' (৮3/২). অন্ত (Mantra) 
ইতাদি। আগুলাভারতের লক্ষ্য ইংরেজি থেকে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় 
ঘরের সাহাযো অনুবাদ (Machine aided translation)! অধ্যাপক 
আর. এম. কে সিনহার নেতৃত্বে এই প্রকল্প ১৯৯১ সালে কানপুর 
আইআইটিতে ওক হয়। পরে, এই কাজে ইআরডিসি (ER&D0) ও 
সিডাকের (০০/0) কিছু কিছু কেশ বিশেষ বিশেষ সহযোগী 
ভূমিকায় যুক্ত হয়। প্রাথমিক পর্বে ইংরেজি থেকে হিন্দিতে _ জনস্বাস্থ্য 
(94816 ॥ea৷৷) বিধয়ক বিশেষ ক্ষেত্রে ধরে অনুবাদক সফটওয়্যার 
তৈরি করা হয়। কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার 
বিজ্ঞান ও কারিগরি বিভাগে ইউ জি.সি-র (60) সহায়তায় জ্ঞান 
চালিত (/০৭168৫ 07160) উদাহরণভিত্তিক (Example based) 
পদ্ধতিতে খাস্তিক অনুযাদ করা হচ্ছে-_আনেঞ গবেষপার পর। এখানে 
তৈরি সফটওয়্যার ছোট ছোট প্যারাগ্রাফের 'খবর' (4০55) ছাতীর 
লেখা ইরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করা যাচ্ছে। মৃস্বাইয়ের 
আই.আই টিতে, তামিলনাড়ুর আল্লা বিশ্বকিলালঘে, হায়দ্রাবাদ 
বিশ্ববিদ্যালয়ে কাছ হচ্ছে। ইউরো প-আমেরিকা-জাপানের চেয়ে এই 
জাতীয় অনুবাদ-শ্রযুক্তির গবেধণায় ভারত অনেকটা পিছিয়ে 
থাকলেও--বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ যে চলছে এটাই আশার কথা! 
অনুবাদ-প্রযুক্তিয় কাজে যথাযথ সাফল্যের জন্য চাই NLP (Neue 
Language Processing) বা প্রাকৃতিক ভাহার প্রক্রিয়াকরণের 
বিজ্ঞানের সঙ্গে এই কাজের সঠিক সমনবর। আর চাই যয করে তৈরি 


করা বিভিত্ত ভাহার শব্দ বা বাফোর তথা-ভাগার, সমৃদ্ধ শুভিধান 
ইত্যাদি গবেষণার মূল উপাদানসমূহ। শসতিতিসৃঙ্গক চর্চার পর্যায় 
পেরিয়ে-_-ভারতে অনুবাদ-প্রযুক্তির গবেষণা এখন একটু একটু করে 
শক্ত ভিতের ওপর সংগঠিত হচ্ছে। এইসব ভারতীয় গবেষণার 
ফলাফল কতদিনে, বা কতদূর ব্যবহ্যর্য প্যাকেছ হিসেবে এদেশের 
সাধারণ মানুষের কাছে আসবে তা অবশ্য এখনই বলা যাচ্ছে না। 
যথাযথ ব্যবসায়িক উদ্যোগের ওপর বা বেসরকারি ধধুক্তি- 
শিজপতিদের সঠিক চেনার ওপর বোধহয় আপাতত তা বেশ কিছুটা 
নির্ভরশীল। সরকারি গবেধপাগারের ভাধা-প্রযুক্তির সাফল্য সম্পর্কে 
কর্পোরেট জগতের বিশেষ আগ্রহ বা কৌতুহল আছে। শোনা যায় 
বিভিন্ন পদ্ধতিতে বেশ কিছু এই ধরনের ভাষা-প্রযুক্তিগত নকশা বা 
আবিদ্ৃত তত্ব কর্পোরেট জগতের বাজ্ঞারমুখী প্রযুক্তি উদ্যোগে 
ইতিনধোই অঙ্গীভৃত হয়ে গেছে। 
শেষকথা 
তথা-শ্রযুক্তির সামাজিক ব্যবহার ঘত বাড়বে ততই বেড়ে 
চলবে ভাষা -্রঘুক্তির গুক্ততব। অপরিণত যন্ত্রযুগের অনেক 'যন্রণা' 
বছুসময় উন্নত প্রযুক্তিকে আপাতভাবে করেছে মানুষের 'শঞ্জ'। আধার 
আরো উন্নত ঘণু তৈরি করে, বুদ্ধিমান যন্ত্র তৈরি করে এগিয়েছে সমাজ। 
ধসের যথাযথ ব্যবহার ছাড়া ভবিষাতের মানবসমাজের পৃথিযীব্যালী 
সন্যাতার সুষ্ঠ বিকাশ ভাবাই যায়না। ভাবা-প্রযুতি চেষ্টা করছে যতে 
আরো মানবমুখী, আরো কাজের করে তুলতে: মানুষের সাস্কৃতিক- 
সামাজিক জীবনে হয়ংস্রিন্য অনুবাদের সহজ খস্র বা বাবস্থাগুলি 
উন্নয়নমূখী আলোড়ন সৃষ্টি করবে অদূরভবিবাতে_-এ আশা আজ করা 
ঘায়। প্রসঙ্গত, প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে একটি মন্তরবাকে স্মরণ করা যায় 
নিবন্ধটির শেবে। 
“মানুষ হলো বন, ব্যবহারকারী জন্ত। বসত ছাড়া সে 
কিছুই না, যন্ত্রসহ সে-সবফিছু 1” 
“Man is a tool-using animal. Without 
tools he is nohing, with toals he is all" 
Tomas Carlyle 
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পরমাণু বিদ্যুৎ : ভালো-মন্দ বিসংবাদ 


মানস প্রতিষ দাস 


(পাড়ার চায়ের দোকান। ফেমন-তেমন নয়। নাম -- বিশাল কাফে'। 
ভেতরে জায়গার পরিমাণ অবশ) বিশাল নয়, তবে গোটা চার-পাঁচ 
ছোট টেবিল রাখা আছে। সঙ্গে বেঞ্চি। আজ রোববারের সঙ্ল। ঘড়ির 
কাটা সবে দশটা ছাড়িয়েছে। চা এবং আজ্াপিপাসুদের আসার সময় 
এখনও হয়নি। তবে একজন ইতিমধোই হাজিব। সদ্য নিটায়ার করা 
বসন্তবাবু। বাজার হাট হয়ে গেছে, সকালের জলখাবার হয়ে গেছে, 
এয়পর বাড়ি ঘাফাটা আর সহীচীন মনে করেন না তিনি) আসা ইন্তুক 
কাগজখানা উপ্টেপাপ্টে পড়ছেন। প্রায় মুখস্থ হয়ে এল বলে। শেষে 
সোনারুপোর দরে চোখ বুলোচ্ছেন, এমন সময় সঞ্জয় ঢুকল এলাকার 
ফ্ুলমাস্টারকে এত সকালে বোধহয় আশা করেননি তিনি। তাই অবাক 
হয়ে তাফালেন। মুখটা একটু শুকনো-শুকনো লাগছে সঞ্জয়ের ] 


বসন্ত _ কি হেমাস্টার, এরকম মিইয়ে পড়া চেহারা হল কেন? 

সঙ্ভঘ -_ আর ঝলবেল না দাদা, সারা রান্ডির ঘুমই হল না। 

বসন্ত -- কেন কেন? ঘুমের আবার কী হল? 

সঞ্জয় _ না, ঘুমের কী হবে। সারা রাস্তির আমাদের ওদিকে 
কারেন্ট ছিল না। 

ধসস্ত -_ ওঃ তাই ৰলো। বিদ্যুৎ বিভ্রাট! 

সঞ্জয় _ আর এই বিভ্রাট যে কতদিন চলবে কে জানে! তায়ই 
লোডশেডিং 

বসন্ত -- (কাগজে দুখ ডুবিয়ে রেখে) এই তো সবে গুরু। দিনে 
দিনে আরও বাড়বে। 

সঞ্জয় _- (হেসে) কাগজে সেরকম লিখেছে নাকি? 

বসস্ত -_ নাঃ কাগজ আর লিখবে কী। ব্যবস্থা তো তোমরাই করছ। 

সঞ্জা -- যাঃ বাবা। এর মধো আবার আমরা কোথেকে এলাম। কী 
বলছেন একটু খোলসা করুন তো। স্বপন, দুটো লিকার 
দে। 

বসন্ত _ ফোগজ ভাদ করে রেখে) তোমরাই তো নতুন বিদুৎ 
কেন্ স্থাপন করতে দেবে না বলছ। বিদ্যুঘটা তবে আসবে 
কোখেকে বলতে পায়ো? 

সঞ্জয় -_ আচ্ছা, এই কথা? ওই পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রে কথা 
বলছেন। ওটা তো আটকাতেই হবে। 

বসন্ত -- ফ্যাস্‌ তাহলে থাকো বিনিঘ্ল রজনী নিয়ে। 

সঞ্জয় _ বসস্তদা, এই আপনাদের মত কিছু মানুষ বুঝতেই চান না 


বিপদটা। জানেন, সারা পৃথিবী থেকে আহ পরমাণু চুলি 
বিদায় করে দেওয়া হচ্ছে। সেই বিপজ্জনক জিনিস 
আপনারা সেধে ঘরে ক্রানছেল। 


এসব তোমাদের কে শেখায় বল তো? 

কেন এগুলো কি মিথো ফথা? 

তা নয় তো কী: ঠ্রোবাগ ওয়ার্রিং আর শক্তি যোগানের 
সমস্যা, এই দুইয়েব সাঁড়াশি চাপে আন্ড আনেক ডাঘগায় 
পরমাণু চুল্লাকে ডেকে আনাতে হ্া্ছে জালো। 

কী যে লেল: কোথায় তোকে আনাছে শুনি) 
ইউরোপের কথাই বলি প্রথমে । তোনরা তো প্রচার কারে 
যাচ্ছ যে সেধানে পরনাণু চুল্লাদের দিন অবসান হচ্ছে 
ধীরে হীবে। ওদিকে ফিনল্যান্ড এক বড়সড় চুলসিঝ অর্ডার 
দিয়েছে। 

ফিনল্যান্ড? 

আলে। কিয়োট্টা প্রেটোকলে সই করায় সে দেশেরও 
তো পরিবেশ রক্ষায় একটা দায়বদ্ধতা আছে; সেটা 
মানতেই তাকে পরমাণু চুল্লি বসাতে হচ্ছে। ভাল বলব 
চালিয়ে যান। 

প্রতিবেশী চীন। ২০২৫ সাল নাগাদ সেখানে প্রায় 
ছাব্রিশটা পরমাণু চুলি বসবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ভনা। 
চীন তো পরিবেশের ভাবনা ভাবন্ছেই না। না হালে কেউ 
এভারেস্টে চড়ার রাপ্তা বানায় ওভাবে? 

এটাই মজার) পরিবেশের ভাবনা অনেকটাই নিয়গ্রণ 
করছে চীনেক পরমাণু চুলি স্থাপনকে। সেখানে তাপবিদাৎ 
কেশ আর অন্যান্য কারণে ধৌয়াশা এত বেড়ে গেছে যে 
এখন নির্মল শক়ি যোগানোর বিশেষ দরকার হয়ে 
পড়েছে 

হাঃ, নির্মল শক্তি! পরমাণু বিদুৎ হল নির্মল। এর থেকে 
বড় উপহাস কী হাতে পারে। যে বিদ্যুতের ঠাঙ্গায় 
দু'চারটে প্রজন্ম পঙ্গু হয়ে যেতে পাবে সেটা নাকি নির্মল 
শক্তি। 

(স্বপন চা দিয়ে যায়। দু'জনেই লশ্বয একটা চুমুক দেয় 
নিজেদের চায়ের গ্রাসে) 

বুঝলে ভাযা। বিপদ সব কিছুতেই। নতুন কিছু করতে 
শেলেই বিপদ তবু বুদ্ধিমান লোকেরা পরিকল্পনা করে। 
বলি, কয়লার আয়ু তো আর বড়জোর দেড়শ বছর। এর 
পরে তো তা হলে তোমার বিনিদ্র রজনীই ভরসা। 
কেন, সূর্যের আলো, হাওয়া এসব কী চোখে পড়ে না 
নাকি আপনাদের? জানেন, আমাদের দেশ হাওয়া থেকে 
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শক্তি উৎপাদানে কত এনিয়ে তারপর জলবিদ্যুৎ 
রয়েছে। ছোট ছোট হাইডেল প্যান্ট থেকে কত বিদ্যুৎ 
তৈরি জরা যায়। কিছুই তো হয়নি? 


বসন্ত - আলো, হাওয়া সবই আছে। তবে এখনও সাতহা্্ি 


সঞ্জয় 


সায় 


সপ্য় 


শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদন এদেশে হয় করলা থেকে। আর 
কয়লার থেকে বিদ্যুৎ মানে যে কী হয় তা তো ভানোই। 
বাতাসে জার্বন-ডাই-অস্মাইড মেশার কথা না হয় বাদই 
দিলান। কিন্তু ছাই? ঢলাই আশ? কোলাঘাটের চাহ- 
আৰাদ পুরো শেষ করে দিচ্ছে। লোকজন নিশ্বোস নিতে 
পাবে না ঠিকমত। একরের পর একর ঢেকে যাচ্ছে ফ্যলো 
হাইয়ের সন কশায়। পরমাণু বিদ্যুতের বিপদের কথা কী 
বলছ! ইতিহাসের হিসেব যদি মেলাও না তাহলে দেখবে 
পরমাণু বিগুতের তুলনায় অনেক অ-নে-ক বেশি লোক 
মারা গেছে কয়লার বিদুৎ আর জ্বিদ্যুতৈর কারণে। 
= সে তো পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সংখ্যা সামান্য বলে। 
কিন্তু জলবিদ্যুতের সস্বাবলার কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছেন। 

-_ এড়াব কেন? কথা হল একটাই যে ওটা দিয়ে আমাদের 
সব প্রয়োজন নিটবে না। তাছাড়া সমস্যাও কম না। ছোট 
ভপবিগুৎ তেস্ত করতে গেলেও ভমি শুধিগ্রহপের সমস্যা 
আছে। তাঙ্াডা বৰ্ষা বিদুখ হলে মানে খরা-টরা হলেই 
জলের খোত নিভু.-নিভু। কোথায় থাকবে তখন তোমার 
ফালবিনাৎ? 

_" ধূস্‌ আগনি তো সবকিমুকেই অবহেলা ফরার মনোভাব 
নিয়ে আছেন। প্রাকৃতিক সম্পদকে কি এভাবে হেলাফেলা 
করা যায়? প্রযুক্তি এগোচ্ছে। সৌরবিদ্যাতের দামও তো 
কত কমছে। 

_ হেলাফেলা নয় রে ভায়া। এ হল সুদূর প্রসার ভাবনা। 
সেটা ভেবেছিল বলেই ড্রাগ দেশটা আজ সাতান্তর 
শতাংশ বিন্যাৎ বানায় পরমাণু চুলি থেকে। 

ওঃ সেই ফ্ৰাপেধ উদ্াহরপ। দেশটা তো পরমাণু বিদ্যুৎ 
বানাতে গিয়ে ফণে জর্জরিত হয়ে গেল। 

৮ রাখো তোনার নেতাদের শেখানো ওসব ছেঁদো কথা। 
জানো কোন্‌ অবস্থা থেকে পরমাণু বিদ্যুৎ তৈরির সিদ্ধান্ত 
নিয়েছিল ফ্রান্স? এ হল সেই সন্তর দশকের প্রথম 
দিককার কথা। তখন তেল সম্পদে ধনী ওপেক গোষ্ঠীর 
দেশগাপো তেলের দান চার গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। ওদিকে 
ড্রাপের তাপবিদ্যুৎ কেন্রগুলোর বেশিরভাগই চলে 
তেলে। নিজের দেশে প্রাকৃতিক গ্যাস, তেল বা কয়লা 
শ্রাপ নিঃশেষ তখন কী করে দেশটা? পরের পনেরো 
বহরে ছাঞজাটা নিউক্রিয়ার রিত্যাক্টর মানে পরমাণু চুদি 
বসাল সে দেশ। নিজেদের হ্রয়োজন তো যিটলই 
পাশাপাশি বিদ্যুৎ রপ্তানি করতেও শুরু করল। তুমি কি 
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বলতে চাও এসব না ফাবে গোটা দেশে মোমবাতি 
আলিয়ে বসে থাকলেই দেশটা ভাঙ্গ করত? 
কিন্তু এও তো ঠিক যে সেখানে ইউনিট পিছু বিদ্যুতের 
দাম পাশাপাশি দেশগুলোর থেকে অনেক বেশি। সে সব 
দেশে পরমাণু বিদ্যুতের ঝামেলা নেই। 
সেই দেশগুলো যখন ফ্রান্সের থেকে বিদুৎ কিনতে বাধা 
হয় তখন? দেখো, সোজা কথা, তুমি নিজের প্রয়োজন 
মেটাতে পারো নি বলেই বিদ্যুৎ কিনছ। আর অন্যান্য 
উৎসের কথা বলছিলে না? গ্রাস নিজে কিন্তু ভলবিদৎ 
ব্যাপারটা বাতিল করে দেয় লি। সে দোশেব বাযো 
শতাংশে বিদ্যুৎ হল ভলাবিদাুৎ। 
(ইতিমধো আরো কয়েকজন হাজির হয়েছে চায়ের 
গোকানে। অর্থাৎ বক্তা ছাড়া শ্রোতার উপস্থিতি ও রয়েছে 
এখন। শ্রোতাদের মধ্য থেকে 'চেরনোবিল' 
'চেরনোবিল' উচ্চারিত হল অস্ঠুটভাবে। সঞ্জয়ও লুফে 
নিল শব্দটা) 
আচ্ছা বসস্তদা, এত ফথা যে বলছেন, আপনি কি 
চেরনোবিলের কথাটা বেমালুম ভুলে গেলেন? লাকি 
ওটা বললে আপনার যুক্তির জাল ছিঁড়ে যাবে। 
আঃ চেরনোবিল। ওই এফ ভূত দেখিয়ে তোময়া 
লোককে ভয়ে সিটিয়ে মারছ। 
সেটা ফি ভিত্তিহীন নাকি? এত বড় একটা দুর্ঘটনার কথা 
মানুষকে বঙ্গব না? শুধু কি ইউত্রেন, কত দুরে দূরে 
ছড়িরে পড়েছিল তেজক্তিয়তা। এত লোক ময়ল, এত 
ক্ষতি হল অর্থনীতির -- সে কি তুচ্ছ করার মত জিনিস? 
সংখ্যার বা অঙ্কের তর্কে গিয়ে লাভ নেই, সেটা 
তোবাদের মত মানুধঞ্জন বিদেশে বা এদেশে সবসময়ই 
বেশি দেখাঙ্ছে। আমি এটুকু বলব যে চেরনোবিলের 
দুর্ঘটনা হল পরমাণু বিদ্যুৎ ফেন্দ্রের সবথেকে খারাপ 
॥ 
তবে? বিশাল সোভিয়েত উদ্যোগ ছিল বলেই 
মানুষগুলোকে দুর্ঘটনার কাছাকাছি অঞ্চল থেকে সরানো 
গিয়েছিল; এদেশে ওরকম হলে আর দেখতে হবে না। 
ভালই বলেছ। সঙ্গে তোমাকে এটাও জানতে হবে যে 
চেরনোবিলের পরমাণু চুল্লি ছিল খুবই খারাপ ধরনের, 
একদম 'আছিন। সে রকম চুল্লি আজকের দিনে আর কেউ 
বসায় না! দুর্ঘটলার ধাকায় ওটার ঢাকনা পর্যপ্ত নিশ্চিহ্ন 
হয়ে গিরেছিল। সরাসরি হাওয়ার সঙ্গে সম্পের্শ ছিল 
চু্টিটার কেশ কয়েক দিন। আগুন স্বালছিল, তেডক্রিয়তা 
ছড়াচ্ছিল। এরকম একটা চুলি যে সোডিয়েত চালিয়ে 
যাচ্ছিল, সে অপরাধটাও দেখতে হবে। কই, ওই 
চেরনোবিলের মত আর একটা দুর্ঘটনা তো কোথাও হয় 
নি। 
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এই তো, এবার নিজের কাদে নিজে পড়লে ভায়া। প্রি 
মাইল আইলে দুর্ঘটনা ঘাটেছিল ঠিবই কিন্তু ১৯৭৯ 
সালের সেই দুর্ঘটনার ফারণে কেউ পপ হাবায়নি 
ইস্‌ এবারে দেখছি সরাসরি মিথ্যাচার ওফ করঙ্গেন। 
সে তোনার মনে হাচ্ছে। কিন্তু দেড় দশকের উপর হামঙ্গা 
চলার পর পেনসিলভ্যানিয়ার ভেলা! আদালাতের জন 
সিলভিয়া ব্যাম্বো পরিদ্ার রায় দেন যে মৃত্যু তো দূরের 
কথা, বাটা পক্ষ এটা প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি যে প্রি মাইল 
আইল্যান্ড চুলি থেকে বেরলো তেজক্রিরতার করেলেই 
কারও শারীরিক ক্ষতি হয়েছে। খেয়া রেখো মাস্টার, 
উন্নত গোত্রের। তাও তারা কিছু প্রতিষ্ঠা করতে পাবেন 
লি 

প্রতিষ্ঠা তো আপনিই করে দিচ্ছেন। মনে হচ্ছে খ্রি মাইল 
আইল্যান্ডে যেন শুধু একটা লরি আস্মিডেন্ট হয়েছিল) 
সত্য পায়েনও। 

(একদফা হেগে লিল শ্রোতার দন্দ । বসত্তবানুও সুদ 
হাসলেন) 

দেখো, খাটি তথা শুনে যদি রেগে ধাও তাহলে কিছু 
করার নেই। কিছু হয়নি, এমন তো বলিনি আমি। অবশাই 
হয়েছে। চুল্পির ভেতরে ঠাণ্ডা করার বাবস্থায় একটা 
বড়সড় গণ্ডগোল অবশ্যই হয়েছিল। আর তাতেই কোর 
অঞ্চলটা গলে গিয়েছিল। তবে সেটা হয়েছিল 
অপারেটরদের দোষে। একটা ভাল্ড বন্ধ না হওয়ার 
ঠাণ্ডা করার জল বেরিয়ে যাচ্ছিল। ফলে ভাপ ভয়ঙ্কর 
জায়গায় পৌছে যায়) সেই ব্যাপারটা ধরতেই পারেননি 
অপাবেটররা। তখন অত ভাল নির্দেশক ব্যবস্থাও গড়ে 
ওঠে দি। কিন্তু খণ্টা তানেকের মধো ব্যাপারটা বুকে 
সামলে দেওয়া শিল্লেছিল। কিছু তেজস্তিযত৷ বেবিয়ে 
খেলেও অধিকাংশই ফনটেইনমেস্ট বিল্ডিংয়ের মধ্যে 
অবশেষে আটন্স পড়ে যায়। 

এখন সত্যিই মনে হচ্ছে আপনি আমেরিকার পরমাণু চুলি 
শিল্পের শেখানে! কথা আওড়াচ্ছেন। একটু ভেবে দেখেন 
না যে এই তেম্তক্কিততা কত মারাত্মক! মানুষের ডি. 
এনএ. সঙ্জছাকে পাপ্টে দিতে পারে চুলি থেকে বেরনো 
ভারি আইসোট্টোপের তেজদ্রিয়তা। ক্যান্সার হতে পারে 
অনেকের যে মানুষের জন্য এত উদ্যোগ তাদের মেরে 
তারপর ফি প্রানে বিদ্যুৎ বিলি হবে? চেরনোবিলে 
বিপদ সামলাতে যে লিকুইডেটরদের কাজে লাগানো 
হয়েছিল তাদের অনেকে পরে শারীরিক বন সহা করতে 
না পেরে আত্মহত্যা কয়েছিল। 


বসস্ত _- আগেই তো বলেছি, চেরালোবিলের চুল্লি থেকে শুক ফারে 
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দুর্ঘটনা সামলানো, সবই খুব আনিম পক্চতিতে হায়েছে। 
ওটা একেবারেই অনুসরণ করার নত কোনও বিষয় নয়। 
তবে ওই বিকিরণের প্রভাবকে তোমরা সবসমধই বড় 
করে সেঙাও। জানবে, করলার থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন 
করতে গেলে কম বিকিরণ হয় না। এছাড়া সাধারণভাবে 
হ্রকৃতিক দূহণ তো বায়েইছে। 

দুটো এক হল? 

এক কেন হাবে? প্রাকৃতিকভাবে তোয়ার আমার শরীরে 
যে বিকিরণ এসে পাড়ে তা পরমাণু বিদ্যুৎ কে (থেকে 
বিকিরলের কয়েকশো শুণ। চিকিৎসার শুনা যে এক্স-রে 
ছবি তোল্যতে হয় তগতও একই অবস্থ। তোদাকে একটা 
হিসেব বোঝাই! একটা সৃচক আছে যাক সালে গ্রাস অফ 
লাইফ এক্সপেক্টে্ি বা এল এলই। এখল পরনাণু 
বিদ্যুতের কারণে এই সৃচঝ এক ঘণ্টা মাত়। ইউনিয়ন 
অফ কনসার্নত সায়েন্টিস্টস অবশ্য বলেছে যে সেটা 
দেড় দিন। তুলনায় কয়ল৷ পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদানের 
ক্ষেত্র সেটা তেরো দিল। তেল পুড়িয়ে বিদ্যুতের বেলায় 
সাড়ে চার রিন। এল.এল ই. এক দিন মানেই যে প্রতোক 
মানুষ প্রত্যাশার থেকে এক দিন আশে মাবা যাবে, তা 
কিছু নয়। এটা খড় হিপেখ। তো সেখানে তুঙ্গলাটা 
দেখো। 

বসস্তদা, এরকম অপপ্রচার আমরা কিন্তু প্রথম গুনছি না। 
কোনটা থে অপপ্রচার কে বলবে! হাই পাওয়ার 
ট্যাপমিটারের কাছে থাকায় রকচাপ ফেডে গেছে, 
নাকমুখ দিয়ে রক্তক্ষরণ হয়েছে এ তো আজুবি নয়। 
আবার পাওয়ার লাইনের কাছে থাকায় তড়িক্মুস্বকীয় 
বিকিরশে শরীরে ক্যালগার প্রতিরোধের ক্ষমতা কানে যাথ, 
এও তো তথা। এগুলোর ফোনওটাই ফিন্তু পরমাণু চুলি 
কারণে ময়। জোনে রাখে তেআস্টিয় র্যাডন তাপবিনু]ৎ 
কেন্ত থেকেও বেবোয়। সেটাও হিসেবে হাতে হবে। 
সেই জনাই তো আমরা আরও বেশি করে জলবিদ্যুৎ 
জেস্রের ফণা বলছি। 

বলো না। সঙ্গে এটাও বলো যে জলবিদু]ৎ কেস খোকেও 
আবহাওয়া গরম করার মত গ্রীনহাউস গ্যাস বেরোয়। 
র্যা? 

হযা। আঙ্ক্ডবি নয়। জলবিদ্যুৎ কেন্্র জগ ধরে রাখতে 
গিয়ে যে অঞ্চলটা ভাসিয়ে দেয় সেখানকার গান্ধপালা, 
জৈব পদাৰ্থ পচতে পচতে মিথেন গ্যাস হাড়ে । সে গ্যাস 
যে গ্লোবাল ওযার্মিং ঘটার তা কি তোমাকে বোঝাতে 
হবো 

না বোঝাতে হবে না। এটাও বোঝাতে হবে না যে 
আপনার শুরু মানে মার্কিন চুল্লি শিক্পপতিরা ভালোই 
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সপ্ত 


সঞ্জয় 


সঞ্জয় 


সঙ্গ - 


ররেনওয়াশ করেছে। তা সেখানকার পরমাণু বিদ্যুতের 
খারাপ অধস্থা নিয়ে আপনার বক্তব্য কী? বহুদিন তো 
সেখানে নতুন পরমাণু চুলি বসছে লা। 

বসবে ভায়া বসবে। ২০১৪ সাল নাগাদ নতুন চুলি বসে 
যাষে) পরিকল্পনা জোর কদদে এগোচ্ছে। বড় কথা হল 
আমেরিকা ফাঙ্গের ৭৭ শতাংশ পরমাণু বিদ্যুতের সমান 
উৎপাদন ঝরতে চাইছে। স্বনির্ভরতা কে লা চায় বলো। 
আর খারাপ অবস্থা জানতে চাইছ? এখন যে ১০টা চুলি 
সেখানে আছে সেখানে ক্ষমতা সন্াযহার যানে 
ক্যাপাসিটি ইউটিলাইভেশন অনেক বেশি। ক্রি মাইলের 
সময়কার ৬০ শতাংশ ব্যবহার এখন ইতিহাস। এখন ৯০ 
শতাংশ। আর নতুন প্রি প্লাস জেনাবেশনের যে চুম্লিওলো 
তৈরি হচ্ছে তারা যেমন নিরাপদ তেমন দামেও সাশ্রয় 
কবে দিচ্ছে। 

কীরকম সাশ্রয়? মজার তথ্য মনে হচ্ছে 

মঙ্জারই বটে তবে তোমাদের কাছে অস্বস্তির । যেখানে কম 
নিঃসরণের আধুলিকতম কণলা নির্ভর প্ল্যান্টেব খরচ 
প্রতি কিলোওয়াট ঘণ্টায় ১৩০০ ডলার সেখানে এই তরি 
প্লাস ফোনাবেশনের ক্ষেত্রে খরচ ১২০০ ডলার । 
তর্কের খাতিবে না হয় ধরগাম যে প্ল্যান্ট তৈরিতে বা 
অপারেশনে আপনার! খরচ কাঁচাচ্ছেন কিন্তু পরমাণু 
বিদ্যুৎকেন্দ্র তেন্ডস্তি য় বর্জা সামলাতে খে বিপুল খরচ 
হয়ে যাচ্ছে তা তো সন্ধে জল ঢেলে দিচ্ছে আবার খরচ 
করেও খুব একটা নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। কী কলেন। 
হা, এই ব্যাপারটা, মানে পরমাণু বর্জয থে এখন বেশ 
সমস্যার তা তো অস্বীকার ফরা ধায় না। ঠিক তাই বর্জ্য 
ফেলার আগে হাঙ্জার রকম নিবাপজ্ঞ ব্যবস্থা নেওয়ার 
চেষ্টা করা হয়। 

দে তো মুখে বলছেন। কিন্তু তাতে কী বিপস কমে আদৌ? 
ওই ভয়ন্তয জিনিস তো আর নিরাপদ হয়ে যায় না। 
সেটা বিজ্ঞানীরা জানেন বলেই শত প্রচেষ্টা চলে। প্রথমত 
চুদি থেকে থেরনো জিনিস থেকে মূল্যবান পদার্থ বের 
করে নিয়ে তবেই বাটা বর্জা হিসেবে ধরা হয়। এই 
পরিমাপ কিনা বেশি নয়। একটা বড় নিউক্লিয়ার প্যান্ট 
থেকে বছরে এক ট্রাক ভর্তি বর্ঠ কেয়োয়। কয়লা নির্ভর 
কেশ থেকে যা বর্জ্য কেরোয় তার তুলনায় এটা ওজনে 
ঝুড়ি লক্ষ ভাগের এক ভাগ! আরতনে একশো কোটি 
ভাগের এক ভাগ। পরমাণু বিদ্যুৎ বিকি করে বা পরসা 
আসে তার এক শতাংশ খরচা করলেই বিদ্তৃত নিরাপত্তা 
নিয়ে এগুলোকে সরানো যায়। 

কোথায় আর সরাবেন? সেই তো মাটির নিচে রেখে 
ভবিষাতের বিপদ বাড়াবেন। মাটি আর জল দৃষল 
খটবে। 


বসন্ত __ কিচ্ছু বিপদ হবে না। হ্যা অকারণ আশঙ্কা তো থাকতেই 
পারে। তবে মাটির ২০০৩ ফিট নিচ থেকে তো তোমার 
ঘবে বিকিরণ আসবে না। তারপর এই সব বর্জ্য রাখা হয় 
ক্ষ্যারোধী কস্টেনারে। পাথুরে পরিবেশে এদের কবর 
দেওয়া হয়। চারপাশে এটেল মাটির আবরণ থাকে সেটা 
জল লাগলেই ফুলে উঠে একটা প্রায় নিশ্ছিত আবরণী 
তৈরি করে। ভক বিশেষ ঢুকতে পারে লা মানে কন্টেনার 
অবধি পৌছতে পারে না। ঢুকে গেলেও ওই মাটি 
ফিপ্টারের কাজ করে, শ্াইসোটোপণ্ডগোকে বেরোতে 
দেয় লা । বড় কথা হল. ব্যাপাবটা খুবই নিরাপদ। জলের 
দুবগ প্রায় অসন্তব। 

বাঃ কত সহজে সমাধান করে দিলেন আপনি। এদিকে 
আমেরিকা এখনও বর্জা ফেলার সঠিক জায়গা পাওয়া 
যাচ্ছে না। তিরিশটা জাথগার বিপক্জনক বর্জা ভমা হয়ে 
উঠছে। আপনার নিরাপদ জায়গা পাচ্ছেন কোথায়? 
কেন নেভাদায় ইয়ুফা পর্বতে জায়ণা তো নি্দি্। হা 
আদালতে ব্যাপারটা আটকে আছে বলেই সমস্যা । না 
হলে ১৯৯৮ সালের ৩১শে জানুয়ারি বর্জা ফেলা শুর 
হয়ে ঘেত। এর জনা পরমাণু বিদু/ৎ কেস্ম্পানিরা 
ইতিমধোই ২৪০০ কোটি ডলার জমা করে দিয়েছে 
সরকারের কাছে। 

আদালতই ভরসা । আমরাও সেখানেই যাব। আমেরিকার 
নাগরিকরা সমস্যাটা বোঝে বলেই লং আইলান্ডের 
পরমাণু চু্গিকে আইনি বাধা দিয়ে বন্ধ করে রেখোছে সেই 
১৯৯৪ থেকে। 

জাইন, আদালত ভার নিজের পথে চলবে সে তো জানা 
কথাই। তোমরাও সেখানে নিশ্চই যাবে। আবার একই 
সঙ্গে অন্ধকার গ্রামণ্ডলোতে কেন বিদ্যুৎ পৌছয় না, 
হাসপাতাল ফেন অন্ধকারে ডুবে থাকে, অতি প্রয়োজনীয় 
ক্লিনিস তৈরির কারখানা কেন পাওয়ার কাটের জন্য বন্ধ 
হয়ে ধায় - সে সব নিয়েও তোমরা আন্দোলন করবে। 
এই দ্বিচারিতাও সইতে হচ্ছে মানুষাকে। 

বলেছি তো ওসব অপপ্রচারে কাজ হবে না। মানুষের 
জনাই আমাদের আন্দোলন। হরিপুরে ওরকম সুন্দর 
ফসল দেওয়া বু ফসলী জমিগ্ুলো কেডে নিচ্ছে পরমাণু 
কিন্যুৎকেন্ত্র। কত আলু, মিষ্টি কুমড়ো দিয়ে ভর্তি চাষের 
অমি, সব যাবে বিদ্যুৎংকেন্মের পেটে। ছলেবলে খালি 
গরিব চারীর জমি হাত্যনোর ধান্দা। 

আসল কথাটা জেনেও সেটা বলছ না মাস্টার। বেশি 
জমি লাগছে মানুযের নিরাপত্তার জান্াই। বিদ্যুৎকেলের 
চারদিকে ১.৬ কিলোমিটার ব্যাসার্ধ জুড়ে এলাকা তাই 
জনশূন্য করে রাখা হয়। 
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তারপরেও তো আছে। 

হ্যা আছে। পাঁচ ফিলোমিটার বাসার্ষের মধ্যে দশ 
হাজারের বেশি মানুষ থাকবে না. দশ কিলোমিটারের 
মধে! সর্বাধিক কুড়ি হাজার আর তিরিশ কিলোমিটার 
বাসার্ধের মধে৷ এফলক্ষের বেশি মানুষ লয় 

তবো 


এ তো নিয়াপত্ার জনাই। পরমাণু বিদযুৎকে্ নিতে 
ভয়ণভাবনা আছে বলেই তো এত উদ্যোগ। তোমার 
কলা বা তেল বিদ্যুৎ তো এর এক অংশও ভাবে না। 
(আলোচনা চলতে চলতে আর এক ঝাউন্ড ঢা চলে এস। 
ঠিক কার ত্যাকাউন্টে বোঝা গেল না। তবে শ্রোতারা থে 
চাইছে আলোচনা চলুক, তা পরিষ্কার। তাদেরই কেউ 
চায়ের খরচটা বহন ফরছে।) 
বদস্তদা, আপনি একবার হরিপুর যান। মানুষ কতটা 
উদ্বিগ বুঝতে পারবেন। বিকিরপের ভয় তো আছেই, 
তার সঙ্গে আপনাদের পরমাপু বিদ্যুতের বাড়ায় সমূদ্রের 
মাছ থে কতটা গায়েব হয়ে ধাবে, সেটাও জেলেদের 
কাছে দৃষ্চিন্তার। 

কই পরমাণু বিদ্যুতের জন্য সমূধ্ের মাছ বিমুখ হয়েছে 
এমন কথা তো শুনি নি। সমুদ্রের পাশে বিদ্যুৎকেন্্ 
গড়াতে হয় কেননা চুল্লির ভেতরটা ঠা করতে প্রচুর 
জল লাগে। তাতে তো মাছের থাকার জন্য জল কমে 
যাচে না। 

সেই গরম হয়ে যাওয়া জাল আপনারা আবার সমৃ্র 
পাঠাচ্ছেন। মাহ তো আর হট বাথ নেওয়ার জন্য বসে 
থাকবে না। 

তোমাদের প্রচারেরও বলিহারি। ধেন গরম জল সোজা 
চুলি থেকে সময়ে ফেরত ঘাচ্ছে। আচ্ছা বছ প্রাকৃতিক 
কারণেও তো সমূগ্রে মাছের আফাল দেখা যায়। তখন 
তো জেলেদের পাশে তোমাদের দেখা খায় না। শক্তিশালী 
মোটরবোটগওলো বিশাল জ্রাল নিয়ে সব মান্ধ সাবাড় করে 
দিেছ। গরিব জেলে ডিঙি নিয়ে ঝুঁকি নিয়ে অনেক দূরে 
শিরেও মাছ পায় না। তাদের কথা বোধহয় তোমাদের 
আন্দোলনের রটিনে থাকে না, তাই না! 

আছি ভাবছি, এসব বোধহয় পরমাণু চুলি বসানোর 
অনেক আগে থেকেই শেখানো হয়, না? এমন 
বিপজ্জনক একটা প্রকল্পকে এ রাজো দীড় করাতে হবে 
তোঃ 

এ রাজ্য বা এ দেশের কথাই যখন তুললে তখন বলি, 
তোমাদেরও কিন্তু জানার বা শেখার আছে। ভারতবর্ষের 
পরমাণু শক্তি উৎপাদনের ব্যাপারে ট্যাক রেকর্ড খুবই 
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ভাল। নির্াপন্তার দিকটা এখানে প্রচণ্ড ওক পায়। যখন 
তখন বিপদ ঘট না এখানে। এমনি সুনামির সনাংও 
ছক্ষিল ভারতের কলপকমে পরমাণু চুলি নিশ্ছিদ্রভাবে 
নিজেকে বন্ধ করে দিয়েছিল। কোনও সমস্যা হলনি। 
বিপদ কী হয়েছে বা হয়নি সে তো জ্ঞানার উপায়ই থাকে 
না পরমাণু চুদির গোপনীয়তার কারণে। কতটুকু তথা 
পার সাধারণ মানুষ? 

তোমার যুক্তি হারিয়ে গেছে বলে এসব কথা বলছ। 
সেব্রকন বিপদ হলে মানুষ এমনিতেই সরব হত। 
তোষাদের সাহাঘাব তোয়াক' করত লা। 

আচ্ছা বিপদ না হয়৷ বাদই দিলাম। আপনাদের ছ্বালানি 
আসবে কোথেকে, সেটা ভেবেছেন? শ্রধশ। আপনাদের 
কনা তো আমেরিকা আছে। বিদ্যুত স্বনির্ভর হতে গিয়ে 
দেই তো পবাধীনই হলেল। 

এটা পরাধীনতার প্রন্ন নু! আঙ্জাকে পরমাণু চুল্লির 
ইউরেনিঘ়ানের জনা আমেরিকার সঙ্গে আমাদের চুক্তি 
করতে হাঙ্ছে ঠিকই । কিন্তু আমরা যতটুকু পাব তাক চবম 
সন্বাবহার করতে পারব নতুন প্রথুক্কিতে। ফালে যেশি 
বেশি সরবরাহের দরকার পড়বে না। তান্যড়া আমবা 
শেখ হয়ে যাওয়া জালানিটাকে রিসাইকল কবর: ঘলে 
সেখান থেকে আনবা আমাদের ফাস্ট ব্রীভাষ 
রিজ্যাষ্টরবরের জন৷ গুটোনিয়াম পাব। 

থে গুটোনিয়াম দিয়ে বোমা তৈরি হয়, তাই তো। বোমা 
তৈরির মশল্য পাওয়া বাবে সহজে । 

পরমাণু বোমা আভকের দিনে বাপ্তুব। কিন্তু তাই থলে 
ধৃটোনিয়াম যে একটা উপযুক্ত জ্বালানি তা তো অফার 
করা যায় লা। আমার কথাটা শেষ করি নি। এছাড়াও 
আমরা আমাদের দেশেবই ধোরিয়াঘ ব্যবহার ফরব 
ফাস্ট স্রীডার বিআক্টরে। সেখান থেকে তৈবি হবে 
ইউরেনিয়ামের একটি আইসোটোপ যা পরবর্তী ধাপে 
স্লীডার বিআষ্বে বাগান হিসেবে ব্যবহৃত হবে। 
ভবিষ্যৎ অতটা অগ্ধকার নয় হে মাস্টার। 

অস্কার তো নিশ্চমই। ইউরোপের দেশগুলো থেকে ওক 
করে জাপান পর্যন্ত ত্রীডার রিহ্যাকঈীরের সমসায় 
নাঞ্জেহাল। অধিকাংশ জাগায় সেগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। 
ঠাণ্ডা ঝরার জানা থে সোডিয়াম বাবহার হর তাকে 
সামলানো যাচ্ছে না। হয় গড়িয়ে বাইরে চলে যাচ্ছে নয় 
তো বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দিচ্ছে ভেতরেই। এদিকে এদেশে 
সেই চুল্লি নিয়ে এত আশা! 

আগেও বলেছি দুৰ্ঘটনা যে কোনও বড় বিদ্যুৎকেন্ত্রে 
হটতেই পাবে। কিন্তু তুমি দেড়-দুই দশক আগেকার 
হিসেব দিচ্ছ। ভারত নিচ্ছে তার পরমাণু প্রতিষ্ঠান 
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সুরক্ষিত করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ উন্নত গবেষণা 
চালাচ্ছে এখন । মেধাবী গবেষকরা তো যসে বসে মাইনে 
পান না পরমাণু মণ্তুরে। 

দুর্ঘটনাই যদি বলেন তো সেটা আসলে ঘটাবে 
উগ্রপন্থীরা। একটা পরমাণু বিদ্যুৎকেশ্ে বোমা মারলে না 
... টা, করেক হাঙ্চার বোমার ফাক হয়ে যাবে। যা 
তেজন্তিয়তা ছড়াবে তাতে কয়েক প্রজন্ম ঘাহেল। আরও 
মজায় কথা হল কখন যে আপনার রিভরানট্রর থেকে 
ধুটোনিয়াম সরিয়ে সেটা দিয়েই বোমা বানাবে তারা 
সেটা বোঝাও যাবে না। 

সত্যিই অন্পবিদা! ভয়ঙ্করী। রিত্যাক্টর থেকে যে 
ধুটোনিয়াম পাওয়া যায় তাতে ধুটোনিয়ামের বেশ 
কয়েক বকম আইসোটোপ মিশে ধাকে। বোমার ভন) 
দরকার গুধু পুটোনিয়াম ২৩৯) আর ফাই হোক ওই 
আইদোটোপের মিশেল নিয়ে কেউ পরমাণু বোমা 
বানাতে পাবে না। আর উগ্রপস্থী? তারা যখন ওয়ার্ড 
ট্রেড দেন্টাবে আক্রমণ করেছিঙ্গ তখন কী কম ক্ষতি 
হয়েছিল। সেখানে তো পরাণ কেন্ত ছিল না। আক্রমণ 
অত সহজে হয় লা। ভাবার, হলে যে কোনও জায়গায় 
ভয়ঙ্কর আকারে হতে পারে। বরং পরমাণু চুরির অন্য 
ভালো দিকটা ভাবো। 

সেরকম কিছু আছে নাকি? 

অবশ্যই। বাইশ ধরনের উচ্চ ফলনশীল হজ্জ তৈরি করা 
হয়েছে বিকিরগের মাধানে মিউটেশন ঘটিয়ে, তেজক্তিয় 
আইসোটোপ ব্যবহার করে ছ'লক্ষেরও বেশি রোগীর 
রোগ নির্ণয়ের পরীক্ষা করা হচ্ছে প্রতি বছর। পাশাপাশি 
পনেরো থেকে কুঁড়ি লক্ষ রোগীর জন্য রেডিয়েশন 
খেরাপির বাবস্থা করা ঘাচ্ছে। তেন্্তিয় আইলোটোপ 
আরও অনেক কাজে লাগছে। মাটির নিচে কোনও জীক 
নির্ণয়, বন্দরে পলি বা ভূত্তর সরে যাওয়া, মাটির নিচে 
জলের স্তর পরীক্ষা খরা __ এসব কান্ডে তেঙক্কিয় 
আইসোটোপ দাকণ কান্ডে লাগছে; আরও নতুন সব 
প্রয়োগ হবে বলে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন। 

ভাবার বিষয় বটে। আপনারা ফত ব্যাধি সারাচ্ছেন আর 
কতগুলো ঘটাচ্ছেন তার তুলনাটা করা খুব জরুরি হয়ে 
পড়েছে। 

তুলনা তো আসলে তোমরাই করতে চাও লা! তাতে 
বোধহয় তোমাদেরই অসুবিষে। 

পরমাণু চুলি থেকে আড়াই-তিন শতাংশে বিদ্যুৎ ঠিকমত 
দেশকে দিতে পারেন না অথচ তার জন্য কত খরচ আর 
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কত যে কৃযুক্তি: সতি! শুধুরত্র পরিবহনের সদয় যে 
বিদ্যুৎ নষ্ট হয়, মানে ট্রান্সমিশন লাস, বাঁচিয়েই আপনার 
এই বিদ্যুৎ ফিরিয়ে দেওয়া যেত। তা লা করে কয়েক 
দশক আগেকার অপদার্থ প্রবাণিত হওয়া এক শিল্পের 
হয়ে গলা ফাটাচ্ছেন। আজব মানুষ বটে আপনা । সৌর 
বিদ্যুৎ, বাহু বিদ্যুৎ শিল্পের কোমর ভাঙাই মনে হচ্ছে 
আপনাদের গোপন এডেন্ডা। 

আমাদের এক্েন্ডাতে আর যাই থাকুক, মাঝে মাঝে 
দু'একটা শহরে রাতের বেলায় ছণ্টাধানেক। সব বাতি 
নেভানোর কর্মসূচি নেই। খবরের কাপড়ে যখন ওসব 
পড়ি তখন মনে হয় তোনাদের জমানায় হা হবে ওগালো 
তার রিহার্সাল। তখন তো গোটা বাত বাতি নিভিরে 
বক্তা শোনাটা হবে গোটা বিশ্বের এজেন্ডা । 
বোটেই তা নয়। বরং যেটুকু বিন্যুৎ মানুষ উপভোগ 
করবে তা বিনা ভয়ে, বিনা আশঙ্কায়। 

এ যেন সেই মজার কথাটাই মনে করিয়ে দিলে __ ভয় 
নেই, ভরমাও নেই। বরং ভারতের পরমাণু বিদ্যুৎ 
পরিকল্পনায় ২০২০ সাল নাগাদ কুড়ি হাদ্ধার মেগাওয়াট 
বিদ্যুৎ সরবরাহের আশ্বাস ভরসা আছে। 

ডরসা তে; পরমাণু চুললিরই নেই। বিশ্বের বৃহত্ডন পরমাণু 
বিদ্যুৎকেশ্রের রিথ্যান্টর ভূমিকম্পের ফণ্ট লাইনের 
উপর, পড়েছেন তো! গোটা জাপান জুড়ে সব পরমাণু 
বিদ্যুৎকেন্ত্র নিয়ে তদন্ত হচ্ছে। নিরাপতা। নিয়ে ভাল 
রকমের আপস করা হয়েছে ওখানে। কাকে কী ভরসা 
দিচ্ছেন? 

জাপান দেশটার নাম না নিলেই ভাল করতে ভায়া। 
দেশটা কখনই মুখ থুবড়ে পড়ে না। মের্ুদণ্ডটা ভীষণ 
শক্তিশালী দেখতে থাকো, ওই দেশই আবার ক্রি গুধরে 
নিয়ে তোমাদের শিক্ষা দেবে। অবশ্য পরমাণু চুি 
সম্পর্কে সঠিক শিক্ষা তোমরা বোধহয় কখনই নেখে না। 
(সঞ্জয়ের চোখ পড়ে ঘড়ির দিকে। জরুরী কোনও কাজ 
বোধহয় মনে পড়ে যায়।) 

উঠতে হবে। একটা কাজে এখন না গেলেই নয়। বসতদা 
বেরোবেন নাকি? 

না ভাই, এখন আমাদের পুরো অবসর। আরও খানিকটা 
বসি। তাছাড়া বুঝতেই তো পারছ. আমার এ পথ 
তোনার পথের থেকে অনেক দুরে ...। 

(হাসির রোল ওঠে, যবনিকা পড়ে রোববার সকালের 
দারুণ এক বিতর্কে) 


বার্ড ফুআর জলাভূমি 
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আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটা কিছুই নয্য। শীতের গুকতে পরিযায়ী 
পাখিগুলো এসে দেখেছে তাদের থাকার ভক্দাভূনিগুলো হাতছাড়া হয়ে 
গেছে। নানুষেরা সেখানে জমি ভরাট করে বাক্স বাড়ি বানিয়ে তে 
আরত্ত করে দিয়েছে। শুধু কি থাকা? দোলনা, পার্ক, সূইনিং পুল, শপিং 
মল _ যাকে বলে একদম ভননাট বন্দোবস্ত! হাজার ওয়াটের 
নিয়নবাতির আলোয় জলাহৃমির সেই ঘুপ্চি অন্ধকার কোথায় উধাও । 
পাখিগুলো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। বাপ ঠাকুর্দার আমল থেকে হাজার 
হাজার নাইস পাড়ি নিয়ে প্রতিবছর তারা এখানে এসেছে) জায়গাটাকে 
তারা চিনতেই পারছিল না। পাখিগুলোর চোখ ফেটে জল আসছিল। 

তা যাই বল বাপু এটা কিন্তু পাবিদের অন্যায় আবদার । না হয় 
ওরা উদ্ধাস্ত হয়েছে -._ তাতে হলটা কি? এটা তাবের কেনা জমি নয়! 
ওদের থাকার বদলে যা হয়েছে তা ভালর জনাই হয়েছে। এতগুলো 
লোক একটু মাথা গৌজার জায়গা পেযোছে। এদের অনেক লোক কাজ 
পাবে। উন্নয়নের জন্য একটু আধটু ও রকম হৃয়েই থাকে। 

পরিযায়ী পাখিগুলো তাদের মানের দুঃখ ননেই চেপে রেখে 
পাশের গ্রামণ্ডলোর পুকুর, দীঘি, ছাগল গরু চরাবার মাঠ ঘাটগুলোতে 


দেশের লোকেদের মধ্যে যে দুচারজ্রন লেখাপড়া শিখে 
অন্যদের দুঃখ ঘোচাবে তারও উপায় নেই। বেশি 


বাডরেস থলিতে ভকতে পরে সবার ভনা আরও কটা প্রযুক্তি ব্যবহারের 
দরকার) পাখিশুলোর ঠেটগুলো কেটে দাও ঘাতে একে অনাতে 
ঠোকরাতে না পায়ে) পায়ের নণশুলো কেস দাও যাতে খিলাচোতে লা 
পারে? 





শুধু গলা ফাটিয়ে কতক্ষণ চিৎকার করবে? খাবে না? দেখবে 
“পেটের ভ্ালায় ঠিক একসময় ভাঙা ঠোটটা নেনে আসবে খাবারের 
থালায় । বাস দেখতে হবেনা। ডিম ফুটে বাচ্চা বেলোন থেকে মে ছু 
সপ্তাহে অপেক্ষা তারপবেই ইনডেস্টনেন্ট একেবারে সুদে আসলে 
উসুল। পোল্রির মুরগিনেক মড়ক সেই দু'পয়সা রোজগনের আশায় 
বড সড় বকমের ছাই ঢোলে দিল। 

বিস্তুব যৌজখুড়ির পর সেই বিরোনীরাই খুঁজে বাব কথালেন 
উহ্বযনের সেই অদৃশা শক্রকে বার্ড খু ভাইরাস/পোফোকি নাম এইচ 
ফাইভ এন ওয়ান ইনফ্রায়েনদা 'এ' বার্ড যু! কোধখেকে এলো? এবা 
এসেছে নাকি সেই হতচ্ছ্যড়া পরিযায়ী পাহিগুলোর কাছ থেকেই : যাধা 
জলাভনি হাত ছাড়া হয়ে যেতে উদ্া হয়ে গৃহপালিত জীবচ্্র সঙ্গে 
একসঙ্গে থাকছিল। এদের নাকি বিশেষ কিছু হয় না ফু ভাসে ৷ কিন্তু 
সক্রুমণ ছড়াচ্ছে এরাই । ভাইরাস 
এদের মঙ্গনূযে থাকে। সঙ্গে আর 
একটা হাড় কাপান সংবাদ) যদি এই 
বার্ড ঘর ভাইরাস একটু চেহারায় 


দেওয়া। এদেশটা তাদের জন্মভূমি আইনের লোভ দেখিয়ে অন্য দেশ টেনে নিয়ে যারে। অনলবদল ঘটিয়ে (ঘা এয়া 
হলেও ওরা ত আদতে বিদেশী বই জীবন ত একটাই। ভালভাবে নিজের বাঁচবার সুষোগ  হ্ববধতই করে থাকে) এবাৰ 
আর কিছু নয়) ওদের মতামতের মানুষদের মাঝখানে ঢুকে পড়াতে 
কোনো দাম নেই। ছেড়ে দেওয়াটা বোকামি। পরে তা হলে আর দেখতে হবে না 


শুধু কটা মাস এখানকার ত === 


বাসিন্দাদের সঙ্গে একটু বেশি গা থেঁসার্থেসি ফরে থাকতে হবে। হয়ত 
এখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে খাবারের দখল নিয়ে একটু আধটু ঝগড়া 
কাটি, মারামারি, গলা ফাটিয়ে চিৎকার চেঁচামেচি হবে। এ'ত সব 
জায়গাতেই হয়ে থাকে। মানুষেরা কি করেনা? সব কিছুই শেষে ঠিক 
হয়ে যায়। গরঙজ বড় বালাই। পাঙ্িগুলো থাকতে আর্ত করে দিল। 
কয়েক ধর পর সবার টনক পড়ল। আশেপাশের গ্রামের 
খৃহপালিত হাসবুরগিগুলো দূম্দাম মরে যেতে লাগল। কদিন পরে মড়ক 
ছড়িয়ে পড়ল পোলট্রিওলোতেও। ব্যবসায়ী গরিব গুর্বোদের মাথায় 
হাত। পাখি খামার গড়ে তারা দু পরসা রোজগারের মুখ দেখবে আশা 
করছিল! বিজ্ঞানীরা তাদের সে শ্রযুক্তিগুলোও শিবিয়ে দিয়েছিল। কী 
রকম? না __ প্রথমেই ডিম ফুটে হাঁস. মুরগির বাচ্চা বের হবার সঙ্গে 
সঙ্গে তাদের আলাদা ঝরে ফেল। হরমোন আর ত্যান্টিবায়োটিক 
মেশানো পুষ্টিকর খাবার দাও। পাণুলো একসঙ্গে বেঁধে দাও যাতে 
নড়াচড়া না করতে পরে। কেন? সোজা উত্তর -- খাবারগুলো যাতে 
সটান মাংসে বাপাস্তরিত হতে পারে! আড়াই কিলো পাখির খাবার 
যাতে ছ সপ্তাহের মধ্যে এক কেজি অটিশো সুরণি হয়ে খদ্দেরের 


পাখির বদলে মানুষের সড়ক 
লাগবে। এই সেই য় ভাইরাস যা এক বছরে দু'কোটি লোক মেলে 
ফেলেছিল। নব্বই বছর আগেকার সেই বেকর্ড এখনও কেউ স্পপ 
করতে পারেনি (সামনে একমাত্র আশা এইচ আই ভি যনি সেই বেকর্ডঁ 
ভাঙতে পারে)। 

ধন যাক, আগে প্রাণটা ত বীঁচাই। লক্ষ লক্ষ মুরগি মোরে ফেলল 
হুল। বক্তবীন্ডের ঝাড় নব। এক ফোটা রক্ত যেন ন্য বের হয় মারবায় 
সময়। হয় হাতে গ্লাভস পরে খাড়টা মুচড়ে দাও কিন্ত গাস দিয়ে 
হ্বারো। তারপব প্লাস্টিকের বস্তা ভরে ফর্মালিন ঢেলে মাটি খুঁড়ে কবর 
দাও। সাবধান, শেয়াল কুকুরে যেন না খায়। 

একটু হুশ ফিরতে আবার বিজ্ঞানীদের তলব করা ইল । মুরগির 
মড়ক কী করে আটকানো খায়? জলাক্তমি সংরক্ষণের কথা বাদ দিযে 
অনা কী করা ঘায় তার হদিস দাও) 

পোলটির মূরগিশুলো অত কাহাকাছি না রাখলেই হয। 
সংক্রমণ ছড়াবে না। উপ্নরনের ভগগীরথেরা দীতমূখ খিচিয়ে উঠলেন এই 
শোনার ঝানা এত পয়সা খরচ করে গবেষণা করা? গবেধণাণারগুলো 
তুলে দিলেই হয়। হয় ঠিক ঠিক মতলব আতলাও নাহলে পত্রপাঠ সবাই 





২৭. 


উৎস মানুষ -_ সেপ্টেখবর ২০০৭ 


বিদেহ হও । বিজ্ঞানীরা নাওযা খাওয়া ভূলে গবেষণায় ডুবে গেলেন। 
এটা তাদের বাঁচা মরার লড়াই। শ্বেমেধ বুদ্ধি বেকুল। 

সবজায়গাযন নন্তরদারি বাড়াও। পৃথিবীর যেখানেই বার্ড ফর 
দেখা দেবে সেখানেই মুবণী নিধন কর। 

বাকিদেব টিকা দিযে দাও) 

টিফা তৈরি করবে কে? 

কুাতিক ফার্মেসি কোম্পানির এক পায়ে খাড়া। আমরা 
টিকা তৈরি করব। 

দাম দেখে কে? নূন আনতে পাস্তা ফুবোয় ওই হাভাতে গরিব 
দেশগুলো? হ্যা, তাদেরই তো দিতে হবে। যাদের দেশে মুরগির মডক 
লাগছে তাদেরই দেশের লক্ষ লক্ষ টন মুরগির মাংস রপ্তানি হচ্ছে 
পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে অবিশ্বাস) কম দামে। এই খাবার দাবার 
বেছে তার! বিদেশী মুদ্রা বোক্তগার করবে। বিদেশী নুর দিয়ে তারা 
কিনবে দ্রালানি তেল, ওষুধ পত্র, অসত্রশস্। গরঞ্জ বড় বালাই নিজেদের 
দেশেই অনাহারে লোক মারা গেলেও দেশের খাবার অনা দেশে সপ্তায় 
বেচা ছাতা উপায় নেই -_ উদ্য়নের রথের ঢাকাকে মচল বাধতে 


গেলে, রথের ওপরে অবশ্য কতিপয় লোকক্নই যসে। তাকাই দেশটা 
চালাচ্ছে। দালানি তেল দিযে তানেরই গাড়িগুলো চলাছে। লাহী ওষুধপে 
তাদের নিচেদেবই বাবহ্যবে লাগাছে। অস্তুশস্ত্র কান্ডে লাগছে বিধ্রোহ এমন 
করতে, বেয়াদপ প্রজা শাসন করতে, দেশে শ্রশানের শাড়ি বায় 
বাখতে। দেশের বাকি লোকেদের মধ্যে থে দুচারজন লেযাপডা পিষে 
অন্যদের দুঃখ ঘোচাবে তাবও উপায় নেই । বেপি মাইনেব লোভ দেখিয়ে 
অন্য দেশ টেনে নিয়ে যাবে। জীবন তো একটাই । ভালভাবে নিজের 
বাঁচবার সুযোগ ছেড়ে দেওয়াটা বোকামি । 

তাই ফুর টিকা আমদানি করে দেশের বপ্তানিটাকে বাঁচাতে 
হবে। দেশের উন্নয়ন এই রপ্তানির সঙ্গে জড়িয়ে । মু টিকার দাম 
চোকাতে রপ্তানি যাড়াতে মজুরি করাতে হকে। সময়মত ধার শোধ না 
করতে পাবলে আসলের সঙ্গে সুদ যোগ হবে। শেষে সুদ আসঙগাকে 
ছাড়িয়ে যাবে। এই মুহূর্তেই বেশ কয়েকটি দেশের উৎপাদনের (যাকে 
পিক্ষিত জনেরা বলেন ভিডিপি) পক্জাশ লতাংশেরও বেশি বেরিয়ে যায় 
সুদের টাকার ক্গোগান দিতেই। তাই শেধে লাখ টাকার প্রশ্নটি উঠেই 
পড়ে __ জলাভূমি সংরক্ষণ না করাটা তবে কি ভুল সিন্ধাত্ত! বিশ্বজুড়ে 
আজ বার্ড সু অহামারী দেখা ছিয়েছে-এর পর কাল কী হবেঃ 








ছোটরা, বর্তমান প্রজগ্মের ওরা. কী ভাবছে, কী ধরনের সূলাবোধকে দৃলা 
দিচ্ছে তা অকপটে বলার সুযোগ রয়েছে 'উৎস মানুষ '-এর এই পাতায়) 
এবারের প্রসঙ্গ ছিল _ 

“সদা সত্য কথা ঝলিবে' _ এটা পুরনো যুগে চলত। 

আধুনিক কালে সবসময় সত কথা কলা বোকামি। সৎ 

হলে জীবনে পত্জাতে হয়। তোমার কী মত? 
এবারে ভালো উত্তর আমরা খুব বেশি পাইনি। জনেকগুঙ্গিই প্রসসের 
বাইরে চলে গিয়েছে। মতামত পরিষ্কার হয় নি। তার হধ্যে নির্বাচিত 
কয়েকটি উতর এরকম __ 


সতাসতা বিড়ম্বনা 

সর্বদা সা কথ্য কলার বিপক্ষে আমি মত দিতে ইচ্চুক। 
কোনো মরণাপন্ন রোগীর পরীক্ষা করে তাকে তখনই তার অদূর 
নিরতির কথা বলা উচিত নয়। এতে সে ভেঙ্ে পড়তে পারে। 
জিওরদালো ক্রুনো সৌরবেস্তিক বিশ্বতত্তের ধারণা প্রচার করে কী হন। 
তিনি যদি তখন তাহক্ষপিকভাবে পাদ্রিদের কাছে নিজের সিদ্ধান্তকে 
ভুল বলে মানতেন তাহলে পাপ সংশয়ও হতো না আবার পরবর্তীকালে 
তিনি তার তর প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ পেতেন। তাই বৃহত্তর ন্যায়ের 
বর্ণে মাঝে মাঝে যিথ্যা কথা বলা অবশ্যই দোষের লয় | তবে মিথ্যা 
কথা যদি নিজ স্বার্থকে সমর্থন করে, নিজ আকাঙক্ষাকে চরিতার্থ করে 
তাহলে মিথ্যা সর্বনাশা একটিবার ভাবুন তো “সত্যি, “নিথ্যা' বর্তদান 
যুগে বইয়ের দুটি শব্দ হয়ে বাচ্ছে কিনা। আসলে এ দুটির উতর দেখা 

দিয়েছে স্বার্থ যা পরস্থার্থ অপেক্ষা নিজস্থার্থ হিসাবে বহুল প্রচলিত। 
সৌমানীপ দাস 
লবন হুদ বিদ্যাপীঠ 


এক ভয়ঙ্কর ধারণা 
আমার মতে সবসময় সতি] বললে অবশ্যই বিপদ আছে। বড় 
উদাহরণ অসামান্য প্রতিভাধর বিক্ঞোনী গ্যালিলিও) তিদি মিখ্ের কাছে 
মাথা নোয়াতে অস্্ীকার করেছিলেন। কিন্তু আমরা কি সবসময় সতের 
জয় দেখতে চাই? একটু আখ্মসমীক্ষা করলেই যে উত্তরটা বেরিয়ে 
আসবে তা হ'ল __ 'না'। আমরা আসলে আমাদের নিজেদের জায় 
দেখতে চাই। আসলে দোধ করে যদি সতিটা স্বীকার করে নেওয়া খায় 
তাহলে শ্রথমে বিপদ হলেও পরে ঝানেলা চুকে যায়, কিন্ত প্রথমে মিথো 
বললে পরে অনেক ভূগতে হয়। যত দিন খাচ্ছে মানুষের মনে ধারণা 
ঢুকে যাচ্ছে যে, বেশি সত্যিকঘা বলা মানেই ঝামেলায় পড়া। এই 

ধারপাটাই আরও ভয়ঙ্কর, সম্ভবত সবচেয়ে ভয়্কর। 

সোমক মুখোপাধ্যায় 
খাদশ শ্রেণি, লবণ হুদ বিদ্যাপীঠ 


মিথ্যা খন গৌরবের 
সদ্য মাতৃহারা শিশুটিকে যখন বলা হয় তার মা আকাশের তারা 
হয়ে গেছে তখন এই অসতাটুকুও তার কাছে সান্তনা স্বস্তি নিয়ে আসে। 
স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বহু বন্দী, বিপ্লযী বিদেশী শক্তিকে ভুল পথে 
চালিত করতে পুলিশকে ভূল তথ্য দিত। এই মিথ্যা গৌরবজনক। 
সতাকে গোপন করে যখন অন্যায়ের সঙ্গে আপস করা হয় তখনই তা 

গহিত অপরাধ। 

উপায়ন পাত 
খাদশ শ্রেণি, লবণ হুদ বিদ্যাপীঠ 
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অবস্থা বুঝে সত্য কথা 
*সতাকথা” এই শব্দটি ছোটবেলা থেকে আমাদের তাড়া করে 
আসছে আমার মতে বর্তমান যুগে সতোর গৌরব গুনেকটাই স্নান হয়ে 
পড়েছে। আগে ছিল 'সনা সত্য কথা বলবো, আব সেই বাই এখন 
জিপ বদলে 'কবস্থা যুঝে সত্য কথা বলবে' __ অর্থাৎ, সতা কথার 
থেকে সেই বাক্যের প্রয়োগ ক্ষেত্র এবং বাকা প্রয়োগের প্রভাব এখন 
বেশি শুরুত্বপূর্ণ। সিজ্ঞের এবং শুপারেব পক্ষে মঙ্গলজ্জনত সতাই 
আমাদের বলা উচিত। তা লা হলে সত্য তার গু হারিখে ফেল্সবে। 
স্বাতী মূখাত্ী 
এম কম (প্রথ বর্ষ), বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় 
সত্যি বলতে ভয় 
আমরা ছেলেবেলা থেকেই জেনে আসছি 'নিথ্যা বলা 
মহাপাপ, কিন্তু বর্তমানে আমাদের সুসতা সমাজে এই প্রবাদটি 
অর্থহীন। বর্তমান সমাজ এমন এক জায়গায় দাডিথে আছে __ বেবানে 
সত্যকে সত্যি বলে কেউ মানে না, সাল্জানো কথ্য মলে করেন। এখন 
মানুষ সত্যিকে ডোর গলা স্বীকার করাতে ভয় পায়। 
দেবলীনা দাশগুপ্ত 
প্রথম বর্ষ, সাউথ ফ্যাপকাটা গার্লস কলেজ 


ছোটখাটো মিথ্যা অপরিহার্য 


“সদা সত্য কথা বলিবে' -_ এই উপদেশটা ছোটবেলা থেকেই 
স্কুলের শিক্ষক, মা, বাবা, দাদু, ঠাকুমা প্রায় সবার মুখেই শুনে এসেছি। 
কিন্তু একটু তলিয়ে ভাবলেই বোঝা যায় বর্তমান সমানে উপদেশটা 
অবাস্তব। 

আধুনিক সমাজ -_ বিপুল জনসংখ্যা, প্রতিযোগিতা, বিভিন্ন 
মানুষের বিভিন্ন চৰিত্র, নানা ঘটনা, অবিচার, জটিল পরিস্থিতি। 
মানুষকে পদে পৰে এদের সাথে মোকাবিলা করে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে 
রাখতে হয়। তাই কিছু কিছু ক্ষেতে প্রতিকূল পরিবেশ বা মনোভাবকে 
অনুকূল করতে, অবান্থনীয় ও অপ্রয়োজনীয় জটিলতাঝে সরল করতে, 
ছোটখাটো মিথ, যা অন্যানা মানুষের অকল্যাপ ডেকে আনে না, তার 
আশ্রয় নেওয়া যেতেই পারে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা বরং 
অপরিহার্ঘই বটে। উন্টে, ওই পুরাতন উপদেশ এখনকার জটিল 
আধুনিক সমাজে অনুচিতভাবে বিপদও ডেকে আনতে পাবে। 

তাই উগ্র সৎ মনোভাব বর্তমান সমাজে এক অন্ধ গোড়ামির 
পর্থায়েই পড়ে। 

শ্রবণা বাগচী 
বিজ্ঞান বিভাগ, প্রথম বর্ষ, বিধাননগর কলেজ 


কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয় 

এটা ঠিক যে আজকের দিনে সবসময় সত্যি কথা বললে হেনস্থা 
হতে হয়; সতি) কথা বললে পাশে কেউ দীর্ড়ানোর থাকেনা সত্যি কথা 
বললে নানান প্রতিকূলতার সাথে লড়াই ফরতে হয় এবং অনেক সময়েই 
শিকার হতে হয় মিথ্যাচারিতার। এই সমস্ত কিছু হওয়ার পেছনে 
কতকন্তলো কারণ আছে। 

আধুনিকঝালে বেড়ে চলেছে ইদুরদৌড আর প্রতিযোগিতা । 
এরই সহ্যে কে জিতবে কে হারবে কে পৌছে উঁচুতে, কে পড়বে খাদে: 


এই নিয়ে চলে লড়াই। এই লড়াই নষ্ট শুলে নেয় মানুষের সং্যুকে, বৃদিত 
করে মানুষের বিবেক আব বৃলাবোধকে। এই কাবণেই খ্যাতি, প্রাুর্য, 
এগোয় ক্ষন অর্জন করাতে; এই ক্ষমতা অর্জন করতে যদি বিধোর 
শয়োগ করাতে হয়, তা হলেও আনেকেই পিছপা হয়না । এবং আনেক 
সনরে দেখা গেছে যে, ক্ষমতা অর্জন করা হায় নয যদি কেউ সং পথে 
লস 
তবে একটু অলাভাবে ভাকুলে অনা একটা চিত্র পাওয়া যায়। 
আধুনিক কালে সমবসনর সত বলা হয়ত বোকামি কিন্তু সততা কথা 
বললে আমাদের কোনদিনও নিলোবেষ আফ্স্চানের কাছে হেট হয়ে 
যেতে হবে না। জীবনের শেষ সমবট্রকুতে আমাদের বিবেক আমানের 
এই বলে ধিকার জানাবে না যে, আমবা শসং ছিলান। সতি বললে 
হয়ত দেই অর্থে বিভ্ুশালী, ক্ষাতাশাী হবে উঠব লা, কিন্তু পরিদার 
কাছে __ নিজের কাছে, এবং সেটাই বোধহয় যে কোনও বন্যপৃধের 
চেয়ে অনেক বড পাওনা __ আনেক বড মানসিক শাস্তি) 
পাক্চাকী বানাঞজি 
অর্থনীতি বিভাগ, প্রথন বর্ষ, বিধনেনগর কারোর 
"সততা" বর্জন করেই এগোচ্ছে সমাজ 
বর্তমান পৃথিবীতে মানুষের কীবদ হয়ে পড়েছে টিল, 
সমস্যাসন্কুল। এই ব্যস্ততাময় জীবনের মাঝে মৃলাবোধের চাহিদা হাস 
পেয়েছে। মানবসমান্জের কেউ কারুর দিকে দৃষ্টিপাত ন: ফবে এগিয়ে 
চলেছে দুর্বার গতিতে । আর এই গতিতে সবার সঙ্গে তাল নিলিয়ে চলতে 
গেলে 'সততা' লক্ষেটির দিকে না তাকিয়েই চলতে হবে, কারপ জাজকোর 
দিনে প্রত্যেক মানুষের ভীবন হায়ে গৈছে প্রতিযোগিতামূক। মানুষ তার 
বেঁচে থাকার তাগিদে এই শ্রতিযোগিতায় নানতে বাধা হয। কারণ সবাই 
চান ভালোভাবে বেঁচে থাকতে, কিন্তু যারাই সেই 'দততা' শব্দটির 
মর্াদা দিতে যায়, তাদের নিজেদের ভীবন ত্যাগ করে তার দুলা দিতে 
হয়। কিন্তু তাতো কেউ চার লা। 
বর্তমান, দুনিয়া, তাই মানব সভাতাঝে এগিয়ে চলতে হথ 
“সততা শব্দটিকে ত্যাগ কবে। 
দেবধিয়া চক্রবর্তী 
দ্বাদশ শ্রেণি, বরানগর রাজকুমারী বালিকা বিদ্যালয 
সতোর জগ হবেই হবে 
সদা সতা কথা বলে জীবনের পথে অগ্রসর হওয়ার মতো 
মনোভাব যাদের থাকে তারাই আসলে শুকৃত মানুষ বর্তমানে পৃথিবীতে 
এই মনোভাব বা এই ধরনের চেতল্য যুব কম মানুষে মধোই থাকে, 
এখনকার যুগে মানুষ মিথ্যাকেই জীবনের আদর্শ হিসাবে বেছে নিয়োছে। 
যারাই সত্য কথা যলে তাদেরকে বোকা বলা হয় বা কোনো ক্ষেতে দেখা 
যায থে, সেই মান্ষরাই উস্টে মিথ্যার জালে জড়িয়ে গিয়ে সমাজের 
এককোণে খডকুটোর মতো পড়ে থাকে। যদিও এখনকার সমানে নিথ্যা 
ছাড়া সত্যের কোনো স্থান নেই মিথ্যাই এখনকার যুগের মূল লক্ষ্য তবুও 
পৃথিবীর কোনো না কোনো স্থানে সতোর জয় নিশ্চয়ই হবে। 


লাশ লি 





২৯ 


ও উৎস মধ লে ২০০৭ 


১০ = 


পশ্চিমবঙ্গে বিজ্ঞান আন্দোলনের পঁচিশ বহর (১৯৮২-২০০৬) 
বহুদ্ধরা, বাত, জী বর্ সংখ্যা 

দুপুর পিপলস সায়েন্স এন্ড কালচারাল ফোবাম 

৬/৩ ম্যাক মুলার পথ, সিটি সেন্টার, দুপ-১৩ 

অর প্রকাশ : ১৯ জঞানুঘাবি, ২০০৭ 

লাম : ৫০ টাকা 


সংকলনটির লেখকরা বিভিপ্র ভাবে গণফিজ্ঞান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। 
অশোক বন্ধ্যোপাধ্যায় _ তার লেখায় গণকিজ্ঞান জম্পোলনের 
প্রেক্ষাপট ও তার সামগ্রিক কাপতিকে সহ সুন্দর ভাষায় ভত্যত্ত 
লক্ষতার সঙ্গে ব্যাখ্যা করেছেন। 

ভৰানীপ্ৰসাদ সামু -- আন্দোলনেৰ কুসংস্কার বিরোধী ভূমিকা নিয়ে 
ভ্বালোচনা করেছেল। লেখক মনে করেন “আশ্দোলনকে নিছক 
যাত্তিফভাবে কুসংস্কার বিরোধিতার সথ্যে আটকে না বেখে এবং 
“অলৌকিক নয় নিছক মাডিন' ভাতীয় অনুষ্ঠানের মথে সীমাবন্ধ না 
রেখে ধর্মীয় বৌলবাদ ও সাম্প্রনায়িকতার মত দিকগুলির সঙ্গেও তাকে 
সংপরক্তভাবে নেশানো দরকার _ অবশ্য পরিবেশ পরিস্থিতি 
অন্ুযারী।" (পৃ. ১৬-১৭)। 

শত্কর চক্রুবর্ঠী --- জানাচ্ছেন "ভারতবর্ষে ডনবিজ্ঞান আন্দোলনের 
সুয়পাত ১৯৭০-৭১ সালে দুটি ঘটনার মধা দিয়ে। একটি ফেরলের 
সায়লেন্ট ভালী' প্রজেক্ট, অপরটি আত্মকের উত্তরাঞ্চল রাজের 
গাত়োয়াল জেলার চিপকো আন্দোলনকে কেন্দ্র করে।" (পৃ. ২১)। 
ওনার লেখায় পাই ১৯৭৬ সালেই পশ্চিমবসের বিভিন্ন জেলায় প্রায় 
আড়াই শ বিজ্ঞান ক্লাব নিয়ে গড়ে উঠেছিল পূর্বভারত বিজ্ঞান ক্লাব 
সংগঠন (Eastern Indis Science Club Association) বা 
EISCA (পূ. ২০ ও ২১)। 

পরমাণু বিদ্যুৎ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বন্ধিম দত্ত পরমাণু যুদ্ধের 
বিপদ, পরমাণু -যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনে গণবিষ্ঞান কর্মীদের সামিল 
হওয়া, বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের ভূমিকা তুলে ধরেছেন। 

সুজিত কুমার দাশ সাক্ষাংকারে গণস্বাস্থ্য আন্দোলনে ড্রাগ এযাফশন 
ফোরাম যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তা আমাদের মনে করিয়ে 
দেন। সাধারণ মানুযকে সচেতন করতে ড্রাগ একশন ফোরাম কী 
ধরনের বই প্রকাশ করে তা বইয়ের নাহগুলি শুনলেই যোকা যাবে 
“আনুষের জন্য ওষুধ না ওষুধের জন) মানুষ", “নিষিদ্ধ ওষুধ” ইত্যাদি। 
সব্যসাচী চট্টোপাধ্যার _ প্রশ্ন তুলেছেন “'পশ্চিনবঙ্গের বিজ্ঞান 
আন্দোলন যাত্র পঁচিশ বছর?" লেখক নিঝোই এর উত্তর খোঁজার চেষ্টা 


করেছেন দীর্ঘ আলোচনা সবাসাচীব। তথাসৃতও বেশ লহ্বা। লেখকের 

কাছে হ্ত্যাশা নির্ভুল তথা পরিবেশন করে যাবেন আগামী দিনেও। 

বজ রাহকে 'পশদর্পন'-এর অন্যান, প্রতিষ্ঠাতা এবং পশ্চিনবঙ্গ 
মবগোত্রর গেহপান আন্দোলনের পথিকৃৎ বলা হয়োছে। লেখক 
পরবিচিতিতে এমনটাই লেখা আাছে। ত্রজ্বানু কিছু তথ্য জানিয়েছেন -- 

১7 ১৯৮৫ থেকে বগোত্তর দেহনান আন্দোলনে গণদর্পণ সড্রিয়। 
১৯৮৭ সালে তদানীন্তন স্বাস্থ্য নার (প. ব. সরকারের) অনুরোধে 
শশদর্পল একটা খসড়া আইন তৈরি কারে __ অবশ্যই নামী 
চিকিৎসক, সাংবাদিত, আইনবিদদের সহায়তায়) ভারত সরকার 
১৯৯৪-এক জুলাই মাসে "দা ট্াঙ্গপ্লানটেশল অক হিউদ্যান 
অৱগ্যান আ্টু' আইনটি প্রণয়ন তরেন। 

২। চক্ষুঙ্গানে পশ্চিমবঙ্গের চিত্রটা নৈরাশ্যন্জনক। সারা ভারতবর্ষে 
চোষ সংগ্রহ ও কর্ণিয়া প্রতিস্থাপনের যে নালচিও আছে তাতে, 
পশ্চিমবঙ্গের কোনো স্থান লেই। 

ব্রবাবু আসানসোলের এক পাঁচ বহ্ছরের শিশুর মৃতদেহ চিকিৎসা 
বিজ্ঞানের কানে দান করার ঘটনা উল্লেখ করেছেল। বলা হয়েছে এফ 
বোতল রক্তের অভাবে এ শি যাবা যায় পুরো ঘটনাটা আবার ঢান।। 
শিশুটি দুরারোগ্য স্লাড ক্যানসারে ভুগছিল এবং তাতেই মারা খায়। 
ব্রজ্ববাবুর পেশ করা তথ্য ঠিক নয়৷ ... উনি তো জ্ঞানেন দেহদানে 
অরস্গীকারবন্ধ বু ব্যক্তির মৃতদেহ দিতে পরিবারের লোকডান অস্বীকার 
করেন। সমস্যাটা বেশ জটিল। ওনার লেখায় সে বিষয় উল্লেখ থাকলে 
ভালো হত। 
অথলেশ্ু বন্দ্যোপাধ্যায় ._ ভার লেখায় বিজ্ঞানীদের মধ্যেও কুসংস্কার 
নেনে চলার ঘটনা উল্লেখ করেছেন। আর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
আনুকূল্য ভোগী সংগঠন বিজ্ঞান মঞ্চ বিভ্রোন জলপ্রিয়করপের কাড়ে 
যে সক্রিয়তা দেখিরেছে তারও উপ্লেখ করেছেন। অথচ এই সংগঠন 
শ্রতষ্ঠার বহু আগে থেকেই আরো ছোট ছোট বিজ্ঞান ক্লাব ও সংগঠন 
বেশ জোরকনমে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের কাটি নিষ্ঠার সঙ্গে ঝরে 
এসেছেন। শংকর চক্রবর্তী ও অশোক বন্ধ্যোপাধ্যায়ের লেখাতে 
সেসবের উল্লেখ আছে। 

তায়কমোহন দাস -_ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বহ আলোচিত বিষয় 

“পরিবেশের অবক্ষয়ের মূল কারণ ও প্রতিবিধান' শিরোনামে লিখেছেন। 

হা পাঠ করলে বোকা যাবে সমস্যার গভীরতা। লেখাটি নিঃসন্দেহে 

মনোযোগ দাবি করে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বিজ্ঞান আন্দোলনের সম্পর্কে 
লেখার সঙ্গে এ লেখা যায় কি? 

তপন পুরকায়হ_ দূর্গাপুর পিপ্লস্‌ সায়েন্স এন্ড কালচারাল কোরাম 

কী ধরনের কাজকর্মে নিজেদের ব্যাপৃত রাখে তা জানিগেছেন, আর 

সংগঠনটির আন্দোলনের ধারা জানাতে চেয়েছেন। 
সংকলনটি বিষয় নির্বাচনে যথেষ্ট পরিণতির পরিচয় রেখেছে। 
লেখকরাও নিজেদের অভিজরতা জানিয়েছেন তাদের লেখায়। কিন্তু 
কোনো জ্ধন আন্দোলনে কাউকে কাণ্ডারী কাউকে পৰ্িকৃৎ বলে অভিহিত 
করাও কি এক ধরনের কুসংক্কার নয়া 
বরুণ তট্রাচাখ 





উৎস মানুষ _ অগাস্ট ২০০৭ 


কেন পরমাণু চু্ী চাই না 
হকাশক : বিজ্ঞান অন্েসক 


পলানী, খানা বীডপুর, উঃ ২৪ পরণনা 
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়াত্রি ২০০৭. মূল) : ১২ টাকা 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার পূর্ব ঘেদিনীপুরের হরিপুরে পরমাণু বিদুৎকেশ্ড 
স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন_- অবশ্যই কেস্ীয় সরকারের আনুকূলো। 
রাজোর অনেক বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান সংগঠন, বিল্ঞান কর্মী সরকারের এই 
সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেন নি। ডানা নানান শ্রিটিং নিছিলে, পত্র- 
পত্রিকায় এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ঠাদের বক্তবা রেখেছেন, রাখছেন _- 
এনিয়ে কিছু বইপত্রও থেরোচ্ছে। বিজ্ঞান আর্বেবকের 'কেন পরমাণু 
চাই না’ --- বইটি তারই একটি উদাহরণ। বইটি করেকজন লেখকের 
লেখার একটি সংকলন। প্রকাশকের পক্ষ থেকে বলা হায়েছে সাধারণ 
মানুষকে সমস্যাটি সম্পর্কে সচেতন করাই ওদের উদ্ষেশয। 

এ ধরনের বইয়ে যা যা থাকা উচিত __ ঘেনন, আমাদের দেশে 
(পশ্চিমবঙ্গ তো বটেই) বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদনের অবস্থা, ভার খরচ 
ডাছিদা-ঘাটিতি, সেই ঘাটতি পূরণে পরমাণু বিদযৎ-এর প্রয়োন আছে 
কিনা, পরমাণু বিদ্যুৎ কী, পরমাণু বিদ্যুৎ বাদ দিছে অন্যান] বিকল্প 
উৎদগুলি সেই ঘাটতি ফতটা পূরণ ফরতে পারে, তার তুলনামূলক খরচ 
কী রকম, পরমাণু বিদ্যুৎ কের স্থাপনের ভয়ংকর পরিপতি, উন্নত 
দেশগুলি যখন এ ব্যাপারে এখন নিরুংসাহ দেখাচ্ছে তখন ভারতের 


নতুন করে এই সর্বনাশ ডেকে আনাস কাসণ কী. কার য্য কানের দ্বার্থ 
দেখা হচ্ছে _ এ সব কিছুই এই বইয়ে আছে। সিল্ঞানের কৌতৃতুলী 
পাঠক এতে সনৃদ্ধ হতে পাসেন। কিন্তু য্দের উদ্দেশ! লেপা সেই 
"সাধারণ মানুষ এতে কতধানি “সচেতন হতে পারবেন সেটা হবশাই 
একটা প্রশ্ন গেখাগুলি পোকে তথ্য নিয়ে বিলযওলি খলি ধাপে ধাপে 
পৰিশুল্ৰিতডাবে পাঠকের সাননে তালে ধরা হত তাহালে বালি 
দোলা বাধাত্যে। তা না হছে লেখাগুলি কোনো রকনে ভাড়ো কবে একটি 
সংকলন প্রশ্াশ করায় বিবয়গুলি ডিসে ছিটিয়ে আছে, বিভিন্ন বিহাদেক 
পুনবাবৃ্ি ঘটেছে ও এতই বিষয়ে বিডির লেখকের দেওষা তাঘোল 
মাধোও গরহি্স রায়োছে (যেমন, ২০০৫ সালে ভাবতে উৎপাদিত 
বাঘুবিন্যাতের পলিথাপ নিয়ে তথ্য -- দ্রঃ প. ৩৩ ও পূ ৩৫)) এতে 
পাঠকের বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তান্টাডা, বিদন্ধজানানের 
লেখা থাকলেও বলাতে দ্বিধ্য নেই যে. দু-একটি লেখা ছাড়া বাকিগুলি 
কি সাধারণ পাঠকদের কাছে দুর্বোধ্য নয়? তারপর, 'প্রভনী দৃত্ী', 
"ডিপ্রেটেড ইউবেনিয়ান'-এর নাতে! দীত্তভাঙা শব্দ ব্যবহারের কি আছো 
শ্রযোজন ছিল? লেখাৰ শিবোলানে এরকম শন্দ থাকলে সাধারণ পাঠক 
তি আদৌ আর পাতা উচপ্টোতে চাইবেন ? বিবয়গুলি সহভ কবে বুঝিয়ে 
দেওয়াই তো (খনি বিষ্টি আদৌ দেওয়ার দরকার থাকে) জনপ্রিয় 
বিজ্ঞানের প্রথম শর্ত । কন্পবিজ্ঞানের নোড়কে' 'অনাচোখে' পিবোনারে 
থে লেখাটি দেওযা হয়েছে তা কি আদৌ যোধণনা? সাধারগেষ ফাছে 
তা কোন্‌ বার্তা নিয়ে আসে? মোড়ক ফি কারা আলী খুলতে পারবেন? 
এরকম নানা প্রশ্ন বইটি পড়ে মনে আসছে। এছাড়া আছে বানানে 
আসতর্কতা। প্রচ্ছদে 'চুর্ী' থাকলেও বইয়ের ভিতরে “চু 'চুন্ি'র 
ছড়াঙ্ছডি। 

যাই হোক, এটা তো ঠিক, বিভ্ঞান চেন প্র্যারে এধবনের 
চেষ্টা যতটুকু হচ্ছে তা বিজ্ঞান অগ্চেধঝ'-এর মতো সংগঠন, ছোট ছোট 
বিজ্ঞান ক্লাবই করছে। এজন্য অবশাই ঠানের ধন্যবাদ । তবে আব একটু 
শর নিষ্ঠা ও দায়িত নিয়ে বইটি সম্পাদিত হলে ভালো হ'ত। 


ফুগলকান্তি রায় 








0. গত ১০ এপ্রিল বাউদিয়ার ডাঙ্গা. আঙ্গরকপি সহ বিভিন্ন গ্রামে 
কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরামের কর্মীরা অলৌকিক নয় বিজ্ঞান' 


বিষয়ে ত্রামামাণ প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। সাধারণের কাছে 
“অলৌফিক' হিসেবে পরিচিত এমন আনেক ঘটনার বিজ্ঞানভিন্ডিক বাধা 
তারা দেন। 

0. শত ৩১ মার্চ কোচবিহার সৃশ্রুত সেবা কেছ্রে 'বেন পরনাণু চুলি 
চাইনা" শীর্ষক আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। তপন মেন, হিরেশ দাশ 
প্রমুখ বিজ্ঞান করা আলোচনায় অংশ নেন। শুনুষ্ঠানটির আয়োজন 
করে কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম ও বিজ্ঞান অগ্নেষক পর্রিকা। 
0. গত ১৫ জুন শরিয়তি আদালত ও ফতোযা নিষিদ্ধ করার দাবিতে 
কলকাতার মহ্যবোধি সোসাইটি হালে একটি আলোচনাচক্ত অনুষ্ঠিত 
হয়। আয়োজন করে মানববাদী মঞ্চ। 
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চিনের পুঁজিবাদী ফ্যাসিবাদ 


দেবব্রত পণ্ডা 


বর্তমান বিশ্বের মোট দ্রব্য ও পরিষেবা উৎপাদনের ১৫ শতাংশ কৃতিত্ব 
চিনের প্রাপ্ট। গত পাচ বন্ছরে ওই দেশের মোট দেশীয় উৎপাদন 
বেড়েছে প্রকিবন্ধর গড়ে ১০ শতাংশ হারে। উৎপাদন বৃদ্ধির প্রভাবে 
১৯৮০৭ দশকে চিনে মাগ্যাপিদ্ু আগ বেড়েছিল বছরে ৮.১ শতাশে 
ছারে। ১৯৯০২০০০৩ এই সঙগ্পর্বে ওই বৃদ্ধির হার আরো বেডে 
দাড়িয়েছে বরে গড়ে ৮.৫ শতাংশ। পৃথিবীতে এর আগে কোনো বড 
দেশে এই হারে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ঘটেনি। আজ বিশ্ব পুঁজি ধাবিত 
হচ্ছে চিনের অভিনুধে। ওখানে উৎপাদনের খরচ কম, সরকারের 
ভূমিকা লয়িকারীদের দৃষ্টিতে সদর্থক। মুনাফা অর্জনের এর চেয়ে ভাল 
ভাননগ্য খুব বেশি নেই। এত ভাল 'র পাশে কিছু বাবাপের অবস্থান যুক্তি 
শান্ত মতে অসম্ভব নয়, যদিও তা বেনানান। চিনের লাগাম ছাড়া উন্নয়ন 
অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, গণ-জসন্তোধ। নুমীতি সর্বস্তরে পবিব্যপ্ত। 
শিক্ষা ও চিকিৎসা পরিষেবার বেহাল দশা। শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে 
পরিচালিত বিপ্লবের একি পরিণান! আমরা বোঝার চেষ্টা করব চিনে 
মাঞ্জতগ্রের পুজিবাদে উত্তরণের গতিপথটি। 
কৃষি ও কৃষকের সর্বনাশ : দানবীয় সন্ত্রাস 

চিনের কনিউনিস্ট পার্টি ১৯২০-র দশকের গোড়ার দিক 
থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত ভনগণকে বিপ্লবে নেতৃত্ব নিয়েছে দেশীয় 
সামন্ত, আনলাতান্তরিক পু্জিবান আর বিদেশি সাহাজাবাদকে নির্মূল 
করার লক্ষ্য সামনে রেখে। এই লড়াইয়ে ভূত্বানী-কর্তৃত্বাধীন 
সানস্তান্ধিক ভুমি ব্যবস্থাকে বদলে দিয়ে ভূমি সংস্কার কর্মসূচির 
রূপারণের চেষ্টা হয়েছে বিপ্লবের ঝোড়ো দিনগুলিতে । ১৯৩৭ সালে 
ভাপ-বিরোহী লড়াই চলার সনয় পার্টি গ্রামাঞ্চলে তেমন তেল 
ভূঙ্বাহীদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নেয়, যারা জাপবিরোধী 
প্রতিবোধি যুদ্ধে যোগ দিতে ইচ্ছুক ছিল। ১৯৩৭-১৯৪৫ ওই পার্টিতে 
ভূনিসস্কোরের কান্ড স্থগিত রাখা ছিল। ১৯৪৫ সাঙ্গে ডাপানিরা 
আত্মসমর্পণ করার পর ভুনি সংস্কার কর্মসূচির রাপায়ণ আবার কেন্্রীয় 
কাছ হয়ে দাড়ায়। এই কর্মসূচি নূলত কৃষকদের সশস্ত্র অভ্যুথানের 
চেহারা নের। এই সংগ্রামে প্রত্যেক গরিব চাবি আর ক্ষেতমঞ্জুর বাথা 
তুলে দাড়ায়. জনি কেড়ে নেয় ভূশ্বাদীদের হাত থেকে, ঝাটোয়ারা করা 
হয় সেই জমি যারা নিজের প্রন দিয়ে চাব করতে ইচ্ছুক তাদের মহ্য 
এইভাবে কৃষকেরা স্বাদ পেলেন স্বাধীনতার, গুণযুক্ত হয়ে তারা প্রাণ 
ঢেলে মির যু নিলেন, কৃষিতে উদ্বৃত্ত উৎপাদন হল. বাজারে সে উদ্বৃত্ত 


বিক্রি ক'রে জমিতে ফলন বাড়ানোর জ্রন্যে কৃষকেরা পুললায় বিনিয়োগ 
করলেন ভনিতে, একই সঙ্গে নিডোদের অনান্য প্রযোজ্রন মেটানোর 
তাগিনে আয়ের কিছু অংশ ধর5 হল শিল্পাডাত দবা কেনায় । এভাবে 
সমগ্র অর্থনীতিতে জোয়ার জাগল। ১৯৪৬-১৯৫৬৩ __ ভৃমিসংস্কাবের 
এই পর্ব অতিক্রান্ত হবাক পর প্রথম তিরিশ বছর চিনা অর্থনীতিতে 
বৃদ্তিব হাব নীডাল বহরে ৭ থেকে ৮ শতাংশ ভূমিসংস্তার না হলে এই 
সাফল্য আসত লা। 

তবে ১৯৫৯ থেকে ১৯৬১ যে অভূতপূর্ব কল্যা এবং খলা দেখা 
দেয় সেসনয় পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্বের ভেতর বিরোধ এমনভাবে 
ছঁকিয়ে বসে যে পার্টি তখন দু'টুকরো হবার উপক্রম ওই পরিস্থিতিতে 
দুর্ভিক্ষের মোকাবিলা করতে পার্টি বার্থ হয়। তাবে সেই ব্যর্থতার 
উদ্যোগ নেওয়া হয়। কনিউন গাড়ে ওঠে, সমান্জতাক্ত্রর ভিত মজবুত 
করা হয়। প্রতিটি ব্যক্তি তার শ্রমদান অনুসারে ঘলানের একটা ন্যায়) 
অংশ পাবার হকদার হলেন। ভ্রমি ব্যবহার কবার অধিকার 
কমিউনগুলির হাতে দেওয়া হয়। এই কমিউনগুলি শুধু কৃষিকাজ 
সংগঠিত করত এমন নয়। কৃষি থেকে উতৃণত সংগ্রহ করে লথু বা ছোট 
শিপ ইউনিট তারা তৈরি করেছিল, সেগুলির পরিচালনার দায়িত্ব ছিল 
সেই গ্রাম সমবায়ের ওপর। উৎপাদনের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ও 
বতাদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করে সমবায়গুলি সনানতগ্রের 
বনিয়াদকে সুদৃঢ় করল। এইভাবে চিনা কমিউনিস্ট পার্টি একেবারে 
তৃণহূলগ্তর থেকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক বিকেস্্রীকরাণের 
প্রক্রিয়ায় সচেতনভাবে নেতৃত্ব দেয়। গ্রাম-শহরের দ্বন্ৰ মেটাতে 
অনেকখানি সাহাঘা কবে এই ব্যবস্থা । "দশটি মহান সম্পর্ক" (ত 
Great 86810157125) মাও বলেছিলেন, যদি ভারি শিল্পেন 
বিকাশ ঘটাতে চাও, তাহলে অবশাই কৃষি আর লখু শিল্পের দিকে 
মনোযোগ দিতে হবে। এটা বুলি কপচানে নয়, প্রতাক্ষ অভিত্রতার 
ভিত্তিতে তিনি বুঝেছিলেন, ভারি শিক্ষের জন্য অপরিহার্য হলো! ক্ষমতার 
বেন্দ্রীকরপ, কৃষি আর লঘু শিল্পের স্বারা ক্ষমতার বিকেজ্রীকরণ ক'রে 
তবেই এগুনো যাবে কেঙ্দ্রীকবগের দিকে। নইলে আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ 
জনগণের ঘাড়ে চেপে বসবে, যেমনটা ঘটেছে ভারতের শিক্পবিকাশে। 

এত কিছু ক'রেও প্রত্যালিত ফল পাওয়া যায় নি। ১৯৮০র 
দশকের গোড়ার দিকে তে্-এর "স্কোর" কর্ম গুরু হলো। তার প্রথম 
বলি হলো কৃষি সনবায়। সেগুলিকে ভেঙে এক এক ফালি জনি দেওয়া 
হলো কৃষক পরিবারদের) যৌথ চাষ ভেঙে যাওয়ায় জমিতে উদ 
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৩২ 


উৎপাদন হারিখে গেপ। জমি আর উৎপাদনসীল রইল না আগের সত। 
ধায় ১০ কোটি কৃষক চাষের মরশুম শেষ হয়ে গেঙ্গে বেরিয়ে পড়তে 
আরম্ত করে উপকূল শহরগুলিতে কাজের সন্ধানে। কেউ কাজ পায়, 
কেউ বা হতাপ হয়ে ফেরে নিজের খ্রানের বাড়িতে যেখানে সয়েছে 
তাদের সন্তানসন্ততি, বাবা-মা বা নিকটজন। পরিস্থিতি ক্রমশ এতই 
খারাপ হয়েছে যে কৃধক পরিধানের গৃহবধূদেরও বেরোতে হয় আয়ের 
সন্ধানে, কেউ বা কারখানার কাজ পায় নামমাত্র দুবিতে যেখানে 
হাড়ভাঙ্কা পরিশ্রন করতে হয়, আর সে-কাঞ্জও যার জোটে লা, তাকে 
বাধা হাতে হয় দেহবিক্তির ব্যবসায় লানতে। 

দিও সাধারণভাবে তেও-অনুগাযীরা প্রচার করতে থাকে কৃষি 
সমবায়ের বিরুদ্ধে, উইলিয়ম হিন্টন ঝলেছেন এই হার 
উদ্দেশাহণোদিত কেননা, ১৯৮০-র দশকের গোড়ার দিকে দেখো যায়, 
২৪ কোটি কৃষকের অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছিল সনবায় কৃষির 
লৌলতে। ভার চেয়েও ঢের বেশি সংখ্যক কৃষকের সমবায় ইউনিটগুলি 
সাফলোর দুধ দেখেছিল। তাহলে সমবায় প্রধায় চাষ আবাৰ ঝরা বা 
শ্লামীপ উৎপাদনকে সংগঠিত করবার কাজের কোনো ভবিধাৎ বলে 
কিছু নেই, এমন কথার বাস্তব ভিন্তিই নেই। 

'সং্কার-এর আসল লক্ষ্য ছিল কৃষি উৎপাদনের সাঞফলাকে 
বিনষ্ট করা। কেননা তাহলেই একমাত্র বলা যাবে কৃষিকাছের কোনো 
ভবিষাৎ নেই। তখনি বলা যাবে, দেশের অর্থনীতিতে জোয়ার দ্রাগবে 
বড় বড় থা ভারি শিল্প গড়ার ভেতর দিয়ে, আর তার ভনে। বিদেশি 
লগি না হলেই নয়। বিদেশি লগির পর্থশ্দের জায়গ। হতে পারে চিন 
একমায শ্রম বেচার জনে) যদি তৈরি থাকে এক বিশাল বাহিনী। তার 
সদম্যেরা যদি ভবঘুরেতে পরিণত হয় তবে গিয়ে কু মজ্রিতে 
হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে তারা বাধা থাকবে। মুনাফা শিকারের এই 
অনুকূল পরিবেশ রচনার জনা দরকার মার্কসের পরিভাষায় 
পোলেতারিয়েতের (মালিকানাশূন্য মজ্জদুর শ্রেণীর) এফ বিশাল 
সংরক্ষিত বাহিনী। কৃষির অগ্রগতিকে রুদ্ধ ক'রে তেওঁ-এর সংস্কার 
কর্মসূচি কৃষককুলকে বাধ্য করল মালিকানাশূনা বিশাল যজাুর 
শ্রেণীতে যোগ দিতে। শ্রমের বান্ধার তৈরি করাই ওই সংক্ষার-এর 
অন্যতম উদ্দেশ্য। 

উইলিয়ম ছিন্টন দেখিয়েছেন, ১৯৪৯ থেকে ১৯৮৪ এই 
পর্যটিতে (১৯৫৯ থেকে ১৯৬১র কৃষিতে বিপর্ধপ় ধরলেও) খাদাশসা 
উৎপাদন বছরে বেড়েছিল ৭.৪২ শতাংশে হারে। ওই সময়টিতে 
আনসংখ্যা বেড়েছে গড়ে বহরে ২.৪ শতাংশ হারে। খাদাশাস্যের 
ঘলনবৃদ্ধি জনসংখ্যবৃদ্ধিয তুলনায় ঢের বেশিই ছিল। ফিন্তু তেওঁ এর 
শসঙ্ষোর” কর্মের ফলে খাদ্যশসোর ফলন কমতে শুরু করল। ১১৯৩ 
সালে ওই বৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ১:৩৪ শতাংশ -_ জনসংখাবৃদ্ধির হার 
তাকে ছাড়িয়ে গেল, যদিও জনবৃদ্ধর বার্ধিক হার তখন কমে দাড়িয়েছে 
১৫ শতাশে হেস্টনের প্রবন্ধ “দা রিকন্স্ট্রাকশন অফ চায়না” 
Monthly Review July/August 1998) 

জনসংখ্যার বৃদ্ধি হার কমে এলেও চাষের জমির মোট আয়তন 
কমছে অনেক বেশি বিপন্্ধনক গতিতে; ওই দেশের একাডেমিক 
পণ্ডিতের! অত ভয়ের কোনো কারণ নেই -- এ কথা বলছেন। খাদ্যের 


যোগানেও জোলো টান পড়বে না বালে তাদের বুদুন্ান। ভাদের 
যাবতীয় হিসেব পাঁভিতে আছে দুটি প্রধান ধাবশার ওপর ভিত্তি করে 
১. আধুনিক প্রযুক্তিকে ব্যাবহার ক'রে দেশে বর্তমান পতিত বা 
চাষের পক্ষে অনুপযুক্ত জনিকে চাধ-কমিতে পরিণত করা যাবে; 
২. লতুন নতুন উন্নত ভাতের বীড উদ্বাবন কবে, আধুনিক 
কৃষিবিজ্ঞানের সহায়তায় এবং ফসসোচের উত্তি ঘটিয়ে কৃষিতে 
ফলন বাড়ানো যাবে। 
সাদর আলোচনায় যে বিবয়গুলিকে সে নেওয়া হয়েছে, তাব সবটাই 
বাস্তবে ঠিকঠাক না-ও থাকতে পাবে: এখনি ভ্রনূর্বর বা পতিত জহি 
নিয়েও ফাটকা ব্যবসা ভাকিয়ে চলোছে। এখনি শহনের সচ্ছল 
পরিবারগুলি অনেক ডায়ণায পতিত মি আপেক্ষকৃত ফন লা ফিনে 
কসে আছে, ভবিষ্যতে দাও বাড়লে বুলাফা কান্যনোর ভাশছে। 
শিল্পস্থাপন কিংবা আবাসন প্রকল্পেস প্রসার ঘটলে এমনিতে ডালের 
চাহিদা বাড়বে 'ভবিষাতে। এখনি অনেক ক'টি নদী:র জলধারা মোহানা 
পর্যন্ত পৌছায় ন্য। ননী শুকিয়ে আসায় দাটিব নিচে ভলগ্ুর আশানুকাপ 
বাড়ছে না। সুতরাং জলাসেচের উদ্লতি ঘটানোর স্বপ্ন পূরণ হবার সুযোগ 
কমা রাসায়নিক সার ব্যবহারের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরতা বিশ্বব্যাপী 
নয়৷ কৃধিপ্রঘুক্তির লীমাবন্ধতাকে প্রকট কবে তুলেছে। এ পন্থায় 
খাদোব ফলন বাড়ানোর আশ্বাস নিছক বানদনৈতিক ধা ছাড়া পরপর 
কিছু নয়) দক্ষিণাঞ্চলের প্রনেশগুলিতে সানাশস। সর তুলোর ছা 
যথেষ্ট কমে গেছে। এমনকি, উপকৃল অঞ্চলের সংলগ ডবিতে ধান 
উৎপাদন পরপর হ্রাস পাচ্ছে। 'আড আবাৰ ঘখন বিদেশি গণ্যমালাছের 
আব চিনের নব্য ধনিঝদের মনোরঞ্জন করতে গল্ফ খেলার মা? 
বানানোর হিড়িক লেগেছে, তখন কৃষি উৎপাদন চাঙ্গা কারা বান্যুবে 
অসন্তব ব্যাপার) * 

২০০১ সালে বিশ্ব বাপিজ) সংস্থার সদস্য হবার পর চিন 
এননিতে কৃষিপগ্যের আনদানি বাড়িয়েছে। সরাসবিভাবে বাঃ 
সংস্থাকে বেসরকারি মাল্গিকানায় আনতে কোনে| অসুবিধেও নেই। 
এমন কি, শ্রমের বাজ্জারের আয়তন বাড়িয়ে চার জনো পঢাতেপও 
নেওয়া চলছে। বিশ্বান্নিত অর্থনীতির নিয়ম মোতাবেক বাজারের পিকে 
তাকিয়ে লগ্নি করার প্রবণতা দেখা দেবার পরিণামে কৃষিভনি বাটু 
কেড়ে নিচ্ছে কৃষকদের হাত থেকে। রাষ্ট্রই যেহেতু জমির মালিক, 
সুতরাং শপিংমঙ্গ, সুপারহাইওয়ে, ইস্পাত কারখানা, ভাগ হিদ্যুৎ 
উৎপাদন ইত্যাকার বিভিন্ন কাঞ্চে জনি কেড়ে নেবার জানো নোটিশ 
জ্ঞারি হচ্ছে যেখানে সেখানে। বিভিন্ন নগর প্রশাসন বা প্রকল্প কর্তৃপক্ষ 
অনিচ্ছুক কৃষকদের হাত থেকে দৈহিক বল শ্রপ্লোগ করে জমি নিয়ে 
লিচ্ছে। গ্রাম থেকে কর্মপ্রা্থীরা ভিড জরমাচ্ছে উপবুবাবরতী শহরগুলিতে 
যেখানে বিদেশি কোম্পানিগুলি উৎপাদনে উদ্বৃত্ত কমানোর দনো এই 
ভবদুরেগের নিয়োগ করছে তাদের কারখানায় __ বলা ভালো, তাথের 
খাঁচায় পুরে দিচ্ছে 

চিনা সরকারের এক হিসাব অনুসাবে, ১৯৯৭ থেকে ২০০৩ 
এই সাত বছরে চিনে ৬৬.৬৭০ বর্গ কিলোমিটার চাষের জমি 
অকৃষিকাক্ধে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। [সূত্র : ১0 0720, 
ww atimes convatimes:ChinyFG ITA 4০), তাং 
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॥7.07.2004} তপ্যাভিজ মহলের যারা কৃষিকাক্ে ব্যবহৃত জমির 
পরিমাপ আরো কমেছে, যেহেতু এই হিসাবের মধ্যে লাগামন্ধাডা কে 
আইনি ভমিগ্রাস কিংবা জনাবাহি জনির আয়তন বৃদ্ধিকে ধরা হয়নি 
এক অর্থে এটা খুবই চাক্ষলাকর তথা, এই কারণে যে, ১৩০ কোটি 
কনসংখ্যার দেশে ৮৩ কোটি খানুষ কৃষক, অথচ চাষের জনি কমে 
যাচ্ছে) 

১৯৯৫-২০০৪ এই দশ বছকে ৬ কোটি ৩০ লাখ চিনা কৃষক 
ভাদের চাষের শুদ্ধি হারিয়েছে) ভূমি গ্রাস নীতি সরকারি আমলাদের 
পকেট ভারি ক'রে চলেছে আর লাখ লাখ কৃষক পরিণত হচ্ছেন 
খৃহহীনে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ভূনি-গ্রাসে যুক্ত রয়েছে স্থানীয় সরকারি 
পদস্থ বাক্তিবা, পাটি আামলাতসর আর গ্রামের প্রধানের! । তারা ভামি 
জেড়ে নিচ্ছে সেনাবাহিনী, পুলিশ আর ভাড়াটে গুণ! নিঘে। একেবারে 
হাল আমলে ভারতে জমি গ্রাসের প্রক্রিয়া শুয়৷ হয়েছে একইভাবে। 
তফাতের মযো চিনে যেহেতু একসলীয় শাসন, তাই জনিগরাসে বাড়াবাড়ি 
হলেও স্থানীয় সংবাদ মাধামে তার প্রতিফলন থাকে না। এনন কি, 
চূড়ান্ত ভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাতেও ফোনো স্বাধীন বিচার 
বাবস্থা যাব হবার সুযোগ কৃষক সাধারণের লেই। হাজার হাজার 
ঘটনা ঘটে চলেছে এখনকার চিনে -_ ঘটছে কৃষকের প্রতিবাদ, তাকে 
দাবিয়ে দেওয়া হচ্ছে বুলেটের আঘাতে জমির ডানে ক্ষতিপূরণের টাকা 
গায়েব ফ'রে চলেছে সরকারি জলা থেকে চিনা পার্টির তৃণমূলগ্তরের 
ঝআডারকুল। কৃষকদের বঞ্চিত ক'রে তারা হয়ে উঠেছে নব্য ধলী। 

১৯৮০-র দশকে 'তেঞ এর ''সপ্ধোর''-€র দরুন জমিতে 
জবা বেসরকারি মালিকানা সৃষ্টি ধরা হুয়েছিল। তত্বগতভাবে জমি 
যদিও রাষ্ট্রের সম্পত্তি, তবু যান্তবে রাষ্ট্রের কাছ থেকে চুক্তিতে পাওয়া 
ওই জমিতে ভোগ দখলের অধিকারের স্বীকৃতি ছিল। কৃষক ওই জি 
বাবহার করতে দিয়ে খাজনা পেতেন, বেচতেও পারতেন সে-জমি 
কিংবা তাদের উত্তরাধিকারীদের মধো বীটোয়ারা করার সুযোগও ছিল। 
কিন্তু বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ায় যে উদ্নযন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে সরকার, 
তার ফলে ফরেক কোটি কৃষক উচ্ছেদ হয়ে যাকেন দেখতে দেখতে । 
শিল্পায়নের ছ্ত দেখিয়ে কৃষকদের জমি কেড়ে নেওয়াকে যেভাবেই 
সমর্থন করা হোফ না ফেন, আশি কোটি কৃষককে শিল্প শ্রমিকে পরিণত 
করার থে ফ্োনো প্রয়াস নিছক হাস্যকর। তবু এ জনি গ্রাস থানছে না 
কেন? তার কারণ সম্পত্তি নিয়ে কেলাবেচা ক'রে আজ কিছু পার্টি নেতা 
রাতারাতি মত্ত নন্ত ফুবের হয়ে উঠেছে। জনির পাম বাড়তে পরপর, 
কৃষিজমি সব লাগানো হচ্ছে অকৃষিকাডে। সম্পত্তির কারবারিরা সেই 
সুযোগে আরো ধনী সাজার সুযোগ পেয়েছে। এমন কি অনেক স্থানীয় 
সরকারের বাড়তি রোজগারের একটি মোক্ষম রাস্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে 
জমির কারবার। স্বাতী লোধ কুণুর মতে বছরে ২ লক্ষ হেক্টর কৃষিজমি 
পরিণত হচ্ছে বিশাল বিশাল চওড়া রাস্তা, ইয়া বড় বড় কলকারখানা, 
শপিং মল আর আবাসন প্রকজে। (১ হেষ্টর = ২৪৭১ এক] [সুজ 55 
(০৫ Kundu. wwe aiimes com fame thna — BusmesiG 89 Ch 
08. hud তারিখ 19 ছুলাই, 2066] 

চিনের কৃষক জনগণ রাষ্ট্র ও পার্টি মাফিয়াদের সংগঠিত 
আক্রমপের সামনে ভত্রে দুদু হয়ে আছেন, ব'লে অনেকের ধারণা। 


বাস্তবে স্ববিটা একেবারে আলাদা। ফৃষকনের মাধ ক্ষোভ সাড়ছে, 
পুর্ীতৃত অশান্তি আজ্রোশের আকারে ফেটে পড়ছে এখানে-ওখানে। 
অনা পাহাসে ভব ক'রে তারা প্রতিবাদে সামিল হচ্ছেন, শ্রতিযোধ 
শড়েও উঠছে। পরিস্থিতি এককথায় অগ্নিগর্ভ। তার বিবরণ পাওয়া 
যায় ইন্টারনেট খাঁটলে। কিছু গাস্চাতাদেশের পতপত্রিকাতেও তার সন্ধান 
থেলে। নিত্যনতুন তথা আসছে বিদেশি সংবাদনাধামের আরফতে। চিনের 
নিক্ত্থ প্রচার মাধাম এ বিষয়ে মুখে একেবাধে কুলুপ এটি বসে আছে। 
সরকারি ফতোগ্না লিখিতভাবে না থাকলেও রক্রচন্ষুফে উপেক্ষা কারার 
হিম্ম আছে কার? 

গ্রামাঞ্চলে অসন্তোব বাড়ছে, যতই তেন শিল্পাও পেজ -এর তত 
মেনে চিন পঁজিবাদকে ব্যবহার ক'রে সমাফতগ্জকে মঞ্ডবুত করান পাথে 
এগুচ্ছে। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সগস্) হওয়ার পর এই 'অসস্তোধের বাতা 
বিপজ্ঞনকহারে বাড়ছে, যৰিও একেবারে হাগফিগ৷ সরকার নিঝোই 


বিরত. পাছে ২০০৮ সালের বিশ্ব অলিম্পিকের সময় এই গণ 


অসডোবের খবর বিশ্বময় বেশি ছড়িয়ে যায়। কৃষকদের উপর 
অতাচাবের ঘটনাগুঙ্গি তদস্ত করা হবে বলে জানিয়েছে সরকার। চাষের 
ভমি আর ঘরবাড়ি থেকে কৃষকদের উচ্ছেদ করার ব্যাপারে আপাতত 
কয়েকটা মাস একেবারে সাবধানে চলার কৌশল অবলগথন করেছে 
চিন। এখন আমি হারিতে লাখো লাখো কৃষক ডাবু গেড়েছেন তাদের 
ঘরবাড়ি আগে ছিল যেখানে সেই সমস্ত জমির ওপর। পুলিশ-সেনাযাহিনী 
আর আধা-সামরিক বাহিনী দিয়ে ঘিরে কৃষকদের বাড়ি-ন বুলডোজার 
এনে ভেঙে ফেলা হয়েছে। যেখানে তথাকথিত উ্নয়নপ্রকল্পের জন্য 
কৃষকেরা স্বেচ্ছায় ঘরবাড়ি ছেড়ে যায় নি, কিংবা ঠিক মত ক্ষতিপূরণ 
পাবার আশায় তারা দর কষাকবি চালাচ্ছিল। 

কীভাবে জনি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে তার একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
দিলে বোকা যাবে বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ায় ঘুক্ হয়েছে যেসব দেশের 
সরকার তারা নিজের দেশের মানুহকে নিঃস্ব করে ছাড়ছে কত নৃশংস 
উপায়ে, অথচ তারা স্বার্থরক্ষা করছে কার? দেশবিদেশের বড় বড় 
পুঁজিপতিদের। দেশের মানুষ যেন উপনিবেশের প্রজা; সরকারি 
কর্তাবাক্তিদের কথা না শুনলে নিদারুণ অত্যাচারের খড়গ নেমে আসছে 
তাদের উপর) 

চিনের উত্তরাংশে হেবেই প্রদেশের বাও দিং নগর এলাকার 
একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাক। ২০০৫-এর ১১৯, দুন দিনের আলো 
ফোটার মুখে ওগাদের বেধড়ক প্রহারে খুন হলেন ৬ ফল কৃষক আর 
আহত ৫১ জন। ১৬২ জান কারাগারে, তার মধ্যে ৩১জনকে 
আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেপ্তার করা হয়, ১৩১ জন ছিলেন অপরাধী সন্দেহে 
কারাগারে আটক। এ খবর চিনের সরকারি সংবাদ সাস্থা সিন্ছ্রা-র। 
চিনা কমিউনিস্ট পাটির স্থানীয় কর্মকর্তারা নগর এলাকার কয়েকজন 
পদস্থ অফিসারসহ শেভ গ্রামে আসে, সঙ্গে ছ'টি বড় বাসে এল ৩৩০ 
জন গুণ্ডা নিয়ে। ওই গ্রামে ২৩ হেক্টর চাষের জমি কৃষকেরা ছাড়তে 
রাজি হচ্ছিলেন না। রাষ্ট্রীয় স্ব হেবেই রোগা পাওয়ার কোং 
বর্জা ফেলার জন্যে তাদের পরিবেশ বিবিয়ে যাবে, এটাই ছিল ওাদের 
অতিবোগ। ২০০৩ সাল থেকে চাবিরা অনমনীয় মনোভাব নিয়ে চলার 
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বাও দিং নগর এলাকার প্রশাসনিক কারা ক্ষতিপূরণের চক ও দিতে 
পারেন নি। প্রশাসনের তবফে ডানানো হয়, ওই সাঙ্থোর জনো ১৩টি 
গ্রামের ১১৬ হেক্টর জনি দরকার, এ ধধর আগেই চাইন হয়ে ক্িধেছিল। 
তবু শেহ্যু গ্রানের কৃষকেরা তাদের সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন সঙ্গে ওই 
সরকারি সংস্থার ঠিকাদাররা গুণ্ডা নিয়ে আক্রমণ চালায়; এই ঘটনা 
শ্রথম দেখা গেল সরকারকে একটু লজ্জায় পড়াতে । 
এর আগে অনেক ঘটনা ঘটেছে। সরকার উদাসীন থেকেছে 
বরাবর। ৬ই নভেম্বর ২০০৪ সিচুয়ান প্রদেশের হানিদুস্রান প্রান ১৭ 
জন প্রতিবাদী কৃষক নিহত হন পুলিশের গুলিতে, আহ্াতের সংসা! ৪০। 
প্রাঃ ৭০০ জন সশস্ত্র পুলিশের দল ওইদিন সন্ধা উটাগ কিছুসংখ্যক 
কৃষককে ধর পাকড় করে, তবুও তারা ভীতসতৃভ্ত না হছে প্রতিবাদ 
অব্যাহত রাখায় রাযি ১০ টার সবয় জনতার দিকে বন্দুক তাক ক'রে 
পুলিশ গুলি চালাতে থাকে । এ দিকে লুও গণ লামধারী প্রধান নিরাপত্তা 
অফিসার কয়েক ঘণ্টা আগে গ্রামে হাজির হওয়ায় লোকের মনে কিছুটা 
তি জাগে। অনেকে ভেবেছিলেন, সরকার তাদের অভাব অভিযোগে 
ফান দেবেন। দেখা গেল, মিঃ লুও এসেছিলেন কৃষকদের উচিত শিক্ষা 
দেবার কাটি তদারকি করতে। এই ঘটনাটির সঙ্গে ননবীগানে গণহত্যার 
(১৪ই মার্চ, ২০০৭) কিছুটা সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়) 
কৃষকদের জমি জোর করে দখলে নেওয়া, অস তার জনা ধার্য 
ক্ষতিপূরণের অঞ্চটি কমিয়ে দেখানোর জনো অনেক সময় আকাশপথে 
জমির ওপর তা কাচ, গ্রানাইট বা ভান্তা টাইলস্‌-এর টুকরো ছড়িয়ে 
দেওয়া হয় রাতের মধো। সকালে কৃষকের! জমির অবস্থা দেখে বুঝ 
চাপড়াতে থাকে। তারা তখন ঘরবাড়ি ছেড়ে কোথায় মাথায় গুবে 
তার সুলুফসঞ্জানে বাণত হয়ে ওঠে। এই সুধোগে সরকারের তরফে জমির 
ভিডিও ছবি নেওয়া হয়, যাতে দেখানো যায় উর্বর জনি নয়, এগুলি 
নেহাত কৃষিকাজ অনুপঘুক্ত আমি) এত কিছু করার পরও যদি কেউ 
ঘরবাড়ি ছাড়তে না চায়, তাদের পাকড়াও কারে পুলিশ বা 
নিরাপপ্াকরীরা। এই জাতীয় অত্যাচার বাধা করেছে হাপ্রার হান্ডার 
লাখ লাখ একাবন্ধ প্রতিরোধী গড়ে তুলতে । 
মানুষকে ঘরবাড়ি থেকে বিতাডনের নোটিশ দেয় সিচুয়ান 
প্রদেশের অন্তর্গত হানিউয়ান কাউন্টির দত্ত শুফিসারেরা। হারণ 
হিসাবে ধলা হয়, একটি জলবিদ্যুৎ কেশু নির্মাণ করা হবে। ২০০৪ 
সালে ২৮-২৯শে অক্টোবর ধায় লাখখানেক কৃষক ও ছার কাউন্টি 
প্রশাসনের অফিসে ঢুকে ভাঙচুর চালায়, অফিস বন হয়ে যার। কর্তৃপক্ষ 
সাত তাড়াতাড়ি ক'রে ধ্রার দশ হাজার সশস্ত্র পুলিশ পাঠা কৃষকদের 
ব্ৰশান্তি দমন করতে। তার ঠিক দু'দিন পর আবার ৫০ থেকে ৬০ 
হাজার গ্রামবাসী নিকটবর্তী শহরশুলিতে জমারেত হয়ে দুনীতিগ্রপ্ 
সরকারি অফিসারদের বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান পরিচালন্য করেন। 
ওইদিন রাতে একন্ন সত্তর বছর বয়স্ক বৃদ্ধাকে তেড়ে গেলে এক 
ব্যভি পুলিশের সামনে রুখে দীড়ান। ওই ব্যক্তিকে মাথা ইট দিয়ে 
খেলে হত্যা করে হীরপূ্ব পুলিশের দল তাদের শৌর্য প্র্শন করে। 
বিবি সি-র সংবাদে জানা যায বেছিয়াঙ প্রদেশের ত্া্সি-তে 
একহাজার দাসাহাসামা থামানোর ব্যাপারে বিশেষ প্রশিক্ষণ পুলিশ 


বাহিনীকে পাঠানো হয়; আনুমানিক শ্রাথ ২০ শৃাঙ্গায় কৃষক সেখানে 
বিক্ষোভ দেখাচ্ছিগেন। কৃষকদের তাড়া যেয়ে পুলিশ বলে ভঙ্গ দেয় 
(১০৯ এপ্রিল, ২০০৫) গয়াতদং হলেশে ছোট'সড় মিলিয়ে শ্রমিক 
কৃঘক বিদ্রোহের দশ হাজারতি ঘটন: ঘটে গুধুনাযয় ২০০৫ সালে। ২১শে 
জুলাই ওই প্রনোশের তাইশি-তে মেয়রকে তাড়ানোর চেষ্টা কবে 
গ্রামসাসীবা। ওই ডিসেম্বর, ২০০৫-৫ ওই একই হলেপের লাকী ততে 
বিশ হাস্তার প্রতিবাহীকে ভতভঙ্গ কলাতে গুলি চালিয়ে ৩০ জনকে মাসে 
সশস্ত্র পুলিশ আল সেনারা। ওয়াশিংটন পোস্ট-এব ১৫ই জুল ১55- 
এব রিপেপ্ট্ট লেখা যাচ্ছে, গ্রামবাসীরা নক্টীগ্রামের বাচে শেভ হানে 
রাস্তা কেটে এফটানা পাহারা চালিয়ে গেছেন যাতে বিশ্যুৎ কেন্দ্রের 
পক্ষে তাদের গ্যানের জমিতে কোনো কা বলা সস্তুস না হয়। কৃষকের 
জননীর মনোভাবে ক্ষিপ্ত হতে "উন্নয়নকারী -লা কৃষক আদ্মোলনের 
স্থানীয় নেতা ৬২ বনের নিউ টংয়িন-[ক ছুলি নেনে খুন বুক পার্টি 
সদসাদের কাজের খবটিতে নার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-ভলিন-মাও-এর 
ছবির তলার ওই লেতার দেহকে শাণিত রাখা হয়। এই টুকরো খবর 
থেকে বোঝা যায় চিনে প্রকৃত কমিউনিস্টানের সাঙ্গ রাটুক্ষমতাখ আসীন 
কমিউনিস্ট নামধারী পুজিবাজী নেতৃত্বের শ্রেণী সংগ্রাম বড়ক্ষয়ে জাল 
নিয়েছে? 

ইন্টারনেটের উদ্ধৃত তথ্যে (007৫316 ০৫165 14-5) লেখা 
যাচ্ছে, বছর সহর গণ অসস্োধেব ঘটনা বেড়েই চগ্েছে চিন! ১৯৯৩, 
১৯৯৮, ২০০০, ২০০৩-এ গণ শুসন্তোষ ফোটে পড়ার ঘটনার সংখা 
যথা ৮,৭০০, ২৪,৫০০, ৪০০০০ আর ৫৮৯০০) ২০০৫৩ ওই 
সংখ্যা আনে লোড়ে গিগ হয় ৮৭,০০০। আনেক ঘটনার সতাতা খর্থীকার 
করে পুলিশ, প্রশাসনের অস্বপ্থি কমাতে। গুয়াংনও প্রনেশের পানলড়ে 
এমি কাড়তে গেলে পুলিশের সঙ্গে সঘের্ধ বাধে গ্রানবাসীদের, যাটঞন 
গ্ামবাদী আহত হন। একটি ১৩ বছবের মেযে মারা গেলে, পুলিশ 
সেটাকে হাদণহু অকেন্সো হবার দক মৃত্যু বলে চাপানোর চেষ্টা চালায়। 

দেশের ভেতরকার সংবাদ বিদেশি সংবাদমাধ্যমের পাকে সব 
সময সংগ্রহ ভরা সন্ধব হয়ে ওঠে না। থে-কারণে বহু ঘটনার ফণা 
বেমালুম নজর এডিয়ে যায়; বেইজিং থেকে অনেক দূরের ঘটনা হালে 
তো কোনো কথাই নেই। তবুও হাঞ্জার প্রতিকূলতা সেও খবর আসছে 
সুদূর চিনের ভেতরকার মঙ্গেলিখার কৃষক ভ্যানের । সেখানে 
কৃষকদের গদ্যে লাধি-চড-কিল-ঘুষি মেঝে পুলিশ পার পায় নি। 
রঘটারের এক প্রতিনিধিকে ওখানকার গ্রামবাসীর বলেন, হঠাৎ করে 
আক্রমণ নেমে আসায় খাবা ঠিকভাবে জবাব দিতে পাবেন নি। তবে 
এবার কিন্তু তাদের ওপর অত্যাচার করে কেউ বেহাই পাবে না। 

এক একটি অঞ্চলের কৃষকদের এই গণজাগরণ দেশব্যাপী এক 
হহাবিদ্রোহের সূচনানাস্। সেই মহাবিদ্বোহ শির প্রমিকশ্রেমীর একটা 
নেতৃবনায়ী ভূমিকা থাকে। বিশ্বের ক্ষমতাবান, পুন্ডির পুরত্যক্ষ তঘাবধানে , 
শিল্পায়নের বে গতিসঞ্চার হয়েছে, যে শিপ্ায়ন দেশজোড়া অর্থনৈতিক 
কর্মকাণ্ডের জোকার সৃষ্টি করেছে, তার দ্বাব৷ শ্রথিকশ্রেণী কিভাবে 
প্রভাবিত হচ্ছে, সেটাই অনেকখানি নির্ধারক শক্তি হয়ে উঠবে আগায়ী 
দিনে। 





শী —— — — 


৩৫ 


উৎস মানুধ _ সেপ্টেম্বর ২০০৭ 


সমাজবাদ দিয়ে পূজিবাদ গঠন 

মাও-পরবরতী চিনে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তাকে পুঁজি করে 
আসরে নেমেছিলেন তেও। পার্টিযস্টিকে কল্তা ক'রে উৎপাদনী শক্তি 
বাড়ানোর পক্ষে তিনি সওয়াল করলেন। একই সঙ্গে জোর দেওয়া 
হলো বুক্তবাঞ্তারের শক্তিকে জোরদার করার ওপর) নতুনভাবে 
অর্থনীতিকে ঢেলে সান্তানোর এটাই তেও-উন্তাবিত পথ। কে্রীয়ভাবে 
বানী পরিকল্জনাকে দুর্বল করার কথা তিনি উচ্চারণ করলেন না পাচ্ছে 


গ) 


বিদেশি লপ্মিকারী সংস্থাগুলির জনা বিশ্দেব সুবিধাদানের ব্যবস্থা 
কবা হকে। 

কৃষি সমবায় ব্যবস্থা কৃির দক্ষতা! বাড়াতে ব্যর্থ প্রমাণিত হায়েছে, 
অতএব কৃষকদের চুক্তিভিত্তিক বরাচ্ জমিতে চাঘবাস করার 
ফাজে উৎসাহ দিতে হবে। বাজার থেকে উৎপাদনের উপকরণ 
তারা কিনবে, বাজ্ঞারে বিক্রি করবে তাদের উদৃত্ত উৎপাদন, 
কেনাবেচা সব কিছুই হবে খোলালাজারের দামে; প্রতিযোগিতায় 





১৯৫৭ থেকে ১৯৭৬, এই কুড়ি বছর ধরে চিনে সমাঞ্জতাতিক উল্নয়নের প্রচেষ্টায় নজর দেওয়া হয়েছিল দুটি বিধরের ওপয় : এক. শ্রমিক-কৃষক মেরী 
সু করা: দুই, কোনো পরভুতবকারী শ্রেণীর উদ্তযের সাধনা আটকে দেওয়া। এর জন) সর্বজনীন সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা খুব জকরী ছিল। আমাদের দেশে 
যেমন পরচলিত একটি কথা আছে _- "সবার জল) মোটা ভাত-কাপড়ের বাবস্থা, তেমনি চিনে চালু কথ্য ছিল __ 'লোহার তৈরি ভাতের বার্টি'। চিনা 
ধ্রানিস্টরা এই হাবসথাটি প্রপধয়স্ধ চিনা নাগারিকধের ক্যডের নিশ্চয়তা ধানের জন্য প্রবর্তন করেছিলেন। ১৯৯০-এর দশকের প্রায় শেষ অবনি প্রফৃতপঞ্ষে 
এই বাবস্থাটি 'সাক্কার' কর্মসূচীর স্বারাও ভাঙা যারনি। জাকের নিরাপত্তার সঙ্গে এই নিশ্চ্তা রাষ্ট্র দিয়েছিল __ গনতুলা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করে 
কাউকে তার কাজের জায়গা খেকে হটিয়ে দেওয়া হ্যবেনা। 

কাজে নিরাপত্তের সঙ্গে যুক্ত ছিল আবাসন ব্যবস্থার নিশ্চয়তা । কাকের জায়গার কাছাকাছি কোনো আবাসন কম্যেক্ো ন্যুকতম খরাচে থাকায় ব্যবস্থা কয়াটা 
নিয়োগকর্তার দারিথের মধ্যে ছিল । এর সঙ্গে বিনা খরচে চিকিৎসা শরসৃতিকারীন তর, কর্মরত শ্রফিকগের ক্ষতিপূরণ, বিমা, পেনসন. সপ্তান-সপ্ততিয় 
স্ুপশিক্ষা, এবং পরিবারের সবার জন্যে আোগ-গুমোদ খেলাধুলার ব্যবস্থাও শ্রমিকদের অধিকার, বকলামে নিয়োপকর্তার দাতিত হিসেবে দেখা হত। 
সামাজিক নিরাপন্তার পুরে৷ সুযোগ -সুবিধাসহ কাজের নিরাপত্তাকেই নাহ দেওয়া হয়েছিল 'লোহার তৈরি ভাতের বাটি'। সামির আবিন, উদ্বলিয়ান হিন্টন. 
সহ মার্কিন অনেক বিশেষজাই, বিশেষ কয়ে জন কেনেথ গলতেখ, এই 'লোহার তৈরি ভাতের খা্টি'র ব্যবস্থাকে সমাজতন্ত্র নির্মাণের একটা দত্ত যড় ধাপ 


হিসেবে চিহ্নিত করেছেন) 





মৃত মাও এর প্রতি জনমনে খে ভালোবাসা আর ভরসার জারবাটা 
তঙনো অটুট রয়েছে, সেখানে কোনো ঘা পড়ে। তিনি বারবার সুকৌশলে 
সমাজতার্থিক বাবস্থা আরো বেশি দক্ষতা, আরো সুসহেত পরিচালনার 
কথাটা আওড়ে গেছেন। 

সুচতুরভাবে কেন্দ্রীয় পরিকন্পনাকে দুর্বল করতে তিনি প্রবর্তন 
করলেন সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রশ্থে বিকেন্তরীকরণের এক অভিনব ব্যবস্থা। 
কার্যত তার দ্বারা স্থানীয় আমলাতাস্তিক ব্যবস্থার ভিত আরো মজবুত 
করা হলো, ধসিয়ে দেওয়া হলো তৃণমূল স্তরে গড়ে ওঠা গপতন্ত্রের 
ফাঠাযোটিকে। যেমন : 
ক) রাষ্ট্রীয় শিল্পসংস্থা ও স্থানীয় শহর বা গ্রামের সরকারি প্রশাসনকে 
বলা হলো মুনাফা অর্জনের লক্ষা সামনে রেখে তাদের উৎপাদন 
আর কেনাবেচাসহ সমস্ত রকমের কাজকর্নকে সুপরিকজিতভাবে 
নতুন কাবে ঢেলে সাজাতে হবে। 
বাজারের শর্ভিকে প্রাধান্য দিতে হবে, অর্থনৈতিক নিয়স্তপের নিগড় 
ভেঙে স্বচ্ছন্দ স্বাধীনভাবে সবাইকে কাজ করতে দিতে হবে। 
স্বজারের শক্তিকে প্রাধান্য দিতে হলে শুধু দেশীয় বাজারের সুখ 
চেয়ে উৎপাদন করলে হবে না। আমদানি হওয়া চাই নিয়ত্রমূক্ত 
আর উৎপাদনকে করতে হবে রখ্যানি চালিত। বিদেশি লরি শ্বাগত। 
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কৃষির উন্নতি সমগ্র দেশের আধুনিকীকরণের পক্ষে সহায়ক হবে। 
কমিউনের অন্তর্গত শিলপসাস্থার সম্পত্তি ব্যবহার করে গড়ে তোলা 
হবে শহর ও গ্রাম-ভিন্তিক শিল্প-উদ্যোগ। তার পরিচালনার দিকটি 
দেখবে শহর ও গ্রামের স্থানীয় সরকারি প্রশাসন। 

রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলিতে চালু হবে চুক্তিত্রম প্রথা। যেসব সন্বো মুনাফা 
অর্জনে বছরের পর বছর অপারগ প্রমাণিত হবে, সেগুলিকে বন্ধ 
করা দরকার। “লোহার তৈরি ভাতের বাটি"গুলিকে ভেঙে ফেলতে 
হবে। অর্থাৎ কর্মসংস্থান, আবাসন, খাদ্য রেশন, চিকিৎসার কুপন 
সহ অন্যান্য সুযোগসুবিধা পাবার শ্রমিকদের অধিকারের অবসান 
ঘটা দূরকার। তবেই হ-উদ্যোগী হয়ে শ্রমিকেরা উন্নততর জীবনের 
জলা রষটনির্ভর না হয়ে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে শিখবে। 
শ্রমিকদের ধর্মঘট করা নিষিদ্ধ (ডিসেম্বর ১৯৮২"র নতুন 
সংবিধানের ব্যবস্থা অনুযারী)। রর 
শহরাঞ্চলে গঠন করা হবে শিল্পের যৌথ সংসথা। লঘু শিল্প, কু 
শিল্প, তোগ্যপপ্য উৎপাদনসহ খুচরো বিপণন ও অন্যান পরিষেবা 
সরবরাহ করার দায়িত্ব কর্তাবে ওই সমস্ত যৌথ সস্থোর ওপর। 
এই সহস্থোগুলিও পরিচালিত হবে মুনাফা অর্জনের লক্ষে । এখানকার 





উৎস মানুধ __ সেপ্টেম্বর ২০০৭ 


কর্মরত শ্রমিকেরা মুনাফার ভাগ পাবেন না. তারা ৭ শ্রম বেছে 
মজুরি পাবে। 
পরিণামে ১৯৮০-তে কনিউন ব্যবস্থা বিলুপ্ত ঙ্া হয়) ১৯৭৯ 
থেকে 'সে্জ' গঠনের ওপর সিশেষ জোর নেওয়া হলো ডানা হয়েছিল 
'সেজ গুলিতে শিল্প গড়ে হংকং. ম্যাকাও আর তাইওয়ান ও নার্ক্িন 
ঘুক্তরাষ্ট্রের বসবাসকানী দেশোযালি ভাইয়াবা। বিদেশি বহল্গাতিক, 
লোম্পানিুলিও দুনাফার আকর্ষণে ভিড় ভমাবে। ১৯৭৯-তে হৈবি 
হয় চারটি ‘সেঙ্গ' __ হকেং এর কাছে 'শেনভেন' ম্যাকাও-এর কাছে 
ফুহাই, তাইওয়ানের অপরপারে সিয়াচেন প্রদেশের সিয়ামেন আর 
অনাবাসী চিনাদের পছন্দের জা়ণা শানটোতে। হাইনান স্পট মে" 
হয়ে গড়ে ওঠে ১৯৮৮তে। এছাড়া ১৯৮৪তে শ্রশাস্ত নহাসাগবের 
উপকূলে ১৪টি বড় বড় শহরকে নুক্ত এলাফা করা হলো। এগুলি সেজ- 
এর মতো। বাষ্টীয় সংস্থায় নিয়োগ কমিয়ে আনা হয় ফলততার সাঙ্গে। 
মুনাফা বাড়ানোর তাগিদে রাষ্ট্রামত সংস্থা ও শহর-গ্রাম ভিত্তিক 
পিঘসস্থো সবাই পণ্যের দা বাড়াতে থাকে) নুদ্রাস্টীতি দেখা দেয়। 
রাষ্ট্র সংস্থায় অনেকের কান খোয়া গেল। কলাগমূলক কাজে বরা 
অর্থ কাটঘ্ছাট করা হতে থাকে। সবচেয়ে নিদারুণ আঘাত আসে 
শ্রমিকদের "লোহার তৈরি ভাতের বাটি”-গুলি ভেঙে দেওয়ায়। একে 
দেশে মুগ্াস্ফীতি, তার উপর কর্মসক্তোচন, কল্যাণমূলক কাজে বরাদ্দ 
সঙ্কোচন, আবাসন সমস্যা -_ সব মিলিয়ে সবার আগে শ্রমিকেরা গেল 
'সাঙ্ষোর' কর্মসূচির প্রকৃত আস্বাদ। দক্ষতা বৃদ্ধির অঙগুহাতে শ্রনিকদের 
'লে-অহ্‌' গুরু হলো সব কটি রাষ্ট্রীয় সংস্থায়। 
রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পা সন্থোর কিছু শেয়ার বিক্রির ধুম পড়ে গেল। তার 
জানো সংশ্লিষ্ট পিল্পসংস্থাগ লরি যে রীতিমত লাভজনক, সেকথা 
বোঝানোর গ্ুয়োজন দেখা দেয়। শ্রমিকদের সংখ্যা কমিয়ে সাস্থোটি 
দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত হচ্ছে এমনটি দেখতে পেলে বেসরকারি 
মালিকানার হাতে শেয়ার হত্তান্তর সহজতর হয়। 'জযেন্ট ভেক্চার' বা 
মুক্ত উদ্যোগ তৈরির নেশার মেতে শ্রম সঙ্কোচন ব্যাপকভাবে করার 
কাছে রাষ্ট্র নিডে উদ্যোণী হল। এই প্রক্রিয়ার শুরু ১৯৯৫ সালে। 
২০৩১ সালে দেখা গেল, মানুধ্যাকচারিং-এ ঘোট নিয়োগের হাত ১৫ 
শতাশ হযেছে রায় সাসথায়। 
কর্পোরেট মুখী 'সস্কোর'-এর পরিণামে চিনে খে অর্থনৈতিক রূপান্তর 
ঘটে চলেছে, সেটি সঠিকভাবে অনুধাবেন করা খায় কেবলমাত্র রাশিকৃত 
মূলধন সেদেশে এসেছে বা এখনো জাসছে কোন্‌ পথে, সেটিকে চিহ্নত 
করে। 
পার্টি সদসোর কার্ড নাচিয়ে চিনা কমিউনিস্ট ক্যাডাররা রাষ্ট্রীয় 
ব্যান্ধের দাদন জোটাতে পারে অক্রেশে। তাদের রুলের ওঁতোর 
ব্রমিকদের ট্যা ফৌ করার সুযোগ কম। কৃষকদের জমি তারা হাতিয়ে 
নেয় স্থানীয় সরকার আর 'ভাডাটে মাফিচাবাহিনীর সাহাযো। ওদের 
অত্যাচারে খনি শ্রমিকদের জীবন ভরে গেছে অর্ধদাসতের দুর্বিধহ 
যস্ত্রণার। ১৭ই জুলাই, ১৯৯৫ তারিখে নিউ ইয়র্ক টাইমস লেখে: 


সম্পদের স্বপ্রসস্ধানী লক্ষ লক্ষ ফৃধকের তাছে সোনার খনির 
দিকে কন কারে দোড়োনোর বাস্তবে একটাই অর্থ হলো 
অনেকখানি উচ্চতায় উঠে তত্র শীতে দুর্যোগপূর্ণ অবস্থার 
দিলে পওহা ১ ডলাসের বিনিময়ে একটা কাজের সুযোগ 
ছোটানো। পরিস্থিতি এতটাই হাদযহীন যে অনেকে কা 
পেলে কেটে পড়ার চেষ্টা করে, লা হয় না. তারা ধরা 
পড়ে ঘায়, তখন তাদের কাড়ে ফিরিয়ে আনা হয় পায়ে 
ডাণ্ডাবেড়ি পরিয়ে, ঠিক ওই অবস্থায় তাদের কাটাতে হয 
চুক্তির মেয়াদ না ফুরোলো পর্যন্ত 
নাদের ভীত লড়াই চালাতে হত মনিবনের এলাকার খল 
বজাত রাখাতে। তাবা নিরুপায়, কেননা সমগ্র গ্রানাগ্জলটাই আধুনিক 
দস্যুদের কল্তাথ। শুধু মোবাইল ফোন ভার হ্যান্ড কুডার (গড়ি) ফা 
দিলে এদের সঙ্গে চিনের ইতিহাসের দস্যুদের নিল অনেকখানি । 
ইতিহাসে পুঝোনো দিনের দস থাকত পর্বতের গুহায়, দেখান থেকে 
নেমে এসে কপিয়ে পড়ত তাদের শিকারের ওপর [তথাসূত , 8০৮৫৭ 
Weil Red Car, White Car, Comerstone Publication 2004] 
পার্টি কার্ড লাচিয়ে এখনকার কাডাববা রয় ব্যাঞ্চকে সাধা 
করছে তাদের শ্ুণমন্বর কবাতে। তারপর হযে ওঠে ওবা না ধরমী। 
কেউ কেউ আবাব সেখানে থেনে থাকে না। তালা ধন সগ্যয় বৃদ্ধি কাবে 
জমির ফাটক! কারবারে লেনে পড়ে । ওদের ফুলের গুতো শ্রমিকানের 
অধিভার সব গুঁড়িয়ে বাধ। তানপক সম্পূর্ণ প্রতারণার যে নিযে 
ওরা জালের দামে কিনে নেয় রাষ্ট্রীয় সংস্থা। সনাজতাপ্রি বাড়ার 
অর্থনীতির নামে বাড়ীয় সম্পতি জাম্মসাৎ করাব, পুরীতৃত উশবর্ঘের 
অধিকারী হবার এই শুরক্রিয়াটিকে মার্কুসের পরিভাষায়ে হলা চালে আদিম 
ধনসঞ্চয় (primitive 200071011107)। কৃষিক্তীবীদের জমি থেকে 
উচ্ছেদ ক'রে কৃষকদের নালিকানাশূন্য মজদুবে পরিণত করতে পাবলে 
গু্রিবানের হাত্রাপথ সুগম হয়। এভাবে চিনের মাটিতে সমাজতপ্াকে 
কাজে লাগিযে পুঁজিবাদের কাঠানো নির্মাণ হাক্ছে। 


শ্রমিকদের অধিকারহরণ ও শ্রমিক বিগ্রোহ 


একদা শ্রমিকপ্রেণীর পার ছিল চিনের কমিউনিস্ট পার্টি। সে 
আন্ত শ্রন্জীবী জনতার থেকে হিচ্ছিযন। রাতারাতি বড়লোক হবার 
যানসিকতাকে প্রশ্রথ সিয়ে পার্টি নিডের সর্বনাশ ডেকে এনেছে। 'সংস্কাব' 
কর্মসূচির রূপায়ণ থেকে জন্ম নিয়েছে নতুন নতুন স্স্থ। একটা স্বন্যের 
সমাধান করতে যেই সংস্কার কর্মকে গভীরতয জরা ্রধ, অমনি 
আরেকটা বন্য মাথাচাড়া নিয়ে ওঠে। এভাবে ডনতাব সঙ্গে নিজেদের 
অজান্তে পার্টির নেতারা গড়ে তোলে এক বৈরিদূলক সম্পর্ক । শুক 
করা যাক, অত্যধিক কেন্তিকতা দূর করতে গিয়ে থে সংস্কারমূলক 
পদক্ষেপ নেওয়া হলো. তাই দিনে দেখা যাক বি-বা্ট্রীয়করণের পরিণাথে 
ঠিক কী দীড়াল। বলা বালা, রাষ্ট্রীয সংস্থাগুলি দ্রুত দুর্বল হাথে পড়ায়, 
রাষ্ট্রের রেভিনিউ আল কমল । বাজেট ঘাটতি ঠেকানোর কোন উপায় 
রইল না। তার ফল ভুগতে হয় শ্রমিকনের। বাজেটে টান পড়ায় 
সরকারের কল্যাণমূলক কাজে বায় কাটছ্ছাট করতে হুল। অমনি বার 
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ব্যান্ধ থেকে গুণ নিয়ে ফোনরকমে বেঁচে থাকার চেষ্টা চালায় কাষটাযত 
সংস্থাগুলি। তাতে দেখা দেয় ব্যান্তিং বাবস্থায় অনিশ্চয়তা। শ্রমিকদের 
আবার নাকাল হতে হল বিমার টাকা পেতে, পেনসনভোবীদেরও 
কষ্টভোগ করতে হ'ল। 
একদিকে চিকিৎসার খরচ বাড়ল, আবাসন সমস্যা জটিল হল. 
দেখানেও এল অনিশ্চপ্নতা। সন্্ানসন্ততির শিক্ষালাভের খরচও বেডে 
খেল, বেহেতু বাসীর সংস্থা সবে এল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠালের খরচ যোগানোর 
দায়িত্ব থেকে। এভাবে “লোহার তৈরি ভাতের বাটি” ভেলে ফেলার 
রাষ্টাথত স্কোর শ্রমিকেরা পড়লেন মহাফাপরে। অনেক জায়গা 
ষ্টার সঙ্োব দৈনা ধোচাতে কর্মরতদের একাংশকে কাজ থেকে 
সরিয়ে দেওয়া হলো, কাঙ্ হারানো ওই সমস্ত শ্রমিকদের তখন স-সে- 
মিরা অবস্থা। এই সমস্যার মোকাবিলায় রাষ্ট্র সিন্ধান্ত নিল রক্্রায়স'স্থোর 
শেল্টার বেচে ব্যাঙ্কের ণের ওপর নির্ভরতা কাটাতে হবে। 
নতুন ধন্ধ দেখা দেয় শ্রমিকদের সঙ্গে যূলাফালোডীদের সবস্ধ। বেসরকারি 
মালিক চিনের বাসিন্দা হলে শেযার কেনার জনো তাদের খুব বেশি 
ধেগ পোতে হোত না।। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাক্ষের ফণ পাবার জনো পার্টির কার্ড 
নাচালে কাঞ্জ ইয়ে যেত। অন্য কোন সুপারিশের দরকার পড়ত না। 
ভবে এক্ষেত্ঠও একটা আশঙ্কার বিহয় থেকেই গেল। কোন বেসরকারি 
মালিক বদি শর্ত অনুযায়ী ঠিক সময়মতো খণের কিছ না মেটায়, 
তাহলে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সন্ভট খনিয়ে আসতে বাধা। 
এই সমস্যার সমাধানের জনে! বিদেশি বহুজাতিক কাযবারিদের 
হাতে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার শেয়ার তুলে দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। যুক্ত 
উদ্যোগ (বা জয়েন্ট ভেক্চার) গড়তে বিদেশি কোস্পানিগুলি যাতে 
এগিয়ে আসে সোৎসাহে, সেই কারণে তাদের সামনে নাচানো হলো 
মুনাফার টোপ। এমনিতে চিনে আগে থেকেই ছিল পরিশরযী, দক্ষ আর 
মৃজনীক্ষমতাসম্প় শ্রমিক কাহিনী, গড়ে উঠেছিল শিল্ষ-অর্থনীতির 
ধনিযাপ। এবার বদি বলা হয়, শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার হরণ করা 
হয়েছে নতুন সংবিধানে (ডিসেম্বর ১৯৮২-তে), যদিও আইনত তো 
বর্টেই এদন কি, সরকার বা শ্রমিকদের কেব্রীর় ইউনিরনের নেতৃত্ব 
কোনভাবে জগ্নিকারীদের উৎপাদন বাড়ানোর কোন পরিকল্পনায় বাধা 
দেবে না, তাহলে উচ্ছল মুনাফার সম্ভাবনা আর ঠেকায় কে? এইভাবে 
বেসরফারিকরণের সরকারি “রুট বেঁধে দেওয়া হল। শ্রিকদের দারিঘ 
আর ফাজ হারানোর বিনিময়ে 'সংস্কার' কর্মসূচিতে স্থান পেল বেসরকারি 
মালিকানার প্রসারের পথ, খুলে গেল বিদেশি কোম্পানিদের সামনে 
চিনের অর্থনীতিতে সম্পদ লুষ্টনের নয়া সড়ক) 
দেখা দিল আর একটি সমস্যা শ্রমিকদের একটার পর একটা 
থাকায় আয় কমতে থাকে, ফাক হারানোর সম্ভাবনা বাড়ল। কিন্তু তার 
পরিণামে লরিকের পণ্য ফেনার ক্ষমতা টান পড়ে। দেশীয় বাজার 
সঙ্গী হতে গেল। তাহলে নবতর প্রবুক্তি শুয়োগ ক'রে বিদেশি লগ 
এনে উৎপাদন যে বাড়বে, তার বিক্রির বাজারটা কোথা? এই প্রশ্নের 
সমাধান খোজা ছলো বাঙ্গারের নিয়ম মেনে রপ্তানি নির্ভর উৎপাদনের 
ওপর শুরন্ত ছিরে। একই সঙ্গে ঠিক হলো, আমদানিও হতে দিতে হবে 


অবাতে। পোৱ দাম কমে গেলে, কাচ হারানো শ্রমিক বা গ্রামের 
গৰিকসেকও সুরাহা হবে। বণিক বালাপ-৫ দেশের অনুকূলে থাকবে 
রপ্তানির ওপর ভোর দিলে । এভাবে সমস্যার মোকাবিলা করতে চেয়ে 
শ্রমিকদের ওপর নামানো হল আরো অন্ধ আঘাত। রপ্তানি উৎপাদক 
শি্ে শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস ঠিকা শ্রনের বাবহার, কাছের ঘণ্টা বাড়ানো 
এবং মজুরি সা্কোচনের পথ অবলম্বন করা হয়। এইডাবে বধ্যানিকৃত 
পণ্যের উৎপাদন খরচ কমানো হল যাতে বিদেশের পণ্য প্রতিযোগিতায় 
এঁটে উঠতে না পাবে। উৎপাদনের খরচ কমাতে গেলে শ্রমিকদের 
ধকল সইতে হয় তিনটি দিকে : এক, মজুরি আর কারের দময়ের 
পরিবর্তন ঘটানো হয় শ্রমিকের তিকূলে, দুই, ছাঁটাই বা লে-অফ 
শ্রমিকদের মেনে নিতে বাধা করা হয়। তৃতীয় আব একটি দিক রয়েছে, 
যদিও বিকাশলীল দেশের উদ্বোগপত্তিরা বনে করেন ওই দিকটি সম্পর্কে 
বিশেষ স্পর্শকাতর না হওয়াই বাঞ্ছনীয়, তা হচ্ছে প্রতিকূল কাঙের 
পরিকেশ। কারখানায় ভেতব আলো-হাওযা. দুর্ঘটনার শ্বাত থেকে বাঁচতে 
সেফটি বা নিরাপত্তা, ক্যান্টিনে ভালো। খাবার দাবার ধা অবসর যাপনের 
সময় বিনোদনের বাবস্থা, শ্রমিকদের প্রতি পরিচালকদের আচরণ _ 
সবটা মিলিয়ে ফাঞ্জের সুষ্ঠু পরিবেশ । এর জানো খে খরচ করা দরকার, 
মুনাফালোতী ব্যবস্থায় সে-খরচ বাঁচিয়ে উৎপাদন ব্যায় কমিয়ে রাখাটা 
আজকাল্দকার রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে । 

অথচ উৎপাদকের চোখে তেমন গুরুত্বপূর্ণ না হলেও কাজের 
জায়গায় নিরাপত্তার অভাব ঘটলে কি হয় সেটা বোঝা যায় চিনের 
কাছের নিরাপত্তা বিষয়ক রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের রিপোর্ট দেখে। ২০০০ 
সালে কাজের জায়গায় পুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর সংখ্যা ছিল এব লক্ষ, 
২০০২ সালে সেটাই বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় এক লক্ষ চল্লিশ হাজার। ওক 
একই প্রশাসনের রিপোর্টে কলা হয়েছে গণ প্র্াতন্ত্রী চিনে বছরে , 
১৫,০০০ শ্রমিকের মৃত্যু হয় কারখানায় দুর্ঘটনার জন্যে। (সূত্র : 
www.chinalsborwatch.org তাং 26 September 2005) 

লিউ ইয়র্ক টাইম্‌স (জুন ১৮, ২০০৩)-এর এক প্রতিষেদকের 
তে চিন যদিও মার্কিন দেশে য্যানৃঘ্যাকচারিং স্রবোর রপ্তানিতে এশিয়ার 
দেশগুলির মধ্যে অগ্রণী স্থানে রগ্রেছে, সেখানকার শ্রমিকেরা কিন্তু 
স্বাসকাশি, ্লাডুরোগ, রততসঞ্জালন সাফ্রান্ত অসুখ বিসুধ, হজমের রোগের 
মত যাবগ রোগের কবলে পড়ছে, ঠিক যেনলটি ঘটেছিল লিল্পযুগের 
উবালগ্রে মার্কিন ও ইওরোপীয় শ্রবিধদের বেলায়। আর একভন 
প্রতিবেদকের মতে (এপ্রিল ৭. ২০০৩), সরকারি পরিসংখ্যানে বিশাল 
সংখ্যক ঘটনা ধরাই পড়ে না, যেহেতু মনিবরা শ্রমিকদের বিমার 
আওতায় নিয়েই আসে না আনেক সময়, অথবা শ্রমিকদের বে- 
আইনিভাবে খাটানোর জনো, অথবা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নিরাপত্তা 
নিরস্ুণে রত্েছে এই মর্মে রিপোর্ট দেবার নে সরকারি অফিসারদের 
ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়। 

অনেকের ধারণা, যেহেতু 'সেজ' গুলিতে বিদেশি লরি ভিড় 
জহিয়েছে বিস্তর, উৎপাদন বাড়ছে প্র্তগতিতে, কম-খরচে উৎপাদন 
হচ্ছে, সুতরাং এগুলিই এখনকার চিনের ফন্ত বেড়ে ওঠা স্বর্গ । আবার 
ওটা যদি হয় শেনবেন', তাহলে তে! আর কথা নেই। ভারতে এক 
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আজকাল ঘখস-তখন ভারতের মত চিনে খনি দুর্ঘটনার 


শ্রমিকের মৃত্যু ঘটছে, বে-আইনি খাদানে কোন নিরাণন্ত ব্যবস্থার কোন " 


বালাই নেই। পর্যাপ্ত মুনাফাদারী শিক্ষেও নেই নিরাপত্তার পর্যাপ্ত 
আরোজন। যেমন পুতুল শিল্প। চার হাজার কোটি ডলারের ব্যবস: হয় 
চিনের পুতুল তৈরির শিল্পে তনু সেগানে শ্রমিকদের কাজের জায়গায় 
তো কেই এমনকি ভর্মিটরিতে নিরাপত্তর ব্যাপারেও মন্ত গাফিলতি। 
১৯৯৩ সাপের ১৯শে নভেম্বর রাতে ঝিসি হযাভিজ্যাঘটস্‌ ফ্যাইবিতে 
বিদ্যুতের শর্টসার্কিটেষ ফলে আগুন ধরে যায়, মৃত্যু হয় ৮৪ জন 
শ্রমিকের বাইরে যাযার গেট চারটি, তার অধো একটিই নাত খোলা 
ছিল। সেখান দিয়ে বেরিয়ে পালাবার চেষ্টা করতেই পাদপিষ্ট হয়ে মারা 
যায় শুনেকে। তার পরও যে পূব একটা শিক্ষা হয়েছে বলে হনে হয় না। 
নিরাপতার পাশে নির্লিপ্যির ভাবটা বজায় রয়েছে ঠিক আগের মতই। 
শ্রমিকেবাও মানুষ, তাদের তীবনের দাম অনেক বেশি, মুনা শিকারিরা 
সে কথায় কর্ণপাতই করে না। 

লমিকারীদের কাছে সুনাফাই একমাত্র বিচার্থ বিধয়। মুনাফা 
অর্জনের পথে যে কোন বাধা আগ্রা করাটাই পুঁজির ধর্ব। শ্ররিকের 
মানযাধিকার কিংবা নিরাপত্তা কোন কিছুই পুঁজিপতিন বিচাবে আমল 
পায় না। এমন কি এই দিকে দৃষ্টি ফেরালে মূনাফা যনি কমে যাধ, 
তাহলে সেগুলি পারে দলে এগিয়ে যেতে হয় পৃজিকে। পুঁডরিাদের 
ইতিহাস অন্তত তাই বলে। আজ কেন প্রশান্ত নহাসাগরের উপকৃলবতী 
শহয় এলাকায় শ্রমিক নিগ্রহের ঘটনা আকছার ঘটছে, তার বহসা লুকিয়ে 
আছে পুঁজির স্বাভাবিক ধর্মের মধ্যে। 
মন্তা শরম : ম্যাফিন্সে কোগাটার্লি (সংখ্যা ১, ২০০৫)৩ পরিবেশিত 
একটি তথ্যে দেখা যাচ্ছে, প্রতি ঘণ্টায় মজুরির হার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, 
কানাডা কিংবা মেক্সিকোতে যথাক্রমে ২১-৩, ১৮. ২.১ ডলার। তুলনায় 
ওই মজুরির হার কিলিপাইন্‌স-এ ৭০ সেন্ট (৭ ডলার) আর চিনে 
মাঝ ৪০ সেন্ট (.৪ ডলার)। ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি নাগাদ 
চিনে যৌথ উদ্নোগে অশেগ্রহণকারী হংকং-এর লয়িকারীরা চিনে ৩০ 
লাখ শ্রদিঝ ধাটালে শুধু এই বাবদে এফবছরে মুনাফা পেত ১২০ 
কোটি ডলার । [তথাসূত্র: Robert Weil. Red Cur. White Cat] 
আরজ বিশ্বের মোট খেলনা রপ্তানির এক-তৃতীয়াশে আসে চিন থেকে। 
সস্তায় খারা চিনা পুতুল কেনেন বাচ্চাদের মুখে হাসি ফোটাতে, তারা 
কি জানেন, প্রতিটি পুতুলের ভেঙর রয়েছে চিনা শ্রমিক মহিলাদের 
জমাট বাঁধা অশ্রু আর ঘাম, চাপা দীর্ঘস্বাস? খেলনার কারধানাগুলিতে 
কোন ইউনিয়ন নেই, মঞ্জুরি সেখানে ঘণ্টায় ১২ সেন্ট মাত্র। পরবের 
মরগুনে সেখানে খাটতে হয় সপ্তাহে সাতদিন, প্রতিদিন ১২ থেকে ১৬ 


এক এক সনয় দিনে ১৮ থণ্টাও কন করানো হয়! ঈ্ুরি ঘণ্টায় ৩০ 
সেক্ট। ওভারটাইনের জনো দেওয়া হয় ঘন্টায় ৫০ সেন্ট-এব মাতো। 
সে ১৩০ ঘণ্টা ওভারটাইন খাটতেই হবে, এটাই বৈদ্যুতিন শি 
রেওয়াজ হযে গড়িয়েছে) 

চিনে এখন ২০ কোটির মত হতভনকানী শ্রমিক। কাজের 
সন্ধানে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছেন এক অঞ্চল ছেড়ে আর এক অঞ্লে। 
গে কৃষকদের ডি কেড়ে নেওয়ায় দেবোধি খানের ক্েতনভুগকের 
দিক এই অবস্থা হতে চলোছে। পরিহাহী রিতের বিশাল বাহিনীর সুধা 
সুড়োচ্ছে ছোট-মাঝাবি শিছ ইউনিটগুলি। তারা মার্কিন কোপপানিদের 
অর্ডার মত কাজ করে দিচ্ছে জলের দানে, আর সেই কারে তাদের 
মুলাফাও হচ্ছে বিশ্ুর। 

ইন্টারনেটে Update Series 14 (April 24, 2007) খুললে 
শ্রদিকদের প্রতি অবিচারের এরকথ বেশ কিছু তথা পাওয়া যাবে। 

'সেজ-শুলিতে হীতি হলো মাসে একবার নজর দেবাধ) তাবে 
একদাসের মুবি পেতে হালে সাধারণত চ্লিশ দিনেৰ মজুরি ডেম" বাধতে 
হবে। কোন কোন কোম্পানি বাধ্য করে আবো বেশিদিনের মদুধি ভরা 
রাধতে। কেউ ঘদি কাণ্ডের চাপ সইতে না পেয়ে কাড ছোড়ে চলে 
খাবার নল করে, আনা টাকা আর ফেরত দেওয়া হয় না। 
কাজের সময় 


দিনে ১২ ঘণ্টার শিট হচ্ছে সাধারণ নিয়ম। সপ্তাহে ৬ দিন 
কাজ না ক'রে উপায় নেই। কোন কোন ভ্রাখণায় খাটানো হয় আরো 
বেশি সময। বিশেষ ক'রে থে কাবখানাগুলিতে ম্যাকডোনাল্ড'স, ডিনি, 
হেস্ত্রো, ওয়ারনার, পারামাউন্টেব মত বড় বড় কোম্পানি ঠিষ্ায় 
কাজ করিয়ে নেয়। এসব জায়গায় চিনের জাতীয় দিবস (পয়লা আ্ট্রোবর) 
কিংবা মে দিবস-৩ও কাজ করতে বাধা কবা হয় -. দিনে ১৪ থেকে 
১৬ ঘণ্টা কাজ করিয়ে নেওয়া হাঃ। শ্রমিকদের থাকার জায়গা কারখানা 
থেকে মিনিট দু-এর দূরত্বে, একই চৌহদ্দির ডেতর। এরকম একটি 
কোম্পানির না মার্টন। সেখানে খাটদ্না হয় সকাল ৭টা থেকে ১১টা, 
দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৫টায়, আবার সান্ধা ৬৩০ থেকে বাত 
১১-৩০ (ওডারটাইম)। একমাত্র রবিবার বাদে সবদিলই ওভার়টাইম 
খাটতে হয়। শ্রমিকেরা কাজে যোগ দেওয়ার আশে প্রথমেই তাদের 
দিয়ে একটি চুক্তি সই করানো হয়, তার কপি শ্রমিকের কাছে থাকে না। 
মরকারি অফিসারদের দেখানোর জনে ওই চুক্তি সই করানো হয। 
তাতে এপ হীর্ঘসিময় ধরে কাজ করার কোন কথা থাকে না। ১৫ থেকে 
১৭ জন শ্রমিককে একটি ২০ বর্গমিটার ঘবের মহ পুরে দেওয়া হয় 
= ইম্পাতের বানানো ছোট ছোট খুপরিতে এফ এক ডনের শোষ'র 
জায়গা। 


কাজের জায়গার নিরাপত্জ 

আগেই, এ বিষযে দূ-চার কথা বলা হয়েছে। এখন শুধু উল্লেখ 
কবা দরকার, শধিভাংশ কারখানায় শ্রমিকদের কোন দক্তানা দেওয়া 
হয় না। তাদের বেশিরভাগের হাতের চামড়ায় পোড়া পোড়া দাগ। 
মুখোশ পরতেও দেওয়া শ্রধ না। কিন্তু সরকারি শ্রফিসারেরা কারখানা 
পরিদর্শনে এলে দস্তানা, মুখোশ __ সবই পরতে হয়) নইলে শ্রয়িকদের 
জরিমানা করা হয। নির্নাপকর্মীদের অবস্থা করুণ, এদের বেশির ভাগ 
সময় অন্তত দিনে দশ ঘণ্টা খাটালো হয়। পোশাক-আশাক খুলি ধূসবিত। 
সাফ সৃতরো করার পয়সা যা ফুরসত কোনটাই তারা পাঘ়না। এরা 
বেশিরভাগই পরিযায়ী শ্রমিক । এদের ৯৭ শতাংশের কপালে চিকিৎসা 
পরের কোন সুযোগ সুবিধা জোটে না। 
মহিলা শ্রমিকদের ওপর জুলুম 

চিনের বা্ট্রীয সংস্থায় নিযুক্ত নারী শ্রহিজনের ৬০ শতাংশ কাড 
হারিঘেছেন। তবু এখনো সেদেশের মোট শ্রমিকদের ৪০ শতাংশ নাহী। 
একবঘর কাজ ধরার পর কান্ড পান নি এমন কং নারীই আজ কর্মশ্রার্থী। 
দেশের ৭৫ শতাংশ নাহী এখন কানের সগ্ধানে ঘুরছেল। 

'গেভ'-এব মধো কোন কারখানার কাজ দেবার সময বালে 
দেওয়া হয় সন্তান পেটে এলে কাজ হাকে। প্রার্থী নির্বাচনের আগে 
খুঁটিয়ে বয়সট। দেখা হয়, আর অবিবাহিতা কিনা সে বিবয়ে তদন্ত 
চালানো হয়। জুতো তৈরির বীবক কারখানায় নাযী শ্রমিকদের দিয়ে 
ভারি কান্ত করানো হয়, কেননা ইউনিয়ন গড়বে এই আশঙ্কায় ওখানে 
পুরুধ শ্রমিক নেওয়া হয় না। ওই কারখালায় মহিলাদের যৌন হেনস্থার 
অভিযোগ করেছেন শ্রমিকেরা। সে খবর বেরিয়েছে ইন্টারনেটে 
(www.chinslaborwatch.org / January 2, 2002)। তবে 
এখানকার মতো অনা জায়গাতেও নারীহমিকেরা সুখ বুজে সয়ে যাচ্ছেন: 
যৌন হেনস্তা হবার অভিযোগ আনলে পাছে কাজ হারাতে হয় এই 
ভয়ে। 

সরকার যে নারীশ্রমিকদের দুরবস্থা বিচলিত নয় তার দুটি 
হমাপ : 

>. দক্ষতাবৃন্ধির অজুহাতে রাষীর সংস্থায় লে-শ্রফের শিকার 
হন সর্বপ্রথম ৩৫ বছরের বেশি বরসের নারীরা; ২. জিযাসু হ্রদেশে 
১৪৪টি রাষ্ট্র বন কারখানায় বন ৯৫,০০০ শ্রমিককে লে. 
করা হয়, তাদের মতো ৮০ শতাংশ ছিলেন নারী। 


কর্মহীনতা 


বিশ্বায়নের ফলে. আখেরে লাভ হবে, একথা লব) উ্ধানৈতিক 
প্রতিটি সরকারই আশ্বাস দিযে থাকেন। চিনের সরকারও বলেছেন, 
লরি বাড়াবে বত দ্রুত গতিতে, ততই বেকারত্ব দূর হবে চিরতরে । তবে 
সরকার একথাও আগান ব'লে রেখেছেন, সব কর্মপরার্থী আর লে-অফু 
হওয়্য শ্রনিকদের জন্যে কাজের ব্যবস্থা করা যাবে না। ১ কোটি ৪০ 
লক্ষ লোক কর্মহীন অবস্থায় থাকবে ২০০৬-এ। [এ তথয : China 
Economic Net 2006] 


চিনের শ্রথ আর সামাজিক নিরাপত্ত! বিষয়ক মন্ত্রী আরো বাস্তব 
ছবি তুলে ধরেছেন। তাব মতে ২ কোটি ৪০ লাখ শহরসাসী এখন 
কর্মশ্রাধী হন শ্রতিবহর। আর গ্রামে ১৫ কোটি কৃষকের কোন কাজ্জ 
নেই । তাদের ভেতর ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ এসেছেন শহর এলালায়। 
সৃতবাং সব মিলিয়ে ছবিটা ভয়াবহ (৮৮৮৩৯০20018 / 10 
March 2004) 

এশীয় উন্নয়ন ব্যান্কের (5 Indicators 2002 আর Key 
Indicators 2003 আর Key Indicators 2003 এ চোখ বোলালে 
দেখা যায়, ১৯৮৫-১৯৯৭ এই ক'টি বছরে মানুফ্যাকচারিং শিল্পে 
কর্মনিযুকির সংখ্য পরপর বেড়ে চলেছিল ঠিকই, তবে তারপর থেকে 
ওই শিজে নিযুকি হ্রাস পাচ্ছে। ২০০২ সালে ওই শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের 
সংখা ১৯৮৫ সালের স্তরে নেমে গেছে (১৯৮৫-তে নিযুক্ত ছিলেন ৮ 
কোটি ৩৪ লক্ষ ৯০ হানার, ২০০২-এ নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ৮ কোটি 
৩০ লক্ষ ৮০ হাজাব, আর মোট কর্মে নিযুক্ত বাক্তির শতাংশ আকারে 
ম্যানুফাকচারিং-এ নিয়োগ কমে গেছে 1১৯৮৫-তে ১৬.৭ শতাংশের 
জায়গায় ২০০২-এ ১১.৩ শতাংশ]। অপরদিকে কৃষিতে নিযুক্ত ধাক্তির 
সংখ্যা মোট কর্মসংস্থানের ৬২.৪ শতাংশ ছিল ১৯৮৫-তৈ, সেটা নেমে 
এসেছে ৪৪.১ শতাংশে ২০০২-৫। মোট কর্মসংস্থান কিন্তু বেড়েছে 
আলোচ্যপর্বে ৪৯ কোটি ৮৭ লক্ষ ৩০ হাজার থেকে ৭৩ কোটি ৭৪ 
লক্ষ। কৃষিতে সঙ্গীন অবস্থা, ফ্যানুফ্যাকচারিং-এ কিছুটা হতাশাজনক 
অবস্থা সেও প্রধানত ব্যবসাবাণিজ্য, পরিবহন ও নির্বাণ শিল্পের 
কাছের জোয়ার বইছে বলে অবস্থাটা এতখানি ফরুণ হয়ে ওঠে নি। এই 
ক্ষেত্রটিতে (“অন্যান হিসাবে দেখানো হয়েছে এ ডি বির সারণিতে) 
কর্মসান্থান ১৯৮৫র তুলনায় ২০০২-এ উল্লেখযোগ্যডাবে বেড়েছে -_ 
২০.৮ শতাংশের জায়গার ৪9.৭ শতাংশ। 

সরকারি তাখ্যের ভিন্তিতে তৈরি এ ছবিতে বান্তব অবস্থার 
প্রতিফলন কোথায়? শ্রেফ কাবখানা বন্ধ হবার কারণে ধারা কাজ 
হাবিয়ে আজো ধুঁকছেন, তাদের সংখ্যা ক্রমাগত বোড়েই চলেছে। 
১৯৯০-এর দশকে অবস্থাটা ছিল সবচেয়ে মারান্মক। মোট কর্মরত 
শ্রদশকির শতাংশ হিসাবে ওই বসিয়ে-রাখা শ্রমিকের সংখ্যা বেড়েছে 
লাফিয়ে লাফিয়ে _ ১৯৮৮-তে ০.৭, ১৯৯৪-এ ১০, ১৯৯৫-এ 
২৩.৮ আর ১৯৯৬-এ ৩৫.৮) এই শ্রথিকদের কর্মহীন ব'লে 
সরকারিভাবে ধরা হয় না, কেননা ওরা মাসিক ভাতা পান ১০ ডলার, 
যাতে কায়ক্রেশে স্মীবনধারণ করা কঠিন হয়ে দীড়িতেছে। এ দিকে গ্রাম 
ছেড়ে ধারা কাছের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আছ এখানে, কাল ওখানে 
_ ওঁদের কৃষিতে যুক্ত ব'লে ধরা হচ্ছে এখনো। মার্টিন হার্ট ল্যান্ডুস্বাগ 
এবং পল যাকিট তাদের গবেধণায় দেখেছেন, চিনের গ্রামাঞ্চলে 
অর্ধনিধুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা হায় ৩০ কোটি। এঁদের-ও কর্মছীন হিসাবে 
দেখা হয় না [Contradictions of China's Construction : 
Domestic", Analytical Monthly Review, July-August 
2004) 1 
ট্রেন্ড ইউনিয়ন আন্দোলন চূড়ান্তভাবে দুরীতি্রস্ত সরকারি ও পার্টি 
আমলারা আজ যখন লিল্পসস্থোর ম্যানেজার আর বেসরকারি 
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মালিকদের সঙ্গে জোট বেঁধে চিনের মাটিতে নতুন পুঁজিপতি শ্রেণী 
হিসাবে গিয়ে উঠেছে, যখন তারা তানের বিস্তসঞ্চয়ের নেশার উদ্মন্ত 
হয়ে নিতানতুন আক্রমণ নামিয়েছে শ্রমিক কৃষকের উপর, তখন 
সেখানকার একমাত্র সরকারিভাবে স্বীকৃত ইউনিয়ন অল চায়না 
ফেডারেশন অফ ট্রেড ইউনিয়নস (এ সি এফ টি ইউ) সরকারের 
ধাবতীয় দীড়নমূলক কাজকর্মকে সমর্থন জানিয়েছে) 

এ অবস্থায় চিনের শ্রমিক শ্রেণী নিদিষ্ট হয়ে বসে নেই। তারা 
বারবার '্বতট্ স্বাধীন ইউনিয়ন গড়েছেন, সংগ্রামের বয়দালে গড়ে-ওঠা 
সেই ইউনিয়নগুলিকে সরক্যর বে-আইনি ঘোষণা কবেছে। সেই কারণে. 
শ্রমিকেরা জোট বাঁধছেন গোপনে, সংগঠিত হয়েছে দের উদ্যোগে 
বর্তমান বিশ্বের সবচেছে বড় বড় গণজ্ঞাগবগ। কোথাও কোথাও হাত 
মিলিয়েছেন তারা বিদ্রোহী কৃষকদের সঙ্গেও। তিয়েন আন মেন 
স্কোয়ারে গণতান্ত্রিক আন্দোলন (১৯৭৮-৮১) দেওয়াল লিখনের 
মাধ্যমে পণতত্তের প্রতি মানুষের তীত্র আকর্ষণ গড়ে তুলেছিল যধন, 
তখনি তাকে দমন করা হয়, আন্দোলনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা ক'বে। ওই 
আন্দোলনের দশক পূর্তি পালন করা হয় ১৯৮৯-এ। তার প্রতি সংহতি 
জানাতে দলে দলে শ্রমিকেরা আসেন। তখনি তৈরি হয় বেইভিং 
আট্টোনমাস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন (ডব্লিউ এ এফ) । তার সদস্য সংখ্যা 
১০ হাজার থেকে ২০ হাজার পর্যন্ত বেডেছিল। তারপৰ অন্যান 
শহরেও অটোনমাস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন তৈরি হয়। ওই বছর ২রা 
জুন চিনের অল-চায়না ফেডারেশন তথ ট্রেড ইউনিস (এ সি এফ 
টি ইউ) _. কেউ কেউ ঠাট্টা করে বলেন, সিটুর হৈনিক সংস্করণ _ 
এর দাবি মেনে নিয়ে সরকার ডব্লিউ এ এফ-গুলিকে বে-াইনি খোষপা 
করে। ১৯৯১-এ ট্রী ট্রেড ইউনিয়নস্‌ অফ চায়না তৈৰি হয়, ১৯৯৪-৩ 
বেইজিং-এ গড়ে ওঠে লিগ ফর দি প্রোটেকশন অফ দ্য রাইটস অফ 
ওয়ার্কিং পিপ্ল। ওই একই বছরে শেনঝেন্-এ তৈরি হয় হায়ার্ড আান্ড 
ওয়ার্কার্স ফেডারেশন। রাষ্ট্রীয় দমনপীড়নের মুখে এই ইউনিয়নগুলির 
অস্তিথ লোপ পায়। চিনের শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে গীর অনুসন্ধান 
চালিয়ে যে তথা পাওয়া গেছে, তার ভিন্ডিতে চিনের শিল্পাঞ্চলে 
অনিগর্ভ পরিস্থিতির আঁচ পাওয়া যায়। গুয়াদে শুদেশে __ যেখানে 


করে এখনো শ্রমিকদের সংগঠিত করে চলেছে। ওই শুয়াদেতে লাখো 
লাখোবার শ্র্বিরোধের ঘটনা ঘটেছে। [তথাসূত্জ : Marvin J. Levine, 
Worker Rights and Labour Standards in Asia's Four 
New Tigers : A Common Perspective (Springer, 1997) 
LX 

অল চান! ফেডারেশন অফ ট্রেড ইউনিগ্ননস্‌ শ্রমিকদের লে- 
অফ; কারখানা ক্লোজার _- এ সব কোনো কিছুর বিরুদ্ধে কোনোদিনই 
মুখ খোলে নি। বরং নারী শ্রমিকদের ওপর বেশি আঘাত নামছে বলে 


অভিযোগ ঠায় ওই ইউনিয়ন ফেডাবেশন বিক্রুপ করে বালে কিছু 
হিলা ভাবছেন ডস্ম হওয়া থেকে কবরে যাওয়া পর্যন্ত বাট ভাগের 
কান্ড যোগাবে, কাদের নলোভাক বদলাতে হবে (২৫শে বে, ১৯৯৫ 
থেকে রবার্ট ওয়েইল-এর উদ্ভৃতি)। 


শ্রমিকদের প্রতিরোধ 


২০০১ সালের এক হিসাবে দেখা যায়, চিনে আনেক ব্রা 
সংস্থার কাজ বন্ধ হয়ে যাওযাঘ, কিংবা বেসরকারি না «হাতে 
শেযার হস্তাত্বর হবার দরুন ৪ ভোর্টি ৫০ লক্ষ থেকে ৫ কোটি শ্রনিক 
লে-অফ্‌ হয়েছেন। বিস্ববাণিজঞা সংস্থার সদস্য হকার দু বছবের দধে। ৪ 
কোটি শ্রমিক লে অফ হয়েছেন (9০180 এব দেওয়া এই তা উদ্ধত 
হয়েছে Beverley J Silver, Forces uf Labour 
Aovement and Glob jon since 1870 Cambridge 
University Press, 2003 বইটিতে]। প্রথম দিকে লেখ! হওয়া 
শ্রমিককে মাসে ১০ থেকে ৫০ ডলার দেওয়া হত ভাতা হিসাবে একুপ 
শতকে আর তা হচ্ছে না। লে অফ হওয়া শ্রমিককে থোক কিছু টাকা 
ধৰিয়ে তার সঙ্গে সংস্থার সম্পর্ক চিরতরে চুক্তিয়ে দেওয়া হয়। কেননা, 
ওই সাস্থাটি আর রাষ্ট্রায়ত্ত নথ. এটি পরিণত হয়েছে যুক্ত উপোগগে ! 

এখন শ্রমিকদের জীবনে অনিশ্চয়তা আগবো বেড়েছে। আগে 
শ্রমিকদের আন্দোলনের প্রধান দাবি ছিল নবি আর পেনসন 
আদায়ের। অবশ রাষ্ট্রায়ত্ত কোন শিল্পসংস্থার বেসবকাতি হাতে 
(আংশিক হলেও) হস্তান্তর হবার সন্তাবনা াকলে বাড়তি সবি উঠত, 
কাজ কেডে নেবার চক্রাস্তব থেকে বূর হটো। এখন দাবি উঠছে, 
দুনীতিগ্রন্ত সরকারি আমলা আর পার্টি নেতানের নৃষ্টাপ্তমূলক শান্তিব। 

চিনের উত্তযাংশের দু'টি প্রদেশে ২০০২ সালের মার্চ থেকে মে 
মাস পর্যন্ত প্রায় আশি হাজার শ্রমিকের থে বিক্ষোভ আন্দোলন চল, 
সেখানেই প্রথমে লোকে বুঝতে পারে চিনে রাজনৈতিক অশাসতি লালা 
বাঁধছে। দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে যে প্রধল টানাপোড়েন চালেছে, 
তাব প্রকাশ দেখা গেল এই আন্দোলনে | কেক দাস ধরে তাঠিং তৈল 
খনি ও শোধনাগারের প্রায় ৫০ হাজার শ্রমিক সামিল হন এই 
আদ্দোলনে। কয়েক মাস ধরে বিক্ষোভ দেখান লিয়াওইযাং শহরের 
২০টি রষ্ট্রযত্ত সংস্থার ৩৩ হাজাবেরও বেশি শ্রনিক। 

তা চিং আর লিয়াওইফ্াং-এর আন্দোলন প্রথম (থেকেই 
রাজনৈতিক কিছু সোপান সামনে নিয়ে আসে। সমানজতস্ের বোরখ্যর 
ভেতর পুজিবাদকে চিনে নিয়ে চিনের মাটিতে সাস্রান্যবাচীদের 
দখলদারি চালানোর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অভিযান চালানোর ডাক 
দেওয়া হয় এ বিক্ষোভ থেকে। উল্লেখ করা যেতে পারে “তাচিং” 
কথাটার অর্থ মহান উদযাপন। নামকরণ করা হয়েছিল ১৯৬৯-এ, 
যথেষ্ট প্রতিকূল অবস্থায় উত্তরের হাড় হিন করা দীতকে উপেক্ষা ক'রে 
এখানকার শ্রমিকরা একটি বিশাল তৈলখনি থেকে তেল উত্তোলনে 
সাফল্য শর্কনি করেন, তাদের তৈরি শোধলাগারটি চিনকে ভরসা 
জুগিচেছিল তৈলসম্পদে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার। এখানকার তেল 
উৎপাদনের ফলে উত্তরাংশে চিনের অধিবাসীরা শীতের মোকাবিলা 






Workers” 
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করতে সক্ষম হ'ন। সেই কারণে স্বাও-এর শাহান ছিল "শিলে তাচিং 
থেকে শেখ”। 

ওই সময় থেকে তাচিং-এর শ্রমিকদের অযো রাজনৈতিক বিহযে 
আগ্রহ, বাডনৈতিক তত্বের অনুশীলন -- সমস্ত কিছুই দেখা যায । মাও- 
এর আমলে শ্রমিকেরা বেড়ে উঠেছিলেন একটি বিশেষ শিক্ষা নিয়ে _ 
শ্রমিকদের সচেতন নেতৃতের উপর নির্ভর করছে দেশের রাক্মনৈতিক 
ভবিষাৎ। এখন ওই তাচিং-এব শ্রমিকেরা দেখলেন, বর্তনান সরকার 
শ্রমিকদের ওপব বিন্দুমাত্র ভবসা রাখতে পারছে না। তারা শ্রমিকদের 
বহুজাতিক কোং আর দেউলিঘা শহব প্রশালনেক অনুগ্রহভাজন ক'রে 
রাখতে চায়। 

শ্রমিকেরা নিক্েদের নধো আলাপ আলোচনা ক'রে বুকতে 
পাবলেন, এখন লে-অফ হওয়া শ্রনিফর্দের সরকার আর বসিয়ে বসিয়ে 
ভাতা দেবে না প্রতিমাসে । যে থোক টাফা ধরিঘে দেওয়া হবে তা দিয়ে 
কদিন বা চলবে তাদের” তারা আলোচন। করলেন, আনাদের "লোহার 
তৈরি ভাতের বাটি” যেতে যাবার কথা, সে বাটি ভেঙেছে কারা? এসব 
নালা প্র্। -_ সরকার ও পার্টির পক্ষে রীতিমত অস্বস্তিকর সব প্রশ্ন 
তুলতে থাকেন তারা একের পর এক। 

শ্রমিকদের সংগঠিত কবার অপরাধে লিয়াওইয়াঙ-এ চারজন 
বসিয়ে দেওয়া শ্রমিক ()0186218)-কে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তাদের 
অপরাধ, তাদের উপকানিতে শ্রমিকেরা এফটি বন্ধ ফেরো এ্যালয় 
প্যান্টের শ্রমিকদের ডব্রিটরি-তে ২০০০ সালের মার্চ মাসে আপেল আর 
কমলাপেধুর স্টলের পেছনে চারটি পোস্টার সেঁটেছিল। একটিতে 
প্রেসিডেন্ট জিয়াং জেমিনঝে চিঠি: অপরটিতে লিতাওইয়াং-এর 
প্রাদেশিক সরকারকে লেখা চিঠি; তৃতীরটি লিয়াওইয়াং-এর জনগণের 
উদ্দেশ্যে লেখা, কিছুটা ক্লেধায়ক : জনগণ আপনারা কি ওভলববর্ষ 
উদযাপন করছেন? চতুর্থটতে একটু ব্যাখ্যামূলফ লেখা -- ওই 
্রান্টের নেতারা শ্রমিকদের প্রতি তাদের দায়িত্ব লঙবন করেছে, 
কিভাবে জলের দরে তারা বেছে দিয়েছে ফারখ্যনাটা -_ তার ফিরিস্তি 
ওই কারখানায় বিশ বছর চাকরি ঝ'রার পর কারখানা বন্ধ হওয়ার 
তাদের ভুটছে মাত্র ২০০০ ডলার। নেতাদের ওই পোস্টারে বর্ণনা করা 
হয়েছে দুনীতিগস্ত কীট ছিসাবে। 

ফা্টুরি গেটে জড়ো হবার আহান ভানানো চারটি পোস্টার 
অক্ষত রয়েছে। দু'বছর বাদেও দেখা গেছে, পুলিশ সেগুলি সরায় নি। 
প্রতিবাদ করলে কি ফল হয় সম্ভবত সেই বিষয়ে শিক্ষা দেবার মতলবে? 

লিগ্পাও ইয়াং-ও শ্রমিকদের প্রতিবাদ জোরালো হয়ে উঠেছিল 
একটি কারণে । বেজিং-এ নখদপ্তহীন শিপ্লস্‌ কংগ্রেসে (জেলাস্তরের 
প্রতিনিধিরা জড় হন এই কংগ্রেসে) লিরাওইয়াং শহরের প্রাক্তন 
নগরপাল তার বকৃতায় ষন্তব্ত করেন (পরে সরকার-নিয়ন্তিত 
টেলিভিশন মারফত সম্প্রচারিত হত) যে, লিয়াওইয়াং-এ কোনো 
এফক্জনও বেকার মানুষ নেই। উত্তর-পূর্বাঞ্চল (চিনের) তখন হাড়হিম 
করা শীত। ঘর গরন রাখার জনো শক্তি খরচের বিল মেটাতে গিয়ে 
বলির়েদেওা শ্রমিকদের তখন কালঘাম ফুটে যাবার যোগাড়। 


লিতাওইয়াং আর তাচিং-এব বত উত্তব চিনের ফু পান-এর 
রাস্তায় নেমেছিলেন আশি হাজার কাক-হারানো শ্রমিক (Xiang) 
তাদের মধো পরায় হাজার ঘশেক মানুষ নিযে বাস্তা আটকে দিলেন দুবার। 
২০০২ সালের মার্চের মাঝামাঝি। নাগাদ এটা ঘটে। পুলিশের 
আক্রমণের পরোয়া লা ক'বে আন্দোলনে অংশ নেন ফু সান-এর কয়লা, 
সিমেন্ট, ইস্পাত আর পেট্রোরাসামনিক শিপ্পের কান্ধ হারানো 
শ্রমিকেরা । তারা দাবি কবেছিলেন, বেঁচে থাকার মত ভাতা। তখনকার 
মত ফুসানের প্রশাসনিক কর্তারা প্রত্যেক প্রতিবাদকারীর হাতে ৯ ডলার 
ওকে নিয়ে পরিস্থিতি সানাল দেয়। 

এই প্রতিবাদ আপাতত সামলে নিলেও চিনের কেন্দ্রীয় সরকার 
বুঝতে পারে, গণ-আন্দে'লনের সম্ভাবনার হী লুকিয়ে আছে এরই 
আবো। নাও-এর আমলে মানুষের ভীবনে নিরাপত্তা ছিল, এখন আর সে 
বানও নেই, সে-অযোধ্যাও লেই। পার্টি এবং সরকারের নেতারা 
পুঁজিবাদের হীদ্র এনে বুনেছে। এখন সেটি নহ্যকহ, তাকে কেটে ফেলার 
সাধ্য নেই ওদের __ মানুষের কথায় বার্তায় ধ্রায়ণ প্রকাশ পাচ্ছে এ 
কথাগুলি । সেইকারণে পার্টির নেতারা সির ক'রে ফেলেছে, কৃণমূলন্তরে 
কেউ যদি স্বাধীনভাবে চলতে চায় তাহলে তার সম্ভাবনাকে উৎপাটিত 
করতে হবে। সেই কারণে নামানো হাচছে রাষ্ট্রের হিত্রে আডরনণ। 

বে ব্যাপারটা অভিনব, তা এই যে শ্রমিকের! সেই সন্ত্রাস এবং 
র্তচক্ষুকে কখনো কনো পরোয়া করছেন না। ২০০০ সানে খু সানে 
টাইগার প্ল্যাটফর্ম কয়লাধনিতে প্রায় তিরিশ হাজার খনি শ্রমিককে 
বিদায় জানানোর পর জনমানসে বিরূপ ধর্তিত্রিয়া দেখা মেয় 
শ্রমিকেরা তার বিরুদ্ধে উঠে দাড়ানোর জন্যে মানসিকভাবে তৈরি 
হচ্ছিলেন তখন থেকে। ভারা দেখলেন, ফু সান-এর কয়লাখনিতে ২০ 
বছর কান্ধ করার পর তাদের লে-অফ করার সময় থোক ৪৪০০ ডলার 
হাতে ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এননিতে মনে হবে হয়তো এ তো বিশাল 
পরিমাণ টাকা। কার্যত তারা এ যে আদপে খুবই সামান] ক'টা টাকা, 
সেটা বুঝতে পারছেন, রাষ্ট্র তার দায়িত্ব চুকিয়ে দেওয়ার পর যখন 
তারা বাধ্য হচ্ছেন সমস্ত খরচের দায় বহন করতে । ঘর গরম রাখার 
ফনো, চিকিৎসা, পেনসন বা বিমার জন্যে (রাষ্ট্র যে খরচণ্ডলো মেটাত 
আগে) তাদের লাগছে বন্ধরে ১৯০০ ডলার। আর্থিক অনটন 
প্রবলভাবে এই প্রথম তাদের জীবনকে গ্রাস করল। 

অথচ তারা চোখের সাননে দেখতে পাচ্ছেন, পার্টি আর 
সরকারের নতুন প্রডান্মের নেতা থেকে আরও করে পুরোনো মনিবর্য 
পর্যন্ত কি আরামসে দিন কাটাচ্ছে। তাদের পরিবারের লোকজনের 
ঝকমকে গাড়ি, সেলফোন ব! বাদশাহি জুতোর জন্যে ধা খরচ করে 
প্রতিবন্র, তা দিয়ে একটি চিনা পরিবারের কত বছর চলবে তার ঠিক 
নেই [তথাসূত্র : Robert Masquand, “Chins faces growing 
labour unrest; Christian Sclence Monitor, March 25, 
2002) 

চিনের উত্তরাংশে শ্রমিকদের বিদ্রোহ যেমন জঙ্গি আকার ধারণ 
করেছে, প্রার ঠিক একই অবস্থা দক্ষিশের অনেক শহরেও। এখানে 
আমরা সাংহাই থেকে ১৫০ মাইল দুরের একটি খুদে শহর দাফেঙ-এর 
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উপকাঠে একটি সন্্ কারখানায় শ্রনিকদের আন্দোসগলের 

ফা বালে এই বিযায়ে ছেদ টানতে চাই। টিন 
এই কারখানার দু হাজন শ্রনিক (বেশিরভাগই নামী শ্রমিত) 

গয়াংফেও বসু আবখানাটি দখল কানে মাটি কামডে পড়ে থেকে 

দিগারোয়াভাবে ধর্মঘট পরিচালন কবেন। ধর্মঘট শুক হয় ২০৩১ এর 

১৬ই ভিসেম্ব, তীর সারাহ পীড়ন চালিতে ১১ দিনের রাখার 

শ্রমিকদের ধর্মঘট ভোগে নেয় সরকার। 

এই কারখানার শ্রমিকরা দেখেছেন, হার হাডার বায শিল্প 
1 এনিট হয় বন্ধ হয়ে গেছে নতুবা বন্ধ হওয়ার নূখে, না হয় সি হয়ে 
েছে। সারাজীবনের কাজের নিরাপতা আব নালান সুহোগসুবিধার 
বিনিময়ে এখন জুটছে লে-অফ। অনেক সময় তাদের সারা তীবনের 
দক্ষ হাতিয়ে নিয়েছে দুমীতিগ্রপ্ত আানেকার-রা। ভারা দেখেছেন, বে 
পাটি একসময় সবার জনা উন্নততর জীবনের বপন দেখাত, আজ তানের 
কোন বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। 

১৯৯০ সালে পুরোনাজ্ায় বেসরকারিফবগ তখনো শুক হুয়নি। 
বেজিং-এর সরকারি আমলার স্থানীয় জফিসারদের বলল, দূর্বল সংস্থার 
শেয়ার শ্রমিকদের বেচে দাও। শ্রমিকরা প্রস্তাবমত তানের কারখানার 
কিছু শেয়ার কেনে, তবে বেশিরভাগ শেয়ার রইল রাষ্ট্র হাতে। পরে 
কারখানা চলল কিছু দিন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে । তবে পারে আবার শেয়ার 
বেচার প্রস্তাব দেওয়ায় শ্রমিকরা বেঁকে বসে, দেনায় চলা কারখানার 
কোন শেয়ার আর তারা কিনতে বাজি নয়। শ্রমিকদের অরতিপতি বুঝতে 
পেরে অফিসারেরা ইনিয়ে বিনিয়ে মুনাফার উজ্জল সন্তাবনাষ কথা 
তুলে ধরে। পু ধমকের সুরে বলে, শেয়ার লা কিনলে ফল পেতে হবে 
হাতেনাতে। 

১৯৯৬এ 'সংস্কার'-এর ঢেউ এসে লাগে দাহেঞজ-এ। চার 
হারার শ্রমিকফে বাধ্য শুরা হ'ল৷ শেয়ার কিনতে প্রত্যেক শ্রবিক পাঁচশ- 
ছশো ডলার খরচ করে কারখানার শেয়ার কিনল। বছুর-বহর 
ডিভিডেন্ড পাবার কথা বললেও পাচ বছরে তাদের ডিডিডে দেওয়া 
হয়েছে মাত্র একবার) শধশেষে নভেম্বর ২০০১-এ সংস্থাকে লুকিয়ে 
দেউলিয়া ঘোষণা করার জনো প্রস্তাব পাঠায় কারখানার নবনিযুক্ত 
য্যানেজার। কারখানার সম্পত্তির তথ্য আড়াল ঝ'বৈ অফিসাবেরা খুব 
কম দামে রাষ্ট্রের শেয়ারগুলি কিনে নিযে কারখানার কর্তৃত্ব দখল করতে 
চায়। এমন কি, শ্রমিকরা জানাতে পারে ব্যানেডার শ্রমিকদের মাইনে 
ফাটার তাল করেছে। ম্যানেজার এমনভাবে কাগজত তৈরি করল যাতে 
দেখানো হয় কারখানা শ্রমিকদের কাছে ধার নিয়েছে ১ কোটি $৩ লক্ষ 
ডলার। তার মধো ২০ লাখ ডলার শ্রমিকদের শেয়ার, আর ৩০ লাখ 
ডলার (পেনসন বাবদ শ্রমিকদের দেওয়া। আরো দেখান হয়েছে 
সরকার নিলকে দিপ্লেছে ৮০ লাখ ডলার শ্রমিকদের দেনা মেটানোর 
জন্যে, আর যাদের কাজ খোলা গেছে তাদের জনো কল্যাণমূলক কাজে। 

শ্রমিকেরা প্রশ্ন করে সে টাকা গেল কোথায়? তার উত্তর 
দেওষ্লা দূরের কথা, শ্রমিকদের মাইনে কেটে নেওয়া হলো মাইনে হয়ে 
গেল আগেকার জুরি অর্ধেক। শ্রমিকদের বলা হলো, নতুন একটি 
চুক্তি সই করতে, ওই চুক্তিতে সেই অর্ধেক মনজুরি নেবার ব্যাপারে 
শ্রমিকদের সন্রতি রারেছে। 


খনি ভাগল বিদ্রোহ । শ্রমিকদের কোন নেতা নেই, সংগঠন 
লেই। তালা কারখানা ছাড়ল ন্য। ব্যানেন্ডারেন্ট বলল, তোনাদের 
হ্তিনিধিলের নাম বল। শ্রনিকরা সে-প্র্থাহ-ও খারিজ কালে লে 
জোন ব্যানার নেই, ফেস্টুন নেই, স্রোগান নেই, তবু শ্রনিকেবা 
আন্দোলনে অনড়। 

পুজ্িশের সংখ্যা দিনের পর দিন বাডানো হায়োছে। তালের সাঙ্গে 
শ্রমিকদের সতযুদ্ধ ঘটেছে বিলের ভেতর _ দু-এফসাস নয 
পুলিশের সবাবর চেষ্টা, বলপ্রয়োগ তর জানধ্ানাব ভেঙে 
শ্রবিকদের বের ক'রে দেওয়া। কখনো পুলিশ তানের টুলেক নুঠি ধসে 
ছিত হিড ক'বে টেনে টেনে নিযে গোস্থে। কখনো বৈততিক স্যাটিন দিয়ে 
দক গাযে আঘাত কবেছে। শ্রমিকেকা তাতেও ডা হুল নি। প্রতিলিন 
শ্রমিকের ওপস্ আক্রমণ নামত রাতে, দিনের আল্লা ফুটালে পুলিশ 
সরিয়ে লেওযা হোতি। 

ধর্মঘটের চতুর্থ সিনের বাতে মানেডনেন্ট নিলেন ভেতরটা 
গরম বাধার যু বন্ধ ক'রে দিল। শ্রমিকরা একে হুপবালে ছড়িয়ে শুষে 
রইলেন, কেউবা মোটা কোট ধা কম্বল এনে তিন-্াবডন ফড়িয়ে বসে 
খাকলেন। কিছুতেই তারখানা ছোড়ে গোরেন না। 

রাষ্ট্র নিত প্রচার মাধ্যন কেনে ষধর দেয় নি পাল লক্ষের 
বিষায়ে। তাবে পুলিশের গতিবিধি বা সবধারি তযিসারদেল কথাবার্তা 
পাচার ফরুতেন কিছু সংখা নি শুষ্টিসার। 

রাতের পর রাত চলে এই খেল পুলিশের সংখা! বাড়াতে থাকে 
পরপর। শেষে ভিডিও ক্যানেকা সসিয়ে আন্দোলনের নেতাদের চিহ্ধিত 
করার কাক আরম্ত হলো। গ্রেপ্তার করা হল ৩ বন বয়স্ক মিলের ২০ 
বছরের অভি একজন শ্রমিককে । কিছু শ্রমিককে মিলের হার্থিক তথ্য 
পাচারের শ্রভিযোগে গ্রেপ্তার করা হলো। শ্রমিক নয়, এলাকার এমন 
কিছু ব্যক্তি ধার্য শ্রমিকদের আন্দোলনকে সমর্থন ডানিচেছিলেন, 
তাদেরও গ্রেপ্তার করা হয়। 

নিকটবর্তী শহর ইয়েনচেঞ্-এ একটি কাটায় কাপড়ের কলে 
শ্রমিকরা ধর্মঘট কবেন। আরেকটি নিকটবর্তী শহবে শ্রমিকদের দ্বারা 
অপস্থাত হন এক মার্কিন ব্যবসায়ী, আর একস শ্রমিক নজুবি নিয়ে 
বিবাদ চার সময় ক্ষিপ্ত হয়ে একটি সুপারবার্কেট তছনছ তবে দেন। 
এইভাবে সংহতিমূলক আন্দোলন ছড়িয়ে হাক্ছিল। গাঝেড-এর 
বাহিনীর ইউনিট পরায় দাঙ্গা এক হবে যায কারখানার ভেঙব' তবুও 
শ্রমিকবা দনলেন না। এদিকে বেজিং-এ কেন্্ীয সরকারের দণ্ডে কথা 
বলার ভনো যাঁদের পাঠানো হয়েছিল, গানেরও গ্রেপ্তার করা হলো। 
অবশেষে ২২শে ডিসেম্বর কারখানার গেটে তালা ঝোলানো হালো। 
শ্রঘিকেরা শীতে কাবু হরে, ঠিকমত খাবার না পেয়ে অসুস্থ হতে শুক 
ফরলেন। তীব্র দযললীড়ানের ভেতর দিযে মাইনে ফাটার প্রস্তাব মেনে 
নিতে শ্রমিকদের বাধা করা হল। ২৭শে ডিসেম্বর শ্রমিকরা কাডে যোগ 
দিলেন। এই হচ্ছে চিনের কমিউনিস্ট পুজিবাদী ফ্যাসিবাদ। পার্টি ও 
সরকারের শ্বৈরতা্রিক শক্তির সঙ্গে নতুন পূজিপতি শ্রেণীর আক্রমণ 
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উৎস মানুষ __ সেপ্টেম্বর ২০০৭ 


ঠিক এইভাবে নামছে শ্রমস্তীহী জনতার ওপর। বোবা বাগে শ্রমিকরা 
এখনো নিশ্চয়ই ফঁসছেন [তথাসূত্ : Philip P Pan. “High Tide of 
Labour Unrest in Chins” Hashgton Post Foreign Ser- 
vice. January 21, 2002] 1 

চিনের ইতিহাসে কৃষকদের ক্রমবর্ধমান অসস্বোষ আর ক্রোধের 
সামনে টেকেনি অনেক সরকার সেই কৃষক জনত। আবাধ অশাত্ত হযে 
উঠেছেন। তাদের সাথে যুক্ত হচ্ছে লে-অঞ্চ হওয়া শ্রমিক, সংগ্রামী 
পেনসনন্জীযী, আর লক্ষ লক্ষ মানুব যারা গ্রাথ থেকে উৎখাত হবে ভিড় 
জমাচ্ছেন লহরে, বারা হন্যে হয়ে খুঁজছেন বেচে থাকার সুুকসন্ধান। 
গণতন্ত্রের সপক্ষে বাপক ঘানুষের অনুভূতি শর সাড়া ভঞাগঞ্ছে 
দেশময়। বামপন্থীরা এখনো সংখ্যায় সামানা। পুঁজিবাদী উন্নয়নের 
বিয়োধিত! করা তাদের শ্রতি মানুযের সমর্থন বাড়ছে। আর তখনি 
নামানো হচ্ছে তীত্র দমনপীড়ন। 

পগুয়াকে শহরের কাছে ফুটাই টেক্সটাইল ফ্যাক্টরিতে শ্রমিকদের 
একটি ধর্মঘট প্রতিবাদের চেহারা নেয়। মাইনে বাড়ানোর দাবিতে 
সমবেত ধর্মঘটী শ্রমিকেরা ক্ষোভে গাড়ি ভাঙচুর করেন। তাদের 
ছতভগ করতে পুলিশ টিয়ারগ্যাসের শেল ফাটায় আব তিন হাজার 
শ্রমিকের জ্রমায়েতের ওপর বেপযোল্লাভাবে ডাণ্ডা চালার। সাম্প্রতিক 
বঙ্গরগুলিতে কারখানার কু-পরিচাললা, আর গরিবদের জীবন যাত্রার 
মানোয়নে সরকারি বার্তা এই বিধয়গুজিকে কে ক'রে বিক্ষোভ 
আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে) শ্রথিগদের অভিযোগ, বলপূর্বক বাড়তি 
সময় ফাজ করানো. নাহ) পাওনা থেকে শ্রমিকদের বঞ্চিত করা, মাইনে 
কেটে নেওয়া শর শ্রমিকদের অধিকার হরপ করা চলছে সরকার ও 
পার্টি নেতাদের মদতে। চিনা শ্রমিকদের মৌলিক অধিকারগুলি হরণ 
করা হয়েছে -_ তার মধ্যে মত প্রকাশের এবং সংগঠিত হবার অধিকার 
অন্যতম। এবন ফি, তাদের অভাব-অভিবোগের প্রতিকারের কোন 
পথও খোলা রাখা হচ্ছে লা। স্বাধীন, বত গশতান্তিক শ্রমিক সংগঠন 
থাকলে তার মাধামে শ্রমিকদের ক্ষোভ প্রকাশের বাবস্থা থাকত। 
সরকার বাধ সাধছে, অনুমতি দেবে না। 


২০৩৪-এর যার্চ এপ্রিলে হান্জার হাঙ্গর শ্রমিক বিক্ষোভ দেখায় 
গুয়াদঙ্জে। স্টেলা ইন্টারন্যাশনাল সু ফ্যাক্টরিতে প্রতিবাদ চলে দীর্ঘ 
ফাঙের সহ সামান্য মরি, আর খাদ্যের নি্নানের বিরুদ্ধে । 
প্রতিবাদকারীরা ফাস্ট্রির ব্তরপাতি ভাঙচুর করে, ক্যান্টিনেও ভাকচুর 
চালায় আর খাড়িগুলিকে উল্টে দেয় রাগে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্টেট 
ডিপার্টমেন্টের খবর, এই ঘটনার ৭৮ জনকে খ্রোপ্তার করা হয়, তাদের 
ফধো তিনজ্জনের বয়স ১৮-র নিচ্ে। ওযাশিংটন পোস্ট এর সাপোর্ট 
অনুযায়ী, এরকম ঘটনা ঘটছে বিস্ফোরনের যত --- যেসব চারি জনি 
হারিয়েছেন, যেসমন্ত শ্রমিককে লে অফ করা হায়েছে আর যেসমক 
শ্রামৰাসী যনে করেন সরকারের দুলীতিগ্স্ত অফিসারদের খালা প্রতারিত 
হয়েছেন. তারাই ক্ষোভে ফেটে পড়াছেন। পানসি শুদেশে গ্যাসে পীড়িত 
১৬৬ জন খনি শ্রমিকের সৃতাতে (নভেম্বর ২০০৪-এ) শোকাহত 
আৰ্দীয় পরিজন কয়লা খনির অফিস আর স্থানীয় সবকারি প্রশাসন 
ভবনে ঢুকে পড়েন। দেশের পূর্বাংশে দৃষণ ছড়াচ্ছে একটি ওষুধ' 
কারখানা, রেগে ধসে সেখানকার কৃষকেরা কারখানায় হামলা চালান। 
কেন এই অসাস্তোধ, কেন এই অশান্তি £ তার উত্তর খুঁজেছে 
ভয়েস অব আমেরিকা (ভোযা)। হজ্ঞাব কথা, সেটি মার্কিন ঘৃক্তরাষ্ট্রেধ 
সরকারের মতের প্রতিফলন। "লেবর আনরেস্ট ইন চায়না" শীর্ষক 
সম্পাদকীরতে (২২শে জুলাই, ২০০৫) ভোয়া লিখেছে : 
চিনে আইনের শাসনের অভাব রৱেছে, নেই স্বাধীন বিচার 
ব্যবস্থাও ৷ শ্রমিকদের সংগঠিত হবার অধিকার, ভাল কাণ্ডের 
পৰিবেশ আর মজুরির দাবিতে আন্দোলন করায় অধিকার নেই, 
আর নেই ধর্মঘটের অধিকার, যদিও গত বিশ বছরে 
কলকারখানা অনেক হযেছে [hp : // www.voanews.com 
uspolicy/archive/2005-07/2005-07-22.v0a2.cfm, 
accessedon 19/8/2007) 1 
পুঁজিবাদী দুনিয়ায় বিশ্বায়নের এ কি হাল! চিনে শ্রমিকদের সংগঠিত 
হবার অধিকার শ্রমিকদের নেই। তারই জানো আজ কি-না খোদ মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র ও উদ্ভিপ্ন! 


১ লি হীরা = -েেে 


উৎস মানুষ - সেপ্টেম্বর ২০০৭ 


ডাক্তার বিনায়ক সেনের বিরুদ্ধে সব অভিযোগ তুলে নিন, 
অবিলম্বে তাকে মুক্তি দিন 





১৬ জুন, সোমবার 

[মল ইবেজি। াবিপত্তের বাংলা তমা] 
১৪ মে [২০০৭] থেকে ডাক্তার বিনায়ক সেনকে একটানা আটক বাধায় আনব লিঙশবক্ষেবকারীরা মর্মাহত . ডাকার 
বিনায়ক সেন হলেন হত্তিস্গড় পিপ্ল্স ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টি (পি ইউ সি ৩ল)-এল সাধারণ সম্পনেক। 
এছাড়াও তিনি হলেন ভারতের ধ্াচীনতন একটি নাগরিক অধিকার সঙ পি ইউ সি এস-এব ভাং উপ-সভাপতি। 





একদা ভারতে প্রনস্বাসথ] বিধয়ক বৃষিনিষ্ঠ করীরা দেশের সবচেয়ে 
অনুহত অঞ্চলণ্ডলিতে, সবাচেয়ে গরিব মানুষগুলির কাছে স্বাস্থ 
পরিষেবা পৌছে দেওয়ার এক এতিহ) গড়ে তুলেছিলেন। ডাক্তার সেন 
সেই মৃতপ্রায় ধতিহোরই ধারফ ও বাহঝ। গত তিরিশ বছর ধরে তিনি 
গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্রুলিতে স্বাসথা-পরিষেবার কাজকে মদত দিয়ে 
আসছেন। তিনি ছিলেন রাঙা উপদেষ্টা কমিটি» সদা, যে-কনিটি 
ছুতিসগড়ে লোবাসমাঞ্জ-ভিন্তিক স্বাস্থ্যকরী কর্মসূচির সূত্রপাত কাবে। 
শ্রমিধদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত যে-শহিদ হাসপাতাল দাল্লি- 
রাজহযাতে গত পঁচিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে কাজ করে চলেছে, 
তিনি তার স্থপয়িতাদের মধ্যে একজ্জন। ডাক্তার সেনকে গ্রেপ্তার করার 
ঘটনাটিকে আমরা ভারতের গণতান্ত্রিক অধিকার আন্দোলনের প্রতি এক 
গুরুতর আথাত বলে মনে করি। ছত্তিদগড় সরকার তার 'সল্ওয়। 
জুড়ুম' অভিযান মারফত যে-প্রথল অত্যাচার চালাচ্ছে, যে সনস্ত 
নিরপেক্ষ সংগঠন তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, ছণ্ডিসগড়ের পি ইউ 
সি এল তার অন্যতম। মিথো সংঘর্ষ, ধর্ষণ, গ্রাম স্বালিয়ে দেওয়া, অযুত 
অধুত আদিবাসীকে ভিটেছাড়া বরা এবং তায় পরিণতিতে তাদের 
জীবিকা উপার্জনের রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনাবঙ্গী বেশ করেকটি 
নিরপেক্ষ অনুসন্ধানের মধ দিয়ে ব্যাপকভাবে লথিবন্ত হয়েছে। 
স্পষ্টতই, ছত্তিদগড় রাজো মানবিক অধিকার এইভাবে দলিত হওয়ার 
বিরুদ্ধে পি ইউ সি এল এবং আরো অনেকের গণতাস্তিক ধতিবাদী 
কষ্টকে ভয় দেখিয়ে গন্ধ করার উদ্দেশেই ভাক্তার সেনকে গ্রেপ্তার করা 
হয়েছে। সম্প্রতিকালে রাষ্ট্রীয় হয়রানির পাল্লা আরো প্রসারিত হয়েছে। 
হয়রানির শিকার হয়েছেন: ডাক্তার ইলিনা সেন, ঘিনি কং বছর ধরে 
নায়ী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছেন; নন্দীঘাটী মোর্চার 
গৌতম বন্যোপাধ্যায়, পি ইউ সি এল-এর রশ্মি দ্বিবেদী এবং পি ইউ 
সি এল-এর আরো অনেক সক্রিয় কর্মী 

ডাক্তার সেন গ্রেপ্তার হয়েছেন 'ছত্যিদগড় স্পেশাল পাবলিক 
সিকিউরিটি আট, ২০০৬' এবং "আন্লছুল আ'যাস্টিভিটিজ 
(প্রিভেন্শন) আযাক্ট, ২০০৪" মোতাবেক। যেসব অভিযোগ তার 
বিরুদ্ধে আনা হয়েছে তা একেবারেই ভিন্তিহীন। বেআইনি (আন্লফুল) 


বলতে কী বোঝানো হচেছ ত্য এখানে ঘাবপরনাই অস্পষ্ট এবং মনগড়া £ 

এছাড়া যাবতীয় অসাস্তোষকে হাহ কারে পেয়ার জল এতে সারাতে 

যথেচ্ছ ক্ষনতা শ্যোগের অধিকাদ দেওয়া হয়েছে। এই তাবে বহু 
নাগবিক অধিকার রক্ষা গোষ্ঠী এই দূটি আশ্বাভাবিক আইনে বিকান্ধে 
সমালোচনায় নৃখয হয়ে উদ্ঠাছেল। 

যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল তাই ঘটটছে। এই দূটি আগপা্িক 
আইনের শিকার হয়েছেন ডাকার সেন এবং ছভিসগড়েস পি ইউ সি 
এল। 

আমাদের দাবি : 

১৭ ডাক্তার সেনের ওপর থেকে যাবতীয় অভিযোগ ঝুলে নিযে 
অবিলঙ্থে তাকে নৃক্তি দিতে হবে। 

২) অনানা সক্তিয় কর্মীদের হয়রানি ভরা ও হুমকি দেওয়া নিশান 
বন্ধ করতে হবে) 

৩। 'সল্ওয়া জুড়ুন অবিলস্বে ভেঙে দিতে হাবে। 

৪) 'হতিসণও স্পেশাঙ্গ পাবলিক সিকিউরিটি শাক, ২০০৬৭ এস 
“আনলফুল ব্যাষ্টিভিটিষ্জ (প্রিভেন্শন) ভ্যাট, ২০০৪" শুবিলা্থ 
বাতিল করতে হবে। 

স্াক্ষরকারী : 

প্রোফেসর নোয়ম চমস্কি 

প্রোফেসর বোনিলা থাপাব 

প্রোফেসর ইরফান হাবিব 

ডক্টর অশোক মিড 

হাবিব শুনভির 

অরস্ডতী রায় 

প্রোফেসর অমিয় বাগচী 

প্রোফেসর প্রভাত পটনাযেক 

এবং আরো ২৭ জন বিশিষ্ট ভারতীয় স্যগরিক। 








Rs. 15.0 
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উৎস মানুষ প্রকাশিত বই 

* বিজ্রান অবিভ্ঞান অপবিজ্ঞান ১ 0. বিজ্ঞানকে মুখোশ ক'রে 

ত ত্র ২ 0. বিবেকানন্দ অনা চোখে 

* অতীন্দ্িয় অলৌকিকের অন্তরালে 9 এ : আরো কিছু বিতর্ক 

ও. প্রর্মিথিউসের পথে * তিন অবহেলিত জ্যোতিদ্ধ 

0 স্বাস্থ্যের বৃত্ত 0 সাপ নিয়ে কিংবদডী 

* ইতিহাসের দিকে ফিরে: ছেচল্লিশের দাঙ্গা 9. চেনা বিষয় অচেনা জগৎ 

* বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ 9. খাবার নিয়ে ভাবার আছে 

0 জ্যোতিষ কি আদৌ বিজ্রান 0. লুঠ হয়ে যায় স্বদেশভূমি 

0. এটা কী ওটা কেন * হোমিওপ্যাথি বনাম বিজ্ঞান 

9 9. প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় 

ঢ * প্রেসিডেন্ট বুশের এই যুদ্ধ 

. * বাংলা বন্ধ বা শেষের শুরু 

i * নিজের মুখোমুখি 

# + আরজ আলী মাতুব্বর 








* বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে 








উৎস মানুষ - প্রকাশিত বই সংগ্রহের কেন্দ্র 


১৫, বঙ্ধিম চ্যাটার্জি স্ত্রী, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ 
কফি হাউসের তিনতলা 


দূরভাষ : ২২৪১-৬৮৪৫, ৩২৯০-৭৮৩৭ 





উৎস মানুষ সোসাইটি'র পক্ষে বরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক বি ডি ৪৯৪. সণ্ট লেক, কলকাতা ৭০০ ০৬৪ থেকে প্রকাশিত এবং 
শৈলী, ৪এ, মানিকতলা মেইন রোড, কলকাতা ৫৪ হইতে মুদ্িত। 


